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নিবেদন 


পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যার (শ্রাবপ ১৩৩৮) সম্পাদবীয়তে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়েছিল, ‘তাহার (পরিচয়-এর) প্রধান উদ্দেশ্য প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত 
ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাবার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাবার বিশিষ্ট দানগুলিকে ‘পরিচর’ বাঙালি পাঠককে 
উপহার দিতে অভিলাধী।” 

প্রথম সংখ্যা থেকেই ‘পরিচয়’ যে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্ুবান ছিল তা 
সূচীপত্রের দিকে তাকালেই বোঝা বাবে। স্বয়ং কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বার সম্পাদক 
সেই পত্রিকা কবিতাকে তেমন শুরুতবই দেয় নি। সুবীন্দ্রনাথ নিজেও কোনো কবিতা 
লেখেন নি। গল্প ছাপা হয়েছিল মাত্র একটি। আর বিশেষজ্ঞদের লেখা সাতটি 
গুরুগস্তীর প্রবন্ধ। তাদের বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও গভীরতা লক্ষশীয়। হীরেন্্রনাথ 
সুষীন্্নাথের বিখ্যাত ‘কাব্যের মুক্তি’ অথবা সুশোভন সরকারের “রুশ বিপ্লবের 
পটভূমি নমুনা হিসেবে একটির নাম করাই যথেষ্ট। এর সঙ্গে শুধু এই তথ্যটুকু 
যোগ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় পত্রাকারে রবীন্দ্রনাথ 
রচিত প্রবন্ধ পত্রিকা শ্রীমান সুধীন্ত্রনাথ দত্ত কল্যাশীয়েবু।” 

তবে সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পরিচন্-এর যথার্থ খ্যাতি ছিল তার পুস্তক-পরিচয়’ 
অংশের জন্য। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল প্রায় বাইশটি পুস্তক-সমালোচনা। তার মধ্যে 
ছিল নীরেন্দ্রনাথ রায়ের আলোচিত শরৎচন্দের ‘শেষ প্রশ্ন" (যা শরতচজ্রকে রীতিমতো 
কুদ্ধ করেছিল), ধূর্জটিপ্রসাদের করা রবীন্দ্রনাথের “রাশিয়ার চিঠি', অথবা, গিরিভ্রাপতি 
ভট্টাচার্যের করা বুদ্ধদেব বসুর ‘বন্দীর বন্দনা’ প্রভৃতি স্বরং সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ 
করেছিলেন আটটি বইয়ের সমালোচনা, সবকর্টিই বিদেশী বই। 

৭৮ বছরে পা দিয়ে 'পরিচর” আর একবার তার সেই পুরোনো এতিহ্যকে 
স্মরণ করল। বর্তমান সমালোচনা-সংখ্যাটি তারই ফলশ্রুতি। এ জাতীয় এতিহা 


নিঃসন্দেহে গৌরবজনক, কিন্তু এর ফলে পত্রিকার গৌরব বাড়লেও ব্যবসায়িক 
সাফল্য তেমন আসে না। প্রথম থেকেই ‘পরিচয়’ ব্যবসায়ে ব্যর্থ, ব্লৈমাসিককে মাসিক 
করেও সাফল্য আসে নি। গৌরবের পাশাপাশি আমরা সেই ব্যবসাবুদ্ধিহীনতার 
সফল উত্তরাধিকারী। তাই সমস্ত রকম প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য বর্জিত হয়েও আমরা 
মাঝে মাঝেই সম্পূর্ণ বিজ্ঞীপন-বিহীন এক একটি সংখ্যা বের করে ফেলি। এর 
একটা বড়ো কারণ বোধহয় এই বে, এই পত্রিকা কোনোদিনই ব্যক্তিগত মুনাফা 
অর্জনের লক্ষ্যে প্রকাশিত হয় নি, এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
মুখপত্র। 

আবার এই কারণেই বোধ হয় ‘পরিচয়’ এতদিন ধরে টিকেও থাকে। 
বিজ্রাপনদাতারা হাত গুটিয়ে থাকেন, কিন্তু পাঠক ও গ্রাহকেরা এখনও নিয়মিত 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তারা নিজেরাই এসে গ্রাহক হন, অন্যদের গ্রাহক 
করান, অতি মুল্যবান পুরোনো সংখ্যাপুলো সংগ্রহের জন্য পত্রিকা অফিসে ভিড় 
করেন। আর এঁদের জন্যই ‘পরিচয়’ নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং এঁদেরই ভরসায় 
সমালোচনা-সংখ্যা বের করবার ঝুঁকিও নেওয়া হয়। 

প্রতিষ্ঠিত লেখক-সমালোচকেরা যেভাবে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন 
তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে শেষ মুহূর্তে দুএকন্রন 
লেখা দিতে পারেন নি, তবে তাঁরা পরবর্তী কোনো সংখ্যায় লেখার অন্য 
প্রতিশ্রুতিবন্ধ। প্রতিটি রচনার প্রকাশিত মতামত লেখকদের নিজেদের, ‘পরিচয়’ 
কোনোদিনই লেখকদের মতামতে হস্তক্ষেপ করে না। 

সংখ্যাটির পরিকল্পনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কার্তিক 
লাহিড়ী, যুগ্ম সম্পাদক পার্থপ্রতিম কু্ড ও অঙ্য় চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদনা- 
সহযোগী অনিল ঘোষের অবদান অপরিসীম। তবে এঁরা বা সম্পাদকসণ্ডলীর 
অন্যান্য সদস্যরা সবাই যেহেতু মূল পরিকল্পনার অংশীদার তাই আলাদাভাবে 
তাদের ধন্যবাদ জানানোর প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, এঁরা কেউ অর প্রত্যাশী নন। 


বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য 


বৈদিক ধর্ম ও মীসাংসা-দর্শন। 
হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। অবস্ভাস। কলকাতা । ২০০৮। 


বৈদিক ধর্ম ও দর্শন : মার্কসবাদী বিচার 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


হাতে চাদ পেলুম_ ুড়ান্ত অতিশেরোক্তি করেও এমন কথা নিশ্চয়ই যে-কোনো বই সম্পর্কে 

বলা যায় না। সমালোচ্য বইটি হাতে নিয়ে কিন্তু এ কথাটিহ মনে হলো। সেই কবে, ১৯৯৩-এ, 

বইটিতে তার প্রকাশক জানিয়েছিলেন : হেমস্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈদিক ধর্ম ও 

“সীমিত সাধ্যের মধ্যেও দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা চলেছে।” সাধ্য যে সীমিত ছিল 

তাতে সন্দেহ কী। পনেরো বছরেও তারা বইটি বার করতে পারেন নি। অবশেষে অবভাস 

সেই কাজটি করল। ইতোমধ্যে লেখক প্রয়াত হয়েছেন, পাঞ্জুলিপির অবস্থাও জরাতীর্ঘ। তবু 

যথাসাধ্য যত্ন করে সুষ্ঠুভাবে বইটি অবশেষে বেরল__এর চেয়ে আনন্দর খবর আর কী হতে 

পারে? বই-এর শুরুতে মীমাংসা দর্শন নিয়ে লেখক-কন্যা শ্রীমতী নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সুলিখিত নিবন্ধটি প্রবেশক হিসেবে খুবই উপযোগী হয়েছে। 





বই-এর আলোচনায় যাওয়ার আগে লেখক সম্পর্কে দুচার কথা কলা দরুশ্র নতুন প্রজ্জল্মর 
পাঠক-পাঠিঝারা তাকে চেনেন না, কিন্তু ১৯৫০ ও '৬০-এর দশক থেকে হেমস্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 
লেখা পড়ে দর্শনজিক্রাসুরা প্রভূত উপকৃত হরেছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে অনেকেই তা আজও স্মরণ 
করবেন। বাঙুলা-ইংরিজি মিলিরে তার প্রকাশিত বই মাত্র সাতটি । সেগুলির বাইরেও তার বেশ 
কিছু প্রবন্ধ নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। হেমস্তবাবু লিখতেন তুলনায় অখ্যাত পত্রপত্রিকায় 
তা-ও সম্পাদকের খোঁচা না-খেলে লেখা বেরত না। ভারতীয় দর্শনের সব শাধাতেই তার 
বিচরণ ছিল অবাধ; সংস্কৃত মাতৃভাবার সামিল। বিশ্ববীক্ষায় আমরণ তিনি ছিলেন মার্কসবাদী, 
আর সেই সুক্রেই অর্জন করেছিলেন ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে সদাঞ্জ-সংসারকে মিলিয়ে দেখার 
শিক্ষা! দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অবদানের কথা মনে রেখেও বলা যায় : মোহঘুক্ত চোখে মূল 
গ্রন্থ ও তার টীকাভাষ্য বিশ্লেষণ করায় হেমস্তবাবু অনন্য কী এদেশে কী বিদেশে । ভাল্টের 





২ পরিচর কার্তিক-পৌষ ১৪১৫ 


 রুবেন, এ.কে. ওয়ার্ডার প্রহুধ অল্প কয়েকজনকে বাদ দিলে, মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শনের 
বিচারে মৌলিকতার প্রমাণ অল্পই পাওয়া যায়। বৈদিক ধর্ম ও শ্ীমাংসা-দর্শন-এ এমন কয়েকটি 
বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যেগুলি নিয়ে কোনো মার্কসবাদী ভারতবিদ্‌ এ যাবৎ এত সুক্ষ 
আলোচনা করেন নি। 

যৌবনে হেদস্ত গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, অবিভক্ত ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির অসম রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। ‘সেন্সর্ড্‌ জ্যান্ত পাস্ড্‌ 
ছাপ-মারা অনেক ক'টি বইই তার বাড়িতে ছিল। অর্থাৎ বন্দিদশাতেও তিনি পড়তেন ন্যায় 
ও বেদাস্তর গ্রস্থাবলি! প্রসঙ্গত মনে পড়ে রা্ছল সাংকৃত্যায়নের কথা : ১৯৪০ এর দশকে 
হাজারিবাগ জেল -এ বসে তিনি সম্পাদনা করেছিলেন তিব্বত থেকে তারই আনা বৌদ্ধ 
দর্শনের আকর গ্রন্থ, ধর্মকীর্তির প্রমাশবার্তিক-এর তার চীকা। 


এবারে সমালোচ্য বইটির কথায় আসা যাক। ছ’টি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে অনেক 
বিষয় নিয়ে; বইএর নাম থেকে তার সবটা ধরা পড়ে না। শুধু শ্রীমাংসা দর্শন নয়, অদ্বৈত 
বেদাস্ত, ন্যায়, ভর্ভৃহরি-র ব্যাকরণ দর্শন__এশুলি নিয়ে বিত্ত আলোচনা এখানে আছে। 
সমাজ, সাহিত্য ও দর্শন (১৩৭৩)-এর ভুমিকায় হেমস্তবাবু লিখেছিলেন: ““ুক্তি-তর্কের প্রশ্নে 
আমি স্বভাবত তীক্ষভাষী। প্রকাশভঙ্গীর তীব্রতাকে আশোভন নির্মমতা মনে করে কোন পাঠক 
যেন হৃদয়ে আঘাত না পান। নিষ্করুণ যুক্তির আধার আমার বুদ্ধি, হৃদয় নয়!” কথাগুলি 
এই বই সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বয়েস বাড়লে অনেকেই বেশ 'লরম'_ ইংরেজিতে যাকে বলে 
মেলোড (091105/5) হয়ে পড়েন। হেমস্তবাবু কখনোই তা হন নি। যতই নানী লোক 
হোন, প্রতিপক্ষকে তিনি ছেড়ে কথা বলেন না। 
একটি উদাহরণ দেওয়া বাক। 


“সাধারণ শিক্ষিত মহলে এমনকি পণ্ডিত মহলে এখনও পর্যস্ত একটি পুরোনো প্রবাদ 
প্রচার করা হয়ে থাকে_ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম নির্বাসনের প্রধান পণ্ডিতি কৃতিত্ব নাকি . 
প্রথমত কুমরিল ভট্টের, দ্বিতীয়ত শংকরাচার্ষের। বৌদ্ধধর্মের পতন ও হিন্দুধর্মের সাফল্যের 
একটা বড়ো কারণ নাকি বৌদ্ধদের তুলনায় হিন্দুদের বুদ্ধি ও জ্রানগত মানের অধিকতর 
উংকর্ষ। কথাগুলি লিখেছেন প্রসিদ্ধ এরতিহাসিক রমেশচন্ত্র মজুমদার । ভয়ে ভয়ে হলেও বলতে 
হচ্ছে, বৌদ্ধদর্শন ও ব্রাহ্মণ্য দর্শনের মূল গ্রস্থগুলির সঙ্গে পরিচর থাকলে রমেশবাবু এরকম 
কথা বলতে পারতেন না। শংকরাচার্ষের বিপুল কলেবর দার্শনিক প্রস্থাবলির মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের 
বিরুদ্ধে ব্যয়িত হয়েছে মাত্র দুচার পাতা, সমস্ত আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে দ্বৈতবাহীদের বিরুদ্ধে 
অর্থাৎ যারা কন্তজগস্তর নিঃসন্দি্ধ অস্তিত্ব স্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে_ প্রধানত সাংখ্যদর্শনের 
. বিরুদ্ধে। সাংখ্যদর্শনকে শংকর বলেছেন বিপক্ষের প্রধান মল্প। প্রধান মল্লের পরাজয় ঘটলে 
বাকি সব সহজেই পরাজিত হকে_এটা শংকরেরই উক্তি। মজুমদার মহাশয় একটা গুরুত্বপূর্ণ 


বলেছি [পৃ. ৬৩ ]। কুমারিলের বৌদ্ধবিদ্বেষ জয়স্তের মনে কোনো রেখাপাত করেনি। 
কুমারিল অবশ্য অনেক পাতা জুড়ে বৌদ্ধ নিরালম্বনবাদকে (বিজ্ঞানবাদকে) আক্রমণ 
করেছেন, যে নিরালম্বনবাদ মূলত অধবৈতবাদেরই দোসর। ছাপা “লোকবার্তিরে 'শুন্যবাদ'- 
খুন নামক যে পরিচ্ছেদ শিরোনামা দেখতে পাওয়া যার তারও বিষয় কিন সপসিধনাগার্জন 
প্রবর্তিত মাধ্যমিক শুন্যবাদ নয়, এ স্কলেও বিজ্ঞানবাদের অন্য কয়েকটি যুক্তি খণ্ডন করা 
হয়েছে। কুমারিল ভট্রের পরেও ভারতবর্ষে শাস্তরক্ষিত, কমলশীল, জানঞরীমিত্র, রতবকীর্তি 
প্রভৃতি দিকপাল বৌদ্ধ দার্শনিক আবির্ভূত হয়েছেন। 

মজুমদার মহাশয়ের একথাও জানা ছিল না যে পূর্বোক্ত দুর্ধর্ষ অদ্বৈতবৈদাস্তিক কবি শ্রীহর্য 
স্পষ্ট স্বীকারোক্তি সহ বাহাজগতের মিথ্যাত্বের সমর্থনে শুন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ থেকে যুক্ত 
আহরণ করেছেন। তিনি বুদ্ধকে ‘ভগবান্‌’ বলে শ্রদ্ধা ডানির়েছেন_-তদুক্তং-ভগবতা 
লঙ্কাবতারে'। অবৈতবেদাস্তের শেব কথা মধুসুদন সরস্বতী ‘অদ্বৈতসিক্ধি'র ‘সিদ্ধিব্যাখ্যা' নামক 
চীকাগ্রস্থে গ্রন্থকার স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন __একমাত্র চৈতন্যস্বরাপ ব্রহ্ম বাদ দিলে বাকী সর্বত্র 
শূন্যবদী বৌদ্ধমতের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত (অর্থাৎ জগৎসংসার যে মিথ্যা এ বিষয়ে 
আমাদের মধ্যে দ্বিমত নেই)।” 


মজুমদার-মার্বা পণ্ডিতদের সেই অপাশ্ডিত্যর মুখোশ এইভাবেই খোলা হরেছে। 


ভর্ভৃহরি-র ব্যাকরণ-দর্শন নিয়ে এ দিপরে দু-চারজন বুদ্ধিজীবী এখন খটাঙ্গ পুরাণ রচনা করছেন। 
এই বই-এর চতুর্থ অধ্যা়টি অবশ্যই তাদের মন দিয়ে পড়া উচিত। বন্ড রাসেল-এর দর্শনচিন্তা 
নিরেও কেউ কেউ আদিখ্যেতা করেন। তাঁরাও এই অধ্যায়টি পড়লে নতুন ভাবনার খোরাক 
পাবেন। মার্কসীয় ভাষাতন্ব বলতে যারা শুধুই বাথতিন / ভোলোসিনভ-কে বোঝেন তারাও 
এই অধ্যায় থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। “চেতনা বত প্রাচীন, ভাষাও তাই”__ মার্কস- 
এর উক্তি নিযে হেমস্তবারুর আলোচনা গভীর অন্তদষ্টির পরিচর দেয়। প্রথমেই তিনি একটি 
সরল সত্য মনে করিয়ে দেন : “স্ফোটবাদ ভর্তৃহরি সৃষ্টি করেন নি। তিনি এর প্রথম প্রবক্তা 
নন। তবু তিনি এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক প্রবক্তা। স্ফোটবাদের উল্লেখ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
পতপ্পলি ও শবরম্বামীও করেছেন” হেমস্তবাবু মনে করেন : “শব্দ্রহ্মস্বরূপ পরমার্থতত্বে 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন না করেও সাধারণ লৌকিক যুক্তি দ্বারা স্ফোটবাদের ধারণা করতে 
কোনো অসুবিধা নেই। লোকোত্তর পরমার্থিকতার বাতিং5 ঘড়াও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের দ্বারা 
স্ফোটবদ বোঝা সম্ভব।” সাবলীল ভঙ্গিতে সে-আলোচনা সরে হেমস্তবাবু মন্তব্য করেছেন : 


| 
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“এ পর্যন্ত যা বলা হল তা সাধারণ লৌকিক বুদ্ধি, এ থেকে শক উততরণটা অধ 
বলে মনে হয় না। তবু ভর্তৃহরি তাই করেছেন।” সবশেবে, “ভর্তৃহরির মতের দুর্বলতা | 
_ কোথায় "অংশে তিনি এই সিদ্ধান্তই টেনেছেন বে, “..ব্যবহারদর্শ ুক্তিগ্রাহা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
থেকে ভর্তৃহরি যে অনুসিদ্ধান্ত টেনে এনেছেন তা কিন্তু যুকতিগ্রাহ্য নয়।” 
'_ আমার মতে, “মীমাংসা-দর্শনের শ্রেণিচরিত্র”-ই বইটির শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। স্বৃতিকারদের মতো 
দার্শনিকরাও ঘোর শুকরবিঘেষী ছিলেন। মীমাংসা ও বেদাস্ত দর্শনে অপশূত্র-অধিকরণ রয়েছে। 
নব্যন্যায়-এর ক্ষেত্রেও বর্পগত অধিকারভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। ন্যারবৈশেধিক দর্শনেও স্পষ্টই 
বলা ছিল : এই দর্শনে শুর অধিকার নেই। যে-কোন মুক্তিকাহীই নয়, একমাত্র ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাই তার অধিকারী। | 

এই অবধি অনেকেরই জানা। হেমস্তবাবু কিন্তু দেখিয়েছেন : ‘প্রাচীন 'যুগের ধ্যানধারণার 
মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদী মননের অভাব ছিল না। প্রাচীন আর্ধধবিরা সকলেই সংকীর্ণঢেতা 
কৃুপমত্ুক ছিলেন না। এদের মধ্যে বাদরির মতো বলিষ্ঠ কণ্ও ছিল যে কণ্ঠে উচ্চবগীয়ি 
শাসকশ্রেণির সঙ্গে শৃর ব'লে ধিকৃত শ্রমন্তীহী ইতর জনসাধরপের দাবি স্পষ্টভাষায় ধ্বনিত 
হয়েছিল... অপেক্ষাকৃত উদার সমানাধিকারের উন্মুক্ত সামাজিক দৃষ্টির অধিকারী বাদরি একক 
ছিলেন না। তার “সমানধর্মা” আরও অনেক খধি ছিলেন... \ 

বৈদাস্তিকদের বক্তব্য ছিল : শুল্লের উপনয়ন (পৈতে) হয় না। উপনয়নে যার অধিকার 
নেই বেদ-এও তার অধিকার নেই। বেদাস্ত যেহেতু বেদ-এরই অংশ তাই বেদাস্ত-এও শৃত্ররা 
অনধিকারী। “কিন্তু বাদরি বড় দুঃসাহসী । তিনি বলেছেন, বেদ পড়ার জন্য শৃ্ধের পৈতে 
নিয়ে ব্রাহ্মাপ সাঙ্জার দরকার নেই। পৈতে ছাড়াই সোঙাসুজি শুরুর কাছে পড়াশোনা করবে। 
গলার পেতে না থাকলে বেদ বোঝার সামর্থ্য জন্মে না এমন কোন প্রমাপ নেই (তরী সূ 
ভ1১1৩৪)।” " 

এই প্রসঙ্গে হেমস্তবাবু পশ্চিমবঙ্গর সরকারি ভাযানীতির সমালোচনা করেছেন। যারা 
সংস্কৃতকে বাঁচানোর জন্যে “সংস্কৃত মৃত নয়, আমরাই মৃত” বলে আক্ষেপ করেন তাদের 
| সম্পর্কে অবশ্য হেমস্তবাবুর কোনো সহানুভূতি ছিল না। অন্যদিকে, তার মতে, ‘সরকারি 
শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্বপুরুষকৃত দুর্গতির ওপর সম্মতির শিলমোহর এঁটে দিয়ে সংস্কৃতের 
সমাধিকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে। এই শেবকৃত্য সম্পাদন পর্যন্ত সরকার অগ্রসর না হলেও 
পারতেন। এর দ্বারা বিপ্লব ও প্রগতির পথ কতটা প্রশস্ত হল বলা কঠিন। স্কুল-কলেজ 
থেকে সংস্কৃতের পঠন-পাঠন তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করে “সংস্কৃত পড়া উচিত” ব'লে সদিচ্ছা 
জ্ঞাপনের কোনো সার্থকতা নেই ... অথচ এতিহাসিক বস্তবাদের আলোকে ভারতের প্রাচীন 
সমাজের বিকাশ ধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হলে সংস্কৃত ভাবার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া 
গত্যত্তর নাই। ... সংস্কৃত ভাবার রচিত মীমাংসা দর্শনের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে বাদরিকে 
কী করে চেনা যাবে?’ | | 

এখানকার স্বমনোনীত ভাবা-ও শিক্ষা-বিদ্রা কি এর কোনো জবাব দেবেন? 
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সারা বইটিতে অনেক অনন্যসাধারণ উক্তি ছড়িয়ে আছে। যেমন, 
. “বাহাত দেবস্তুতির অন্তরালে প্রাচীন যাদু বিশ্বাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানের প্রশত্তি অর্থবাদের 


মর্মকথা।” 

“কুমারিল-পূর্ববর্তী শ্ীমাসার এতিহ্য ছিল বস্তুবাদী লোকায়তের সোত্র।” 
“সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটার অবকাশ মার্কসের হয়নি। হলে নিশ্চয়ই 
হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের কাছেও তিনি দ্বাক্ছিক ধারণার খণ খ্বীকার 
করতেন। হেরাক্লিটাসের দ্বান্দিক ধারণার চেয়ে সাংখ্যদর্শনের দ্বান্বিক ভাবনা 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ!” 

“বেদাস্তসূত্রের মধ্যে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে উপনিবদের অনেক প্রসিদ্ধ মন্ত্রে 
আধ্যাত্মবাদবিরোধী বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বেদাস্তসূত্রের পূর্ববর্তী কালে প্রচলিত ছিল এবং 
এই বস্তুবাদী ব্যাধ্যানধারা যথেষ্ট বেগবত্তী ছিল। তা না হলে বেদাস্তসুত্র ও তার 
প্রসিদ্ধ ভাষ্যগুলির প্রণেতা শংকর প্রভৃতি দার্শনিকগণ এ বস্তুবাদী ব্যাখ্যা খণ্ডন করার 
জন্য এত সবর প্রয়াস স্বীকার করতেন না!” 


লুগ্তরত্বোছ্ছারের মতো বইটি বার করার জন্যে অ ব ভা সে ধন্যবাদ। প্রায় কুড়ি বছর 
আগের ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে বই ছাপা সহজ কাজ নয়! বিবয়বন্তও প্রুফ-সংশোধকের 
অজানা, দেশী-বিদেশী অনেক লেখক ও বই-এর নামও অচেনা। ফলে প্রুফ দেখায় মাঝে 
মাঝে বিপত্তি ঘটেছে। আশা করব প্রয়োজনমতো সম্পাদনা, সংশোধন ও একটি বিস্তৃত শব্দসুচি 
সমেত অচিরেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরবে। 


বাস্তালনামা। 
তপন রায়চৌধুরী। আনন্দ পাবলিশার্স । কলকাতা । ৩০০ টাকা 


বাঙালনামা তপননামা 


এক 


কোনো আত্মচরিতই শেষ পর্যন্ত নিছক আত্মচরিত থাকে না। লেখকের আথ্বীয়পরিদ্নেরা 
ছাড়াও দেশ-কাল-সমাদ্র সেখানে শুধু ছায়াই ফেলে না, কখনো কখনো লেখকের লেখনীকে 
চালিত করে, প্রভাবিত করে। তবু সেসব আত্মচরিতের ভিতর থেকে লেখকও উকি দেন 
বইকী, নিজেকে আড়াল করবার সত্ব প্রয়াস সত্বেও পুরোপুরি অস্তরালবাসী হয়ে থাকা প্রায়ই 
সম্ভব হয় না তার পক্ষে। বাঙালির আত্মচরিত বু বিচিত্র, বনু বর্ণময়। উনিশ শতকে বিনোদিনী 
দাসীর ‘আমার কথা’ বদি অধিকাংশতই আত্মস্ৃতিচারণ হয়, তবে শিবনাথ শান্ত্রীর ‘আত্মচরিত’- 
এ সেকালের ধর্ম ও সমাজের ছারাপাত সুস্পষ্ট, সমসাময়িক কীর্তিমানদের, যেচিত্র তাতে 
ফুটে ওঠে তা আত্মচরিতের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যাপ্ত হয়। উনিশ শতকের কথা 
ছেড়ে এ কালের কথাই বলি এবার। | 

১৯৮৮ সালের জানুয়ারি 'মাসে ভবতো দত্তের ‘আট দশক'-এর প্রকাশ সব অর্থেই 
একটা স্মরণীয় ঘটনা। তার নিজের কথায় ওটি স্থৃতিচারণ হলেও আত্মক্জীবনী নয়। তিনি 
বলেছেন ‘আমার নিজের কথা এখানে গৌণ, আমার চোখে দেখা আট দশকের দেশ-কাল- 
সমাজ্জ ব্যাপ্ত জগতের একটা আভাস দেওয়াই আমার অভীষ্ট।' তবু তার স্থৃতিচারণায় যে 
প্রসম্ন ব্যক্তিত্বের ছবিটি ফুটে ওঠে তা আমাদের সহজেই আপ্লুত করে। এমন আদ্যস্ত পাঠবোগ্য, 
মনোরম ও বুদ্ধিপ্রদীপ্ত রচনা সেদিন বাঙালি পাঠকেরা প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন। আর 
তার ঠিক পাঁচ বছর পরে ১৯৯৩-এর জানুয়ারি মাসে অভাবিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে 
পাওয়া গিয়েছিল তপন রায়চৌধুরীর 'রোমস্থন'_-“রোমস্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তির পরচরিতচর্চা।' 
এক সময় ভাবা গিয়েছিল যে, স্মৃতিচারণা হিসেবে ‘আট দশক'এর পরে আর কিছুই হতে 
পারে না। কিন্তু “রোমস্থন” আমাদের প্রত্যাশাকে বহুদূর পর্যস্ত বাড়িয়ে দিল। এমন সরস, 
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দুই 

“রোমস্থনের' বড়ো গুণ এর রসবোধ আর কৌতুকবোধ। সেদিক থেকে “বাঙালনামা”-র চরিত্র 
আলাদা। প্রথমত রোমস্থনের রঙ্গরস এখানে অনেকটাই দমিত, সংবমিত। বিষয়ে, ভঙ্গিতে এবং 
প্রয়োগে “বাভালনামা' ও “রোমস্থনের” মধ্যে তুলনা চলে না। তা ছাড়া “রোমস্থনের' সময়সীমা 
ছিল ১৯৪৭-৪৮। 'বাঙীলনামা'-র তপন রায়টোধুরীর কথন তার শৈশব থেকে শতাবীর 
শেষতম বহর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। যে জীবনকে বহুদূর পিছনে ফেলে এসেছেন সেই জীবনকে ফিরে 
দেখতে চেয়েছেন লেখক, অনেকটা সিংহাবলোকনের মতো করে। চেষ্টা করেছেন আদ্যত্ত তার 
'দর্শক' চরিত্রটি বলার রাখতে। তা অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। বু ক্ষেত্রেই আমরা 
দেখতে পাই লেখক স্টেজে ঢুকে পড়েছেন সটান, কোথাও-কোথাও তো একটু যেন 
জোরালোভাবেই। জীবনের কতকগুলো পর্যার বা ঘটনাই তাকে নিছক 'দর্শক' থাকতে দেয়নি, 
নির্লিপ্ত ভঙ্গির খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছে তাকে! সেসব অংশের তীব্র তীক্ষ 
বয়ান সমগ্র বইটির মেঘ্রাছের সঙ্গে ঠিক যেন যায় না। তবে পাঠকের প্রাপ্তির ঘরে তাতে 
কোনো ঘাটতি পড়ে না। 

একেবারেই শুরুতে তপনবাবু ১৯২৬ সালে মাতুলালরে তার জন্মের কথা বলেছেন। 
এতে মনে হতে পারে বর্ণনা কালানুক্রমের নিয়ম মেনে এগোবে। সাধারণভাবে এ কথা সতি 
হলেও প্রায়ই দেখা যায় কাহিনি এগিয়ে-পিছিয়ে চলে, সময়ের ভ্রম মাঝে মাঝেই বিপর্যস্ত 
হয়, আর স্বীকার করতে বাধা নেই, ওই কৌশল এতই কার্যকরী যে কালানুক্রমের ওই বিপর্যাস 
রীতিমতো উপভোগ্য হয়ে ওঠে প্রারই। 

, লেখকের জন্মস্থান কুমিল্লা হলেও তার প্রথম নিবিড় স্মৃতি যে স্থানটিকে কেন্দ্র করে, 
সেটাই হয়েছে তার পরবন্তীকালেরও মনের আরাম__বরিশাল। শুধু তার পিতৃভূমি বলেই 
নয়__কেননা যৌবনপ্রাপ্তির পরে বরিশালের সঙ্গে তার যোগাযোগ তার তেমন ঘটেনি। 
বরিশালের সিক্ত জলাকীর্প প্রকৃতি, বরিশালের তীব্র ভাবাভঙ্গি প্রভৃতি তার কতদূর জাগরুক 
আছে তার প্রমাণ 'রোমস্থনে” যেমন, তেমনি বাঙালনামা'র প্রথম পরিচ্ছেদগুলিতে প্রকট 
হরে পড়েছে। এই পর্যায়ে লেখকের কাছের মানুষজ্রন যেমন বারে বারে ঘুরে আসেন লেখার 
মধ্যে, তেমনি বারে বারেই পাওয়া যায় কীর্তিপাশার ক্থা। বাল্যের এই ব্যাখ্যানের মধ্যে 
লেখকের কৌতুকপ্রিয়তা এবং রসবোধের অ্রান্ত নিদর্শন পেয়ে বড়োই আহ্লাদ হয়। বেজি 
আর সাপের গল্পে লেখক প্রচুর মজা উপহার দিয়েছেন। এখানে তার লেখনীর স্ফূর্তি ঈর্ষণীর। 
বিশুদ্ধ মজা পাই তপনবাবুর দশ বছর বয়সে বরিশাল শহর থেকে কীর্তিপাশায় অভিযানের 
বর্ণনায়, যে-অভিযানে তার প্রধান সঙ্গী হতেন অক্সফোর্ড মিশনের কেলি সাহেব যিনি “বিশুদ্ধ 
বরিশালিতে বাক্যালাপ করতেন’! যাত্রার পথে প্রায়ই সেই সাহেব “আইজ ঠাকুমার রায়না 
খামু" বলে দুহাত তুলে নৃত্য করতেন। 
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সে-বিবৃতি যেমন রসবিশ্ধ তেমনি সুখপাঠ। স্মৃতিচারণার মধ্যে যে এক ধরনের মেদুরতা থাকে 
সচরাচর, তা পুরোমাত্মায় রয়েছে এখানেও । আর ওই অংশ তারই জন্য ঘুরে-ফিরে পড়তে 
ইচ্ছে হয়। তখন তা নিছক তপন রায়টোধুরীর বাল্যস্তৃতি থাকে না আর। তার সঙ্গে আমরা 
অনেকেই নিজেদের মিলিম্নে নিতে পারি। ওই লেখার মধ্যে নিক্কেরাও দেখতে পাই এক ধরনের 
অভিক্ষেপ। অবশ্য এই পরেই নিখাদ বরিশালি গল্প ছাড়াও মাঝে মাঝেই চলে এসেছে স্কটিশ 
চার্চ কলে, আর অবশ্যই, প্রেসিডেন্সি কলেজ। এ কথা বলা বোধহর অপ্রাসঙ্গিক বা অবাস্তর 
হবে না যে, এই পর্বের বর্ণনায় আমি নিজেকে যে দেখতে পেয়েছি, তার কারণ তিনটি! 
আমারও জন্ম বরিশালে, আমিও ইন্টারমিডিয়েট করেছি স্কটিশ চার্চ কলেজে, এবং ইতিহাস 
নিয়ে অনার্স পড়েছি প্রেসিডেন্সি কলেজে। স্বভাবতই এই পর্বে বর্ণিত বহু ঘটনা আমারও জানা 
কিংবা শোনা। যে শিক্ষকদের কাছে তপনবাবু পড়েছেন, আমাদের সময়ও ছিলেন তাদের 
কেউ-কেউ, যেমন সুবোধ সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ভবতোব দত্ত, সুশোভন সরকার। 
তপনবাবুর চেয়ে কিছুটা বড়ো বলে যাঁদের উল্লেখ করেছেন, যেমন দিলীপ বিশ্বাস, অমলেশ 
ব্রিপাঠী, অমল ভট্টাচার্য তাদের কাছে পড়ার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। এ কথা উল্লেখ 
করার কারণ এটাই যে, তপনবাবুর লেখার ভঙ্গিটা যে কতদূর আস্তরিক ও নিখুঁত তা সহজেই 
বুঝে নেওয়া গেল আমার পক্ষে! তার মতো আমরাও বলতে পারি, যদি কিছু শিখে থাকি 
তা ওই প্ৰেসিডেন্সি কলেজের দৌলতেই, প্রেসিডেন্সির অধ্যাপকগোষ্ঠী আর ছাত্ররা আমাদের 
অনেকেরই জীবনটাকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। তফাত এই যে তপনবাবু সেই শিক্ষাকে গ্রহণ 
করে ব্ছদুর এগিয়ে গেছেন, আর অন্য অনেকেই তা পারেননি। 


তিন 


এই রচনার একটা বড়ো গুণ নিজ্জেকে নিয়ে রসিকতা । নিজেকে নিয়ে এবং অবশ্যই চারপাশের 
লোকজনকে নিয়ে। আর সেই রসিকতায় আছে নির্দোষ মদা। কোথাও কোনোরকম কাটার 
খচখচানি দেখতে পাওয়া যায় না। বরিশালের নগা আর ধর্ম সম্বন্ধে তপনবাবুর লেখায় 
যে প্রশ্রয়পূর্ণ রসিকতা ফুটে উঠেছে তাকে নিশ্চয় এই বইয়ের একটি উজ্জ্বল দিক বলতে 
হবে। আর তার ওপর আছে বসা নামের লোকটি যে খাঁটি বরিশালিতে কথা বলত, বালক 
তপনের দেখাশোনা করত অভিভাবকসুলভ খবরদারিসহ। কিন্তু এই সবকিছুকে ছাপিরে যায় 
তপনবাবুর মৃদু “আত্মসমালোচনা। বিদ্রুপ বা সমালোচনা শুধু নিজেকে নিয়েই নয়, তার 
পরিবারের কোনো-কোনো সদস্যকে নিয়েও করেছেন। জয়লাল নামের কাজের লোকটিকে 
‘চোর’ অপবাদে তাড়িয়ে দেবার ঘটনাটিতে তার ব্যথিত হবার মধ্যেই আছে এক ধরনের 
আত্মসমালোচনা। 

তপনবাবুর রচনার সরসতার প্রমাণ রয়েছে নানা জায়পায়। তার ভিতর থেকে একটা- 
দুটো জায়গা বেছে নেওয়া শক্ত। তবু বলব, ফারসি শেখার জন্য আবদুল আলিম রাজির 
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কাছে তালিম নেবার কাহিনিটি ভারী চমৎকার। তবে তপনবাবুর লেখায় রসিকতা যতই থাকুক, 
ওই অংশের বর্ণনায় রাজি সাহেবের ‘মহত্তর সাধনার জীবন উৎসর্গ" করার ব্যর্থতা পাঠকের 
বুকে নিদারুণ কষাঘাত হানে। তার জন্য অবশ্য তপনবাবুকে দায়ী করা যাবে না। কেননা 
তিনি নিমিত্ত মান্র। পাশাপাশি বেদনাবিধুর বর্ণনাতেও বে তপনবাবুর লেখনী সমান দক্ষ তার 
প্রমাণও ছড়িয়ে আছে এই বইয়ে! স্যার যদুনাথ সরকারের জীবন ও কর্মের নানা পর্বের 
সাক্ষী ছিলেন তপনবাবু। ওই মনীষী জীবনের ক্ষতি ও দুখের শোক ক্রমাগত সহা করে 
গেঁছেন। বাহ্যত ভেঙে পড়েননি। তবে ভিতরটা টুকরো টুকরো হয়ে বাবার উপক্রম হয়েছিল। 
কিন্তু ওই মর্মান্তিক শোকপর্বেও তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়নি, এটাই আশ্চর্ষের | স্যার 
যদুনাথের কাছে কিছুকাল কাজও করেছেন তপনবাবু। কাজেই সেইসময় তাকে অস্তরঙ্গভাবে 
আঁনার সুযোগ হয়েছিল তার। স্যার বদুনাথের অদম্য মনৌবল আর স্থিত স্বভাব ওকে 
অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেছিল। তপনবাবুর লেখায় স্যার বদুনাথের সেই পরিচয় 


থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা আর কলকাতায় তাঁদের “দুঃখের দিন'-এর বর্ণনায় 
গাল্পকারের ঘুন্সিয়ানা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বললে অত্যুক্তি হবে না। বাণ্ডালগুলো কলকাতায় 
কলকাতার কত অনিষ্ট হচ্ছে সেই আলোচনা শুনতে হত প্রায়ই। এখানে অনিবার্যভাবে, 
মনে পড়ে যায় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় 
এসে ওই একই কথা শুনতে হত__-বা্ভাল মনিধ্যি নর, উড়ে এক জস্ত, লম্ষ দিয়ে গাছে 
ওঠে, ল্যাত্ নাই কিন্তু” যা নীরদচন্দ্রের অননুকরণীয় অনুবাদে ‘He's 100 man. this Bengali 
০ 989"এই রূপ নিয়েছিল। এইসব অন্পমষুর অভিজ্ঞতা তপনবাবুর লেখনীর স্পর্শে জীবন্ত 
হয়ে উঠেছে। 

অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য ভর্তি হওয়ার গল্প, অক্সফোর্ড শহরের 
নামকরণের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠককে প্রায় আবিষ্ট করে রাধে। অক্সফোর্ড এ রওনা হবার 
আগে বদ্ের ট্রেনে আলাপ হয় অমর্ত্য সেনের সঙ্গে। বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্বেও অমর্ত্য সেনের 
প্রতি তপনবাবু বে সম্ত্রম প্রকাশ করেছেন তাতে তার নিজেরই মনের প্রসারের পরিচয় পাওয়া 
যায়। বেলিয়লে 'পবেষণা'-পরিদর্শক কলিন ডেভিস ছাড়া পরিচয় হল ক্রিস্টোফার হিল, এরিক 
হবসবম, গর্ডন চাইন্ডের সঙ্গে। এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশে অক্সফোর্ডই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে, 
হয়তো প্রত্যাশিতভাবেই। অক্সফোর্ডে তার ছাত্রাবস্থা এবং পরে দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
কয়েকবছর শিক্ষকতা করে ফের অক্সফোর্ড আসা! আর এবারে পাকাপাকিভাবে অন্সফোর্ডবাস। 
মাঝের দিনগুলো মেঘ ও রৌদ্র মতো আলোছায়ায় ঘেরা। অক্সফোর্ডের পাঠ শেষ করে 
এদেশ-ওদেশ হয়ে দেশে ফিরে সামরিক বেকারত্ব, আর তারপর জাতীয় অভিলেখাগারে ডেপুটি 
'ডিরেক্টরপদ লাভ। এখানে তাকে প্রতিদ্ধন্ছিতা করতে হয়েছে শোরীন রায়ের সঙ্গে, তপনবাবুর 
নিজেরই কথায় শোরীন রায়ের ‘পাপ্তিত্যের গভীরতা, তুলনায় নীরদ চৌধুরীর চেয়েও বেশি 
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ছাড়া কম নয়।' কিন্ত চাকরিটি শেষ পর্যন্ত তপনবাবুই পেলেন। কীভাবে আর কেন পেলেন 
তার বিবরণ যেমন চমকপ্রদ তেমনি বিস্ময়কর এর পরে দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকসে চাকরি 
নিয়ে চলে যাবারও আছে এক পশ্চাৎপট, আর সেটাও কম চিত্তাকর্ষক নয়! যদিও তপনবাবুর 
বর্ণনায় তার অস্বস্তি আর অসহায়ত্ব ভালোই ফুটে উঠেছে। শৌরীন রায়ের বিরুদ্ধে সরকারি 
বিভাগের অভিযোগ, তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য টেবিলের তলার বিপুল আয়োজন 
এবং শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নোটের জোরে শোরীনবাবুর মানরক্ষার বিষয়টি রীতিমতো 
দৃষ্টান্তমূলক এবং শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার। 

এরপরে দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকসের পর্ব। তপনবাবুর কথায় ‘ওই প্রতিষ্ঠানের তখন 
রীতিমতো চোখরধাধানো ওুজ্জবল্যের দিন” | অমর্ত্য সেন, জগদীশ ভগবতী, সুখমর' চক্রবর্তী 
এবং শ্রীনিবাস তখন সেখানে জ্বলভ্ূল করছেন। কেউ-কেউ তখন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। 
(এঁদের মধ্যে একদ্রন অশোক মিত্র) যে তিনজন অল্প বয়সি বাঘা বাঘা পণ্ডিতকে একই 
+ সময়ে নিযুক্ত করে ভি. কে. আর. ভি. রাও একটু ঝুঁকিই নিয়েছেন, কেননা এতে এঁদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক টেনশন হতে বাধ্য। কিন্তু তপনবাবু যতদিন ওই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন 
ততদিন বিরাট কিছু টেনশন ভোগ করেননি। কোনো ঘটনাই ভদ্রতার সীমা ছাড়ায়নি। কিন্ত 
এর পরের পর্বটি যতদূর তপনবাবু আমাদের জানিরেছেন, তার কর্মজীবনের তিক্ততম 
অভিজ্ঞতায় ভরা। মাঝে কিছুকাল নানান বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর তপনবাবু 
দিলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন। দিল্লি স্কুলে তার কোনোই অসুবিধে ছিল 
না। তবে সেখানে তিনি অর্থনীতি ও সমাদ্রতত্্ব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইচ্ছে ছিল 
ইতিহাসের অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগেই বুক্ত থাকবেন। এলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস 
বিভাপে। এই পর্বকে তিনি বলেছেন ‘নরকে এক ধাতু’, র্যাবো-র কায়দার। ‘নরকে’ তার 
তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা বহু পাঠকই তেমন উপভোগ করবেন বলে মনে হয় না। তপনবাবুর 
ব্যক্তিগত ক্রোধ আমরা বুঝতে পারি, কিন্ত এই অংশে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত কুশীলবদের 
প্রতি তার বিযোদগার, অস্বাভাবিক না হলেও “বাগালনামা”র সামগ্রিক মেজাজের সঙ্গে মেলে 
না। নিশ্চিত জানি তপনবাবু অসত্য বলছেন না। তবু দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে 
থাকার সময় যীরা ত্বাকে পদে পদে বিরক্ত করেছিলেন তাদের ‘নির্লজ্জ বজ্জাত’, “অমায়িক 
খচ্চর' এইসব অভিধার ভূষিত করাটা পাঠক হিসেবে আমাদের কেন জানি না খারাপই লাগে। 
শুধু তাই নয়, তপনবাবুর স্বভাবের সঙ্গেও মানানসই নয় বলেই মনে হর। 

অক্সফোর্ড তপন রায়টোধুরীর প্রিয় শহর, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভার প্রিয় প্রতিষ্ঠান। 
তাই ১৯৭৩ সালে দিল্লি ছেড়ে অক্সফোর্ডের উদ্দেশে রওনা হবার সমর কোনো দুঃখবোধ 
তার না হবারই কথা। বিশেষত যাচ্ছিলেন দিল্লি থেকে, ফে-শহর তাকে কোনোদিনই বিশেষ 
টানেনি। এবারে কিন্তু অক্সফোর্ড-এ তার প্রথম কয়েকটা দিনের অভিজ্ঞতা সুখের হয়নি। 
তবে এসব প্রতিকূল অবস্থা কেটে যেতে সময় লাগেনি। অক্সফোর্ডে তপনবাবু অধ্যাপনা 
ও নিজ্ের লেখাপড়া দুটোই সমান তালে চলল। 
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তপনবাবুর জীবনের একটা বড়ো তৃপ্তি ইংল্যান্ড ও ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ। কলিন ডেভিস, ক্রিস্টোফার হিল, হবসবম বদি এক দিকে থাকেন, 
তবে অন্য দিকে অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী, রবীন্্রকুসার দাশশুপ্ত, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অশগদীশ 

, অমলেশ ব্রিপাঠী। আর শিক্ষক হিসেবেও পেয়েছেন দিখ্বিজয়ী অধ্যাপকদের। এ 
এক ঈর্ষণীয় জীবন, সন্দেহ নেই। তপনবাবুর ভাষাভঙ্গি অত্যন্ত সাবলীল, আত্তরিক ও অকপট। 
সি ক্ষেত্রে তার কিছু মুদ্রাদোষ আমাদের একটু হলেও বিচলিত করে। যেমন 





। তিনি লেখেন ‘কথাটা সত্যিতে আমি কখনো ভুলিনি” (পৃ. ২৫৮), “টেনশন হয়তো 
কিছু হয়েছিল’ (পৃ. ২৮৪)। এসব বাদ দিলে “বাতালনামা” বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল 
সংযোজন। আমাদের অনেকের কাছেই যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি উপভোগ্য । 





ররর ] 
সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশক দেজ পবলিলিং। কলকাতা। ৩০০ চাকা 


অস্থির সময়ের প্রতিনিধি 


স্বপন বসু 


ধর্মসংস্কার, সমাঙ্জ সংস্কারকে যাঁরা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন, অনেক সময়ই তাদের 
মূল্যায়ন সমকালে নয়, পরবর্তী সময়ে হয়। ইতিহাসের এই মূল্যায়নে কেউ হন নন্দিত, কেউ 
আবার নিম্দিত। অনেকে আবার চলে যান বিস্ৃতির অস্তরালে। অস্তরাল থেকে উদ্ধার করে 
তাদের কীর্তি-কাহিনিকে পাদ-প্দীপের আলোয় নিয়ে আসেন গবেষকরা। সুযোগ করে দেন 
ফিরে দেখার | ঠিক এই কাছটিই সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন তা তিথি . 
সময়। সমাজ । সাধনা’ নামক গ্রন্থে। 

রামমোহনের মৃত্যুর সাত বছর পরে শশিপ্‌দ বন্দ্যোপাধ্যারের (১৮৪০-১৯২৪) জন্ম, 
বয়সে তিনি বঙ্িমচন্দ্রের চেয়ে দু-বহুরের ছোট। এইকালে বাগ্ালি জীবন নানা অস্থিরতার 
মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, রাজ্জনীতি সবকিছুকে নতুন করে দেখার একটা 
তাগিদ অনুভব করছিলেন সমাজের সচেতন অংশ। নানা প্রশ্ন জাগছিল তাদের মনে। সে 
সব প্রশ্নের সস্তোষদ্দনক উত্তর মিলছিল না সমাজপতিদের কাছে। এই অতৃপ্তি থেকে অনেকেই 
বেরিয়ে পড়েন নতুন পথের সন্ধানে। পথের ঠিকানা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে মিলকে__ 
এমন ধারণা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি তরুণদের মনে দেখা দেয়। এই ধারণা প্রবল 
হয় কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেবার পর। কেশবচন্দ্বের ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ার ব্রাহ্ম 
সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার হর। তার আহবানে দলে দলে তরুপ সামাজিক ভ্ুকুটি উপেক্ষা 
করে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। সমস্ত নির্যাতন হাসিমুখে মেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন ধর্ম ও 
সমাঞ্জ সংস্কারের কাজে। শশিপদ-র ব্রাহ্মসমাজ্দে যোগ দেবার পিছনে কেশবচন্দ্ের ভূমিকা 
কতখানি সক্রিয় ছিল, তা সুন্নিতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। ব্রাম্মাসমাজে যোগ দিয়ে একদিকে 
তিনি যেমন জাতিকেঁদের সঙ্ধীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে উপবীত ত্যাগ করার মানসিক বল অর্জন 
করতে পারেন, অন্যদিকে আবার তাকে মেনে নিতে হর স্ব্ন বিচ্ছেদের বেদনাও। 


ফেব্রুফাবি-জুন '০৯ অস্থির সমবের প্রতিনিধি ১৩ 
১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে শশিপদ যখন ব্রান্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হন_ তখন তা নানা সঙ্কটের 


হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় তিক্ত। কেশবচন্লরের অনুগামী হলেও, অভ্যন্তরীণ এই কলহে শশিপদ 
বা যা সন Mak 
রাখতে। 

শশিপদ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনধারাকে অনুসরণ করলে বোঝা যায়, সমকালীন দেশ- 
কাল-সমাজের দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত হরেছিলেন। শুধু ইতিবাচক নর, এই কালের 
পরস্পরবিরোধী নেতিবাচক ঢেউ থেকেও দূরে থাকতে পারেন নি তিনি। পারিবারিক জীবন, 
কর্মজীবন, সমাজ সংস্কার ও ধর্মভাবনা_ এই চারটি মোটা দাগে তার কীর্তি-কাহিনিকে 
অনেকটাই ছোয়া যায়। 

| পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন পরোপকারী, উদার মনের মানুষ শ্ত্ী-পুন্র কন্যার প্রতি 
অতিমাত্রায় যত্লীল। অনেক সংস্কারকে তিনি জয় করতে পেরেছিলেন, সহ্য করতে 
পেরেছিলেন অনেক মর্মান্তিক আঘাতও । স্্ীশিক্ষা ও শরীস্বাধীনতা তার কাছে বইয়ের পাতায় 
সীমাবদ্ধ ছিল না। সত্রীকন্যাকে তিনি শুধু সযর়ে লেখাপড়াই শেখান নি, অস্তঃপুরের চার 
দেওয়ালের বাইরে যে বিশাল জগৎ আছে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও করে দিরেছিলেন। 
ভার প্রথম স্ত্রী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সাগর পাড়ি দেবার সাহস বা দুঃসাহস 
দেখিয়েছিলেন সেই ১৮৭১-এই। তার এই অসীমসাহসী কাজকে অভিনন্দন জানিয়ে বামাবোধিনী 
পত্রিকা লেখে _'ইংলণ্ডে বাঙ্গালী স্রলোকের গমনের এই প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতেছি'। 
জাতিভেদ বে তিনি মানেন না তা শুধু পৈতে ত্যাগ করেই দেখান নি, অসবর্প বিবাহ করে 
দৃষ্টাসন্তও স্থাপন করেছিলেন। রাজকুমারীর মৃত্যুর পর বিধবা গিরিজাকুমারীকে বিবাহ করে 
রাজারা বিজি জজ রসনা বানর হাত উনি 
দার্ট প্রমাণ করেছিলেন। : 

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যারের চাকরি জীবনের পরিসর খুবই সংক্ষিপ্ত। স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে 
তাঁর চাকরি জীবনের সূত্রপাত। তারপর আ্যাকাউনটেম্ট জেনারেলের অফিসে ট্রেজারি 
বিভাগে, ২৪ পরগণার জেলা শাসকের দপ্তরে, বরানগরের সাব রেজিস্টার হিসাবে এবং 
সবশেষে সরকারি ডাকবিভাগে। ১৮৮১-র পর চাকরি করার প্রয়োজন আর তিনি অনুভব 
কিরেননি। 

শশিপদ-র যৌবনকালে একের পর এক সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ এসে বাঙালি 
দ্লীবনে আছড়ে পড়ে । এ যুগের আরও অনেক তরুপের মতো প্রথম জীবনে সমাজ সংস্কারের 
কাজে তিনি এগিয়ে আসেন। বাঙ্সলি সমাজে মেয়েদের শোচনীয় অবস্থা দেখে ব্যথিত হন 
তিনি। মেয়েদের উন্নয়নের স্বার্থে তাদেরকে লেখাপড়া শেখানো কতখানি দরকার, তা তিনি 
অনুভব করেন। এই অনুভব থেকেই বরানগরের মতো পিছিয়ে পড়া একটি এলাকায় মেয়েদের 
জন্য একটি স্কুল করার পরিকল্পনা করেন তিনি। এই পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হর ১৮৬৫ 





১৪ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


খ্রিস্টাব্দে লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি, মেয়েদের বিশেষ করে বিধবাদের স্বাবলম্বী করে 
তোলার জন্য উনিশ শতকেই তিনি গড়ে তোলেন হিন্দু বিধবাশ্রন'। এ দেশে বিধবাশ্রম 
স্থাপনের ব্যাপারে পথিকৃত কে__রমা বাই বা শশিপদ বন্ট্োপাধ্যায়__এই প্রশ্নের জবাব 
সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজেছেন যুক্তি-তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে। তবে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিধবাদের পুনির্ববাহের ব্যাপারে শশিপদ যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং 
তারজন্য যে পরিমাণ নির্যাতন তাকে সহ্য করতে হয়েছিল তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য ৷,” 
চল্লিশটির মতো বিধবাকে পুনর্বিবাহের সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন_ বিদ্যাসাগর ছাড়া 
উনিশ শতকের আর সিডার রি হি লহ গালের বলা এ যর জা 
নেই। 7 

শুধু নারী কল্যাপেই নয়, যুবসমাদ্দকে অবক্ষয়ের হাত টি 
দায়িত্বও তিনি এড়িয়ে যান নি। কৈশোর-যৌবনে সুরার স্রোতে পথভ্রষ্ট বাঙালি যুবসমাজের 
দুর্দশা নিজের চোখে দেখেছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষ করেছিলেন সুরাপানের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে 
তোলার জন্য সচেতন বাঙালিদের প্রয়াসও | সুরার সর্বনাশা প্রভাব থেকে যুবসমাদরকে উদ্ধার 
করার জন্য ১৮৬৩-তে প্যারীচরণ সরকার যখন কলকাতায় সুরাপান নিবারদী সভা প্রতিষ্ঠা 
করলেন তখন আত্তরিক খুশি হয়েছিলেন তিনি, সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন এই সমিতির 
সদস্যপদ । তার আগ্রহ এবং উৎসাহে ১৮৬৪-তেই বরানগরে সুরাপান নিবারণী সভার একটি 
শাখা গড়ে ওঠে। 

বরানগর অঞ্চলের উন্নয়নে তিনি ছিলেন খুবই আগ্রহী। এই অঞ্চলের উন্নতির পিছনে 
শশিপদ-র ভূমিকা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এই অঞ্চলের অভাব-অভিযোগের 
দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ১৮৭৩-এ তিনি প্রকাশ করেন বরাহনগর সমাচার ও 
বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার নামে দুটি কাগজ। তার এ কাজ অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য। 
পত্রিকায় বরানগরের সমস্যার কথা যেমন বলেছেন তেমনই আবার অন্যের কুৎসা প্রচারের 
তুচ্ছতা থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। ১৮৭৫-এ বরাহনগর পাক্ষিক পত্রিকায় 
স্থানীয় আযাসিসটেন্ট সার্েন অতুলকৃষ্ণ বসু সম্পর্কে কিছু ক্রেদাক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হলে, তিনি 
পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক পণ্ডিত কালাষ্টাদ উকিলের নামে 
আদালতে নালিশ করেন। নালিশের পর অভিযুক্তরা ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আলিপুরের ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট সে ওজর না শুনে শশিপদকে পাঁচশো টাকা জরিমানা ও তিন মাসের কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করেন। কালাটাদের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ও ছ-মাসের জেল হয়। আপিলে শাস্তি 
কমিয়ে শশিপদ-র একশো পঞ্চাশ টাকা ও কালার্টাদের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ধার্য হয়। 
(এডুকেশন গেজেট ২৬.২.১৮৭৫) 

উনিশ শতকে বাঙালি কৃষকের শোচনীয় অবস্থা দেখে অনেকেই ব্যথিত হন। তাদের 
অবস্থার উন্নয়নের জন্য লেখালিখিও শুরু হয়। কৃষক-শোষণের পাশাপাশি ইংরেন্র আমলে 
শুরু হয় শিল্প শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস। যে এলাকার শশিপদ-র ছরন্ম, তার যৌকনকালেই 
সেই এলাকায় গড়ে ওঠে বিরাট এক চটকল। এইসব চট্টকল শ্রমিকদের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব 


কেব্রুয়ারি-জুন :০৯ অস্থি সময়ের প্রতিনিধি ১৫. 


বন্ায় রাখতে এই অঞ্চলের তদ্রলোকরা ছিলৈন আগ্রহী । চলতি হাওয়ার স্রোতে ভেসে যাওয়ার 
মানসিকতা ছিল না শশিপদ-র। তাই শ্রমিক কল্যাণে তিনি নিজেকে একরকম নিবেদনই 
করলেন। তাদের মধ্যে চেতনা-সঞ্চারের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, গড়ে তুললেন 
নৈশ বিদ্যালয়। মদের সর্বনাশা প্রভাব সম্পর্কে শ্রমিকদের বারবার সতর্ক করলেন, বিপদের 
দিনে লোকের কাছে হাত পাতার লজ্জা থেকে মুক্তি দেবার জন্য বিলেতের পেনি ব্যাঙ্কের 
আদলে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প চালু করলেন। আর শ্রমজীবী মানুষের মুখ চেয়ে পত্রিকা প্রকাশ 
তো তার জীবনের সেরা কীর্তির অন্যতম। শ্রমত্রীধীদের ক্রয়-্ষমতার মধ্যে এটি রাখার 
জন্য কেশবচন্ত্র সেনের সুলভ সমাচার-এর মতো এরও দাম করলেন এক পয়সা। শ্রমিকদের 
শিক্ষা ও চরিত্র সংশোধনই ছিল এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই 
স্াগটীনধ সারির সেই বিখ্যাত কবিতা 
উঠো জাগো শ্রমজীবী ভাই 

উপস্থিত যুগাস্তর 

চরাচর নারীনর 
ঘুমাবার আর বেলা নাই 
উঠো জাগো ভাকিতেছি তাই। 
শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। ১২৮৬ 
বঙ্গাব্দের ভারত শ্রমজীবী তে তাই তিনি লেখেন_ 
তোমরা লেখাপড়া জান না, সে জন্যই তোমাদের সকল দুঃখ। তোমরা যদি 
ূ লেখাপড়া শিখ সহজেই তোমাদের দুঃখ ঘুটিবে দেশের মঙ্গল হইবে। 
শ্রমিক জীবনে বিনোদনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি বুঝতেন সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রানিয়েছেন, 
তাদের নিয়ে শশিপদ নিয়মিত ভ্রমণে বেরোতেন। সকালবেলা শ্রমিকরা সভাপতির বাড়িতে 
একত্র হয়ে গান করতে করতে দলবেঁধে পতাকাসহ গঙ্গার ধারে উপস্থিত হতেন। যে লোক 
যে কাজের সঙ্গে জড়িতে তার একটি নমুনা হাতে করে শোভাযাত্রায় তারা অংশ নিতেন। 
| শ্রমিক কল্যাণে এই ভূমিকার জন্য সাধুবাদ অবশ্যই শশিপদ বন্ট্োপাধ্যারের প্রাপ্য। এ 
দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথিকৃতও বলা যায় তাকে। তবে শ্রমিক কল্যাণমূলক 
সব কাজই শশিপদ করেছেন মিল মালিকদের সাহায্যে। সবচেয়ে বেশি সাহায্য-সহযোগিতা 
তিনি পেয়েছেন মালিকপক্ষের কাছ থেকে। শশিপদ-র সঙ্গে মালিকপক্ষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের 
ব্যাপারটা পরবর্তী অনেক গবেষকেরই চোখ এড়িয়ে যায় নি। ইংরেজ চরিত্রে অগাধ আস্থা 
এবং প্রশ্নহীন রাজভক্তি শশিপদ-র চিন্তা-চেতনার জগৎকে অনেকটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। 
যে কারণে ভারত শ্রমজীবী-র প্রথম সংখ্যাতেই লর্ড নর্থবুকের ছবি ছাপতে তিনি একটুও 
ইতস্তত করেন নি। এমনকি দেশজোড়া নিন্দা ও ধিকারের মধ্যে ১৯০৫-এ লর্ড কার্জন যখন 
এ দেশের শাসনভার ছেড়ে বিলেতে পা বাড়ান, বাঙালি জীবনের সেই সংকটকালেও শশিপদ- 
০০০০০০০৪০০৪ 


। 
|| 





১৬ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আযাঢ় ১৪১৬ 


শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যারের জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে ধর্ম বিষয়ে সঠিক পথের 
অস্বেবপে। গোঁড়া হিন্দু পরিবারে তার জন্ম হলেও যুগ প্রভাবে তিনি ব্রান্মা মতাদর্শের প্রতি 
আকৃষ্ট হন, তার উদ্যোগে বরানগরে একটি ব্রাহ্দাসমাজও গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের সত্তরের 
বছরগুলিতে ব্রান্মারা হিন্দু কিনা তা নিয়ে সমাজের সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা 
দেয়। এই মতবিরোধ চরমে পৌছর ১৮৭২-এ কেশবচন্ত্র সেন ও ভারতবর্ধীয ব্রাহ্মসমাজের 
উদ্যোগে তিন আইনে বিবাহকে বিধিবদ্ধ করার ব্যাপার নিয়ে। কেশব-অনুরাগী শশিপদ 
কিছুতেই নিজেকে হিন্দুধর্ম বহির্ভূত কলে মেনে নিতে পারলেন না। ফলে তিনি রয়ে গেলেন 
একজন হিন্দু ব্রান্দ' হয়েই। তার প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের নামও তাই দিলেন হিন্দু বিধবাশ্রমণ। 
এই আশ্রমে হিন্দু বিধবারা আপনাদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম যাতে 'অক্ষু্র রাখতে 
পারেন, সেদিকে ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি। 

্রান্দাসমাজের অভ্যন্তরীণ স্বন্থ-কলহের সুযোগে উনিশ শতকের সত্তরের বহরগুলিতে 
হিন্দু পুনরুজ্জীকন আন্দোলন মাথা চাড়া দেয়। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত বেশ কিছু মানুষ সাকার 
উপাসকদের ভক্ত হয়ে পড়েন। এই স্রোত থেকে শশিপদ নিজেকে দূরে রাখতে পারেন নি। 
জীবনের শেবপর্বে সমাজ সংস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি পুরোপুরি ধর্মসাধনার আস্মনিবেদন 
করেন। সমস্ত যুক্তিতর্ক বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের স্তবস্তুতি ও প্রার্থনাই হয় তার জীবনের শেষ 
আশ্রয়। যে কারণে ‘দেবালয়’ প্রতিষ্ঠাকে তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে বিবেচনা 
করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির যুক্তিবাদ ধর্মের চোরাবালিতে কীভাবে পথ হারায় 
বিজ্রয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা শশিপদ বন্োপাধ্যায়ের জীবনই তার উদাহরণ। 

শশিপদ বন্দ্োপাধ্যায়ের মতে বিস্বৃতপ্রায় এক সংক্কারকের জীবন ও কর্মের সঙ্গে একালের 
মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করেছেন! এই কাজ তিনি 
করেছেন শশিপদ-র প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়ে। নিজের মনোভাব গোপন' করার কোনও 
চেষ্টা তিনি করেন নি। নিবেদন’ অংশে তিনি বলেই দিয়েছেন, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 
একজন “মহাপুরুব'-এর “শুণবীর্তন* করাকে তিনি তার “নৈতিক কর্তব্য’ বলে মনে করেছেন! 

শশিপদ-র কীর্তিকে তুলে ধরার জন্য সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তার 
সম্পর্কে অন্যান্য আলোচকদের মতামতকে অনুধাবন করারও চেষ্টা করেছেন। বইটির শেষে 
শশিপদ-পুত্র আলবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জির ‘An Indian Pathfinder” (Being the 
Memories of Sevabrata Sasipada Banerji) নামক দুক্প্রাপ্য বইটি এবং ১২৮৬-৮৭ 
সালের ভারত শ্রমজীবী পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যা পুনমূমিত হয়েছে। এর ফলে বইটির 
০০০০০০০০০০৪ 


আমাদের জাতীয় সঙ্গীত- উত্তরকালের 'প্রার্থনা। 
অরবিন্দ পোচ্ছার। প্রত্যয়। ২৪/১ বি ব্রীক রো, কলকাতা ৭০০০১৪ : জুলাই ২০০৮। 
৭৫ টাকা। | 


জনগণমন গানটি নিয়ে আবার বিতগণ্ডা 


অভ্র ঘোষ ২ 


কঠোপনিষদের নচিকেতা উপাখ্যান দিয়ে বইটির শুরু। নচিকেতার প্রতিবাদ ছিল তার 
পিতার অনৈতিক ও শান্তরবিরুদ্ধ আচরণের বিরুদ্ধে প্রবীণ মার্কসবাদী অধ্যাপক অরবিন্দ 
পোদ্দারও প্রতিবাদ আপন করেছেন রবীন্ত্রনাথের বিরুদ্ধে কেননা জনগণমন-অধিনায়ক 
গানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে যে কথাগুলি পুলিনবিহারী সেনকে লিখেছিলেন 
তাতে আলোচ্য লেখকের ধারণা বে, কবি ছলনাময় ও মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় নিয়েছেন। 
আত্মপ্রবঞ্ঝনার শিকার হয়েছেন কবি। সেইজন্যই নচিকেতার মতো এই লেখক জানাচ্ছেন, 
‘আমার প্রতিবাদ শুধু একটি মিথ্যাকে, একটি ছলনাকে চিরসত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার 
বিরুদ্ধে!” 

অধ্যাপক পোদ্দার জানিয়েছেন যে রহীন্ত্রবিরোধী বলে তার খ্যাতি বা অধ্যাতি সম্পর্কে 
তিমি সচেতন, তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি এইটুকু জানাতে চান যে ‘যুক্তিসিদ্ধ ও তথ্যসিদ্ধ 
নয় এমন কোন কথা’ তিনি উচ্চারণ করেন না। আমরা ওই 'যুক্তিসিদ্ধ ও তথ্যসিদ্ধ' 
কিছ্ুকি্কু প্রসঙ্গ নিয়ে আরও একবার কথা বলতে চাই। বক্র্চিত এবং বহুকাল আগেই 
শ্ীমাংসিত বিষয়টি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার এইটুকুই কৈফিয়ৎ। 

জনগণমন-অধিনায়ক গানটি কবি লিখেছিলেন ১৯১১ সালে, নির্দিষ্ট কোন্‌ তারিখে 
তা অবশ্য জানা যায়নি! ওই বছরেই ডিসেম্বর মাসে ইংল্যান্ডেশ্বর পঞ্চম দর্দ ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন, দিল্লির দরবারে ঘোষণা করেছিলেন যে ছ-বছর আগের কার্মনকৃত বঙ্গভঙ্গ 
রা করা হল। তবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে বিহার-উড়িষ্যা ইত্যাদি থাকবে না। আর দ্বিতীয় ' 
ঘোষণা ছিল যে ভারত সম্রাজ্যের রাজধানী এখন থেকে কলকাতার পরিবর্তে হবে দিল্লি। 
পঞ্চম জর্জের এই দিল্লির দরবার বসেছিল ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে। বঙ্গভঙ্গরদের 
ঘোষণা স্বাভাবিক ভাবেই বঙ্গবাসীদের উল্লসিত করেছিল, কিন্তু রাজধানী পরিবতর্নের 
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নির্দেশ ননঃপুত হবার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে তেমন কোনও তাৎপর্যনয় 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি বাংলাদেশের তদানীস্তন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মহলে। পক্ষান্তরে 
পঞ্চম জর্ছের বন্দনাতে মেতে উঠেছিলেন মডারেট কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং তার সঙ্গে সাধারণ 
বাঙালিসমাঙজজ তথা সমগ্র ভারতীয় ভ্রনগণ। 

এই ডিসেম্বর মাসেই ২৬, ২৭, ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় কংগ্রেসের ২৬তম বার্ষিক 
সম্মেলন| সম্মেলনের স্থান কলকাতা। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ছিল পঞ্চম জর্জ-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ 
২৭ তারিখের অধিবেশনে সম্রাট পঞ্চম জর্জকে কংগ্রেসের তরফে স্বাগত জানানো হল, প্রকাশ 
করা হল হাদয়মস্থন করা কৃতজ্ঞতা। অনুষ্ঠানের সৃচনায় অধিবেশনের রীতিমাফিক উদ্বোধনী 
সংগীত গাওয়া হল। গানটি ছিল সদ্যরচিত রবীন্দ্রনাথের জনগণমন_অধিনায়ক। তবে এই 
একটি গানই নয়, ওই দিনকার অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছিল আরও দুটি গান। তারমধ্যে একটি 
ছিল পঞ্চম ছরর্জের উদ্দেশে নিবেদিত স্বাগত সংগীত, অপরটি সমাপ্তি সংগীত। 

২৭ তারিখের অনুষ্ঠানসূচি বিষয়ে পরের দিন অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
যে খবরগুলি বেরোল তাতে কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ তৈরি হল। আর সেই সুযোগর্টিই 
গ্রহণ করেছেন শিক্ষিত তার্কিক বাঙালি ও রাজনীতি-সচেতন কিছু কিছু মানুব। 

খবরের কাপগঅগুলির তথ্য-পরিবেশনের রীতি, দৃষ্টিভঙ্গি কোনকালেই একরকম নয়। 
একেক কাগন্র একেক রকমে সংবাদ পরিবেশন করে, ফলে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকেই 
যায়। এক্ষেত্রেও সেরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল। ২৮ ডিসেম্বর কোনও কোনও খবরের 
কাগছে এমন কথা বলা হল যে, কংগ্রেস অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ফে-দিনটিতে 
সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতি কৃতজ্রতা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছিল, সেদিন জনগণমন 
গানটি গাওয়া হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেছেন সম্রাটকন্দনার উদ্দেশ্যেই। 
কিন্তু কিছু কাগজে, সব পত্রিকায় নয়, এরকম খবর ছাপা হলে কবির কোনও প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল কি-না আমরা জানি না। প্রামাণ্য জীবশ্লী-্স্থগুলিতে বা অন্য কোনও বইয়ে 
প্রতিক্রিয়ার খবর নেই৷ ধরে নেওয়া বায় কবির বদি কোনও প্রতিক্রিয়া হয়েও থাকে 
তাহলেও সেটা প্রকাশ্যে হয়নি। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক জগতেও 
এটা কোনও ইস্যু হয়ে ওঠেনি। 

ব্যাপারটা প্রকাশ্য বিতর্কে এল ১৯৩৭-এ, যখন বন্দে মাতরম্‌ গানটি নিয়ে মুসঙ্সিম 
লিগ আন্দোলন তৈরি করল এবং বিকল্প জাতীয় সংগীত খোঁজার তাগিদ অনুভূত হল। 
কোনও কোনও মহল থেকে প্রস্তাব এসেছিল জনগণমন গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা 
দেওয়া হোক। কিন্তু পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদের নিষ্পত্তি তখনই ঘটেনি, ঘটল ১৯৪৯ সালে 
যখন স্বাধীন ভারতে গণপরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্ত্রপ্রসাদ এক বিশেষ প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত 
জানালেন যে, ভারতের জাতীয় সংগীত হবে জনগণমন এবং বন্দে মাতরমূকেও সমানভাবে 
জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হবে! ১৯৩৭ সালে এবং ১৯৪৯-এ এই প্রস্তাব গ্রহণের 
আগে-পরে জনগণমন গানটির বিরুদ্ধে সম্রাটকন্দনার অভিযোগ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তৈরি 
হয়েছিল এবং সেটা বাংলাদেশের অতি-সচেতন রাজনৈতিক মহলেই বিশেষ করে৷ ' 
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এই পটভূমিতে ১৯৪৯ সালে রবীন্দ্রবিশেবজ্ঞে ইতিহাসবিদ্‌ প্রবোধচন্ত্র সেন লিখেছিলেন 
/ছোট একটি পুস্তিকা ‘ভারতের জাতীয় সংগীত'। বইটির ইংরেজি তর্জনাও তিনি করলেন 
“Indian National Anthem’ নামে। এই পুস্তিকাটিতে প্রবোধচন্ত্র সেন নানা দিক থেকে 
তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানটির সঙ্গে 
সম্রাটবন্দনার কোনও সম্পর্ক নেই, এটি ভারতবর্ষের চিরস্তন ভাগ্যবিধাতার বন্দনা। ষাট 
বছর বাদে অধ্যাপক অরফিন্দ পোদ্দার বিতর্কাট আবার আসরে হাজির করেছেন এবং 
প্রবোধচন্্ের যুকতিক্রম অস্বীকার করে প্রবলভাবে দাবি করেছেন যে, এগান একাস্তভাবে 
গান। ১৯৩৭ সালে পুলিনবিহারী সেনের জিজ্ঞাসার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই 
প্রেক্ষিত এবং বিষয়বস্তর ানিয়ে যেকথাগুলি লিখেছিলেন তাতে অধ্যাপক পোদ্দার 
ছলনার আশ্রয় দেখেছেন এবং কবিকে অনৃতভাবণের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। 
| অভিযোগ গুরুতর, তাই পুরনো কাসুন্দি আবার ঘাঁটতে হচ্ছে! অধ্যাপক পোদ্দার 
পুবোধচন্্র সেনের বাংলা পুত্তিকাটি দেখেননি লিখেছেন, তিনি ইংরেজি বইটি ব্যবহার করেছেন। 
তাতে অবশ্য অসুবিধের কিছু নেই, একই গ্রন্থকার দু-ভাযায় লিখেছেন__তথ্য-সঙ্গিবেশে পার্থক্য 
কিন্তু নেই। তবে তথ্য হিসেবে উল্লেখ করি বাংলা ও ইংরেজি দুটি পুত্তিকাই বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে সযয়ে রক্ষিত আছে এবং সেটা পাঠকদের ব্যবহারের জন্যই। 
| আগেই বলেছি, বিতর্কের সূত্রপাত ১৯৩৭-এ এবং তার ভিত্তি ১৯১১ সালের ২৮ 
ডিসেম্বরের কয়েকটি সংবাদপত্রের দেওয়া তথ্য। প্রবোধচন্ত্র সেন তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে 
একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, অধ্যাপক পোদ্দার তার সঙ্গে একমন নন। 
সিদ্ধান্ত সরাসরি উলটো। দুজনের যুক্তি অনুধাবন করতে হলে খবরগুলি কীভাবে 
কাগজে বেরিয়েছিল তা আরেকবার দেখে নেওয়া জরুরি 
| কংগ্রেস অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের কার্যবিবরণী সংক্রান্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে প্রধানত 
ছটি সূত্র থেকে। প্রবোধচন্ত্রের বই থেকে সুত্রগুলি তুলে ধরছি। 
| কে) জাতীয় কংগ্রেস দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল এরকম: The 
proceedings commenced with a patriotic song composed by Babu 
Rabindranath Tagore...Aftcr that (রাজানুগত্যপ্রস্তাব গ্রহণের পর) ৪ song of 
ivelcome to their Imperial Majesties composed for the occasion was sung 
by the chorr. 
(খ) অমৃতবাঙ্গার পত্রিকা লিখেছে : The proceedings began with the singing 
of a Bengali song of benediction...This (রাআানুপত্যপ্রভ্তাব) was followed by 
Another song in honour of their imperial Majesties’ visit to India. 
(গ) দ্য বেঙ্গলি পত্রিকা লিখেছে: The proceedings commenced with a patriotic 
song composed by Babu Rabindranath Tagore, the leading poet of Bengal 
(anaganamana 4১010019589), of which we give the English translation... then 
(রাজানুগত্যপ্রস্তাব গ্রহণের পর) এ Hindi song paving heartfelt homage to Their 
Impenal Majesties was sung by the Bengali boys and girls in chorus. 
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(ঘ) দ্য ইংলিশম্যান লিখেছে : [1 proceedings opened with a song of 
welcome to the King Emperor, specially composed for the occasion by 
Babu Rabindranath Tagore. l 

This (রাজানুগত্যপ্রস্তাব গ্রহণ) চ/85 followed by another song in Hindi 
welcoming Their Imperial Majesties. The choir in both SONgS was led 
by Mrs. Rambhuj Dutt Chaudhury. 

(ঙ) দা স্টেটসম্যান লিখেছে : The proceedings commenced shortly before 
12 O'Clock with a Bengali song...The choir of girls led by Sarala Devi 
then (রাঙ্জানুগত্যপ্রস্তাব গ্রহণের পর) ৪ hymn of welcome to the king specially 
composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore, the Bengali 


Poet. 

চে) রয়টার প্রেরিত সংবাদের ভিত্তিতে বিলেতের ‘ইন্ডিয়া’ নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার 
লেখা হল : When the Indian National Congress resumed its session on 
wednesday. December 27, & Bengali song. specially composed in honour 
of the Royal visit was sung and a resolution welcoming the king Emperor 
‘and queen Empress was adopted unanimously. - 

বলা বাহুল্য, খবরগুলির মধ্যে তারতম্য আছে। পাঠকদের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা 
প্রবল। গবেষক প্রবোধচন্দ্র সেন কংগ্রেস দপ্তরপ্রদত্ত তথ্য, দ্য বেঙ্গলি কিংবা জমৃতবাজার 
পত্রিকাগুলিকে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন। এতে কোনও অপরাধ হয়নি বরং 
এটাই খুক্তিসঙ্গত। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্যবিবরণী কংগ্রেস অফিস 
থেকে পরিবেশিত হলে তার নির্ভরযোগ্যতা অন্য সবার চাইতে বেশি। দ্বিতীয়ত, দ্য বেঙ্গ 
লি পত্রিকা সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাগজ্জ। ১৯১১ সালের এই কংগ্রেস অধিবেশনে 
মডারেট নেতৃত্বের প্রাধান্য ছিল, সুরেন্দ্রনাথ ওই মডারেট দলের তখন সর্বোচ্চ নেতা। 
সম্রাটকে অভিনন্দন জানানোর ক্ষেত্রে তার উৎসাহ ছিল প্রবল। রবীন্দ্রনাথ যদি জনগণমন 
গানটি সম্রাটবন্দনার জন্য লিখতেন তাহলে সুরেন্্রনাথের খুশি হবারই কথা। কিন্তু দ্য 
বেঙ্গলি সেকথা লেখেনি। বরং বিস্তারিত খবর পরিবেশন করে জানিয়েছে যে এই গান 
স্বাদেশিক এবং সভার উদ্বোধনী সংগীত এবং গানটির ইংরেজি তর্জমাও ছাপা হল এই 
কাগজে। অমৃতবাজার পত্রিকার মতো কাগজের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা। কারণ সেটিও 
দেশীয় জাতীয়তাবাদী কাগ। 

প্রবোধচজ দ্য ইংলিশম্যান প্রদত্ত তথ্য বিষয়ে লিখেছেন, ‘এই বিবরণ অনুসারে 
রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানটিও রাজোদোশ্যে রচিত স্বাগতসংগ্গীত। এই বর্ণনা কংগ্রেস রিপোর্ট 
তথা অমৃতবাজ্জার ও বেঙ্গলী পত্রিকার বিরোধী। এটাই হচ্ছে জনগণমন-অধিনায়ক গানটি 
সম্বন্ধে বছধোষিত অপবাদের উৎসস্থ্ল।” 

দ্য স্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত খবর সম্পর্কে অধ্যাপক সেন লিখেছেন, ‘এই বর্ণনায় বাংলা 
উদ্বোধনগীতটি কার রচিত তার উল্লেখ নেই! তবে এটি যে রাজ্রভক্তির গান নয় তা 
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পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে; কেননা এটা রাজনক্তির গান হলে তার বিশেষ উল্লেখ না থাকার 
সম্ভাবনাই ছিল না। দ্বিতীয় গানটি বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত এই উক্তি থেকে বোঝা 
যায়, এই গানটিও বাংলা বলেই স্টেটসম্যানের ধারপা। যা হোক, এই বিবরণ অংশত 
কাগ্রেস-রিপোর্ট প্রভৃতি দেশী বর্ণনার বিরোধী এবং অংশত ইংলিশম্যানেরও বিরোধী। ওই 
দিনের বাংলা উদ্বোধন গানটিই যে রবীন্্রনাথের রচনা এ কথা ধরতে না পারাতেই 
যে স্টেটসম্যানের অনভিজ্ঞ রিপোর্টারের ভ্রান্তি ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই” 
| প্রবোধচন্ত্র এরপর রয়টার্‌ পরিবেশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিলেতের ইন্ডিয়া 
সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত ভুল খবরটি উল্লেখ করেছেন। এবং পরিশেষে সাধারণ ভাবে 
যে মন্তব্যটি করেছেন, তা বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, “বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই 
যেঁ,পূর্বোদ্ধৃত তিনটি ভারতীয় বিবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামন্জস্য বিদ্যমান; কিন্তু এই শেষোক্ত 
তিনটি বিবরপের পারস্পরিক অসামঞ্জুস্য ও ভারতীয় বর্ণনাগুলির সঙ্গে বিরুদ্ধতা এত 
স্পষ্ট যে দেখিয়ে দেবার অপেক্ষাও রাখে না। কংগ্রেস-রিপোর্ট প্রভৃতিতে যাকে বলা হয়েছে 
a Patriotic song তাকে ইংলিশম্যান ও স্টেটসম্যান বলেছে & 508 বা hymn 
০£ 16076, রয়টারের সংবাদও তারই সমর্থক! আর কংগ্রেস রিপোর্ট যাতে বলা হয়েছে 
a song of welcome. স্টেটসম্যান ও রয়টারের সংবাদে তার উল্লেখও নেই। তিনটি 
ভারতীয় বিবৃতিতেই বলা হয়েছে একটি স্বাগত সংগীত (অর্থাৎ হিন্দি গানটি) গাওয়া 
হয়েছিল আনুগত্য প্রস্তাবের পরে। কিন্তু ইংলিশম্যান আমদানি করেছেন দুটি স্বাগত সংগীত, 
একটি প্রস্তাবের আগে, আরেকটি তার পরে। স্টেটসম্যান অবশ্য এ ভুল করেন নি, কিন্ত 
তার চেয়েও গুরুতর ভুল করেছেন। কংগ্রেসের বর্ণনা অনুসারে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েই 
দির 
পাঠক প্রবোধচন্ত্র সেনের এই তথ্যবিক্লেষণ মানবেন কি মানবেন না সেটা তার বিচার- 
বা রুচি ও কাশুজ্ঞানের বিষয় । কেউ ইংলিশম্যান বা স্টেটসম্যানের খবরাখবরকে 
বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভিন্ন সি্ধান্তে আসতেই পারেন। অধ্যাপক অরবিন্দ পোদ্দারের চেষ্টার 
চরিত্রটি সেরকম। তিনি খুব স্পষ্ট ভাষাতেই লিখেছেন, “-.সন্দেহাত্তীতরাপে আগেই আমরা 
জেনেছি, সভার আরম্তে জনগণমন পরিবেশিত হয়েছিল। সেই গানটিকে কংগ্রেস 
প্রতিবেদনে, দ্য বেঙ্গলি পত্রিকার দেশাত্মবোধক সংগীত বলা হয়েছে, অমৃতবাদার পত্রিকা . 
বলেছে মঙ্গলাচরণের গান। দ্য স্টেটসম্যান বলেছে বাংলা গান। কিন্তু দ্য ইংলিশম্যান 
এবং রয়টার উভয়ের অভিমত, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজদম্পতির ভারত পরিভ্রমণ 
উপলক্ষে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য গানটি রচনা করেছিলেন এবং সেটা 
উদ্বোধনী সঙ্গীত রূপে পরিবেশন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, দা স্টেটসম্যান এদের সঙ্গে 
প্রকাশ করে জানিয়েছে, গানটি কংগ্রেস মঞ্চ থেকে রাজদম্পতির প্রতি আনুগত্যজ্জাপক 
প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সরলা দেবীর নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের 
সরকারী প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আনুগত্যের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর এই অনুষ্ঠানের 
জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি গান সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছিল; কিন্তু সেটি কোন্‌ 
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গান তার উল্লেখ নেই। অনুরূপ সিদ্ধান্ত অমৃতবাজ্জার পত্রিকারও, তবে পত্রিকা একে স্বাগত- 
সঙ্গীত রূপে চিহিন্ত করেছে। কিন্তু দ বেঙ্গলি পত্রিকা একে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হিন্দি 
গান বলে প্রচার করেছে। আর তা থেকেই যত জ্রটিলতার সৃষ্টি।' 

এরপর অধ্যাপক পোদ্দার এই হিন্দি গানটির অনত্তিত্ব প্রমাণে বেশকিছু পঙ্গু যুক্তির 
অবতারণা করেছেন। যেমন, কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে হিন্দি গান হবে 
কেন, সবসময়ে তো বাংলা গ্রানহ গাওয়া হয়! কিংবা এই হিন্দি গানটির সুরকার, গীতিকার 
বা গানের শিক্ষক কে-ইত্যাদি কিছুই জানা গেল না। 

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে হিন্দি গান যে হতেই পারে সেটা বিশেষ করে 
বলার অপেক্ষা রাখে না। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে পরে আসছি। তার আগে যে তথ্যটি 
জানানো এখানে গুরুতর হয়ে উঠল, তা হল তথ্যবিকৃতির। অধ্যাপক পোদ্দার রবীন্্রনাথের 
... বক্তব্যে ছলনা আবিষ্কার করেছেন, আত্মপ্রবঞ্ধনার কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি নিজেই যে 
প্রবঞ্চনার জালে জড়িয়ে পড়বেন সেটা খেয়ালে রাখেননি। বিভিন্ন পত্রিকার তথ্য উদ্ঘাটনের 
সময় তিনি প্রবোধচন্দ্র সেনের বই থেকে সমস্ত উদ্ধৃতি ঠিক ঠিক দিয়েছেন। কেবল দা 
ইংলিশম্যান পত্রিকার এক জরুরি অংশ সচেতন ভাবেই বাদ দিলেন। সমগ্র তথ্যের কোনও - 
অংশবিশেষ গোপন করার নাম তথ্যবিকৃতি। আমাদের গবেষকসমাজে এই দোষের পরিমাণ 
ভুরি ভুরি। অধ্যাপক পোদ্দার তার অংশীদার হয়ে রইলেন। কোন্‌ অংশ বাদ দিয়েছেন? 
দা ইংলিশম্যান-এর ফেঅংশটুকুতে ওই রাজতক্তিসূচক হিন্দি গানটির কথা বলা হয়েছে। 
বয়ানটা আবার উদ্ধার করছি : 115 (রোজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ) was followed by 
another song in Hindi welcoming Their Imperial Majesties. The choir 
in both songs was led by Mrs. Rambhuj Dutt Chaudhuri. তাহলে দেখা যাচ্ছে 
যে, কেবল দ্য বেঙ্গলি নয়, দ্য ইলিশম্যান-এও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের হিন্দি: 
. গানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্য ইংলিশম্যান-এর বয়ানে গোলমালটা অন্যক্র যেটা 
প্রবোধচন্ত্র সেন আগেই সঠিক উল্লেখ করেছেন। 

অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন যে এই হিন্দি গানটির গীতিকার, সুরকার এবং এই গানের 
শিক্ষক কে তার কিছুই উল্লেখ নেই। সেসব বৃত্তান্ত কোথাও জানা যাচ্ছে না। ঠিক কথা 
যে, আমাদের আলোচ্য সংবাদপত্রগুলিতে এসব তথ্য নেই। কিন্তু কোথাও এসব তথ্যের 
হদিশ নেই, তা কিন্তু ঠিক নয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীল্্রজীবনী'র দ্বিতীর খন্ডের 
(পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী ১৯৬১) পরিশিষ্ট অংশে (পৃ ৫২৪-৬৩৪) 
প্রবোধচন্দ্র সেনের জ্রনপণমন গান সম্পর্কিত পুত্তিকার বহুলাংশ ছাপা হয়েছিল। সে-রচনার 
কিছু কিছু পাদটীকায় নতুন কিছু খবরও পাওয়া যাচ্ছে বা মূল পুস্তিকাটিতে নেই। যেমন 
৫২৫ পৃষ্ঠায় ২ নম্বর পাদটীকায় রয়েছে এরকম এক খবর: ‘আমিও একজন living witness 
১৯১১ সালের কংগ্রেসের। গানের দলে আমি হিলাম। একটি রাজবন্দনাও গেয়েছিলাম 
কিন্তু। সে গানটি রচনা করেছিলেন সরলা দেবীর স্বামী রামভুজ্দ দত্ত চৌধুরী । তার প্রথম 
লাইন ‘যুগ জীব্‌ মেরা পাদশা, চহ্থ দিশ রাজ্জ সবায়া’। সব কথা মনে নেই। কিন্তু সুরটি 
কানে রয়েছে।' রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত শ্রীযুক্তা চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের একখানি পত্র)’ 
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] 
। এই পাদটীকায় আরও কিছু খবর আছে: '২ জানুয়ারি ১৯১২ তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকায় 
কগ্রেস প্রতিনিধিদের একটি স্টীমার পার্টির বর্ণনা আছে। ওই উপলক্ষে বন্দেমাতরম্‌, মিলে 
সব ভারতসস্তান প্রভৃতি দেশভক্তির গানের সঙ্গে উক্ত রাজ্ভক্তির গানটিও গাওয়া হয়েছিল। 
-T ‘First there was Bande Mataram. then Miley sob Varat Santan:...the 
chorus under the able leadership of Mrs Dutt Choudhury sang the loval 
song jug jibey mere padsa :...Mrs. Dutt Choudhury gave another song. The 
words were new—at least they seemed to be 90. but they were redolent of 
deep pathos and patriotism.’ Bengalee,1912 Jan. 2? অধ্যাপক পোদ্দার তাঁর 
গবেষণায় কেবল 'রখীন্দ্রদ্জীবনী'র চতুর্থ সংস্করণটি (বিশ্বভারতী ১৯৭৭) ব্যবহার করেছেন। 
তাতে অবশ্য আগের সংস্করণের পরিশিষ্ট অংশটি বাদ গেছে এবং জনগণমন গান বিষয়ক 
আলোচনা অংশটিতে এই প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়নি। 
| এই সূত্রে জানিয়ে রাখি, 'রধীন্্রতজীবনী'র এই চতুর্থ সংস্করণে আছে অন্য এক খবর। 
৫১৯ পৃষ্ঠার ১ নম্বর পাদটীকায় দিতীয় প্যারাগ্রাফটি উদ্ধার করি: 'রবীন্নাথের সহিত 
দাশ-পরিবারের (চিত্তরঞ্জন দাশ) আযৌবনের সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ! মৃণালিনী দেবীকে চিত্তরঞ্জন 
‘কাকিমা’ বলিতেন। চিত্তরঞ্জনের ভগ্নী অমলাদেবীও ছিলেন মৃণালিনী দেবীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। 
সংগীতে অসামান্যতার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিলেন; ১৯১১ সালে কলিকাতা 
কুন্‌গ্রেসে ‘জনগণমন’ গানটি তাহার নেতৃত্বে গীত হইয়াছিল।' আমরা তাহলে জানতে 
পারছি বে সরলাদেবী, অমলাদেবী, চিতরলেখা সিদ্ধান্ত ছিলেন এই গায়কদলে, আর ছিলেন 
অমল হোম, যিনি ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরের মহাবিতর্ককালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় 
জনগণমন গানটি যে রাজবন্দনা নয়, ভারতবন্দনার, তার পক্ষে জোর সওয়াল করেছিলেন। 
২ 
1১৯৩৭ সালে বিতর্ক তৈরি হবার পর পুলিনবিহারী সেনের জিজ্ঞাসার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন, ‘...সে বৎসর ভারত সম্বাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজ সরকারে 
'প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধ সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও 
‘সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই 
ভারতভাগ্য বিধাতার জয়-ঘোবণা করেছি, পতন অ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগ-যুগ ধাবিত 
যাত্রীদের যিনি চির সাথী, যিনি ভ্রনগণের অস্তর্যানী পথ পরিচায়ক, সেই যুগযুগাত্তরের 
'মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো অর্জই কোনোরদমেই হতে পারেন না 
| সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তার ভক্তি যতই প্রবল থাক বুদ্ধির 
: অভাব ছিল না। আজ মতভেদবশত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয় কিন্ত 
 বুদিশ্রংশটা দুর্লক্ষণ। চিঠিটি লিখেছিলেন কবি ২০ নভেম্বর ১৯৩৭ সালে। 
।  পুলিনবিহারী সেনকে লেখা এই চিঠির বিশেষ বিশেষ অংশের সঙ্গে আমরা সাধারণ 
৷ পাঠকেরা পরিচিত। পুরো চিঠিটি একসঙ্গে পড়ার সৌভাগ্য খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে। তাই 
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একটু বিস্তারিতভাবে চিঠিটি পড়া যাক। এই চিঠির শুরুর অংশটা ছিল এরকম : ‘জনগণমন 
অধিনায়ক গানটি কোনো উপলক্ষ্য-নিরপেক্ষভাবে আমি লিখেছি কিনা তুমি জিজ্ঞাসা 
করেছ। বুঝতে পারছি এই গানটি নিয়ে দেশের কোনো কোনো মহলে যে দুর্বাক্যের উত্তব 
হয়েছে তারই প্রসঙ্গে প্রশ্নটি তোমার মনে জেগে উঠল। ফ্যাসিস্ট নীতিতে মতভেদ নিরাপদ 

নয়, কঠিন শান্তি তার জন্য নির্দিষ্ট, তেমনি আমাদের দেশে মতভেদকে চরিত্র দোবের 
সামিল করে পরুষ ভাষার নিন্দা করা হয়। আমার জীবনে বারবার তার পরিচয় পেয়েছি, 
কখনো তার প্রতিবাদ করিনি। তোমার চিঠির জবাব দিচ্ছি কলহের উদ্মা বাড়াবার জন্যে 
নয়, এ গান সম্বন্ধে তোমার কৌতুহল মেটাবার জন্য।' 

কবির চিঠিতে এরপর বর্ণিত হয়েছে ‘ভুবনমনোমোহিনী’ গান রচনার প্রেক্ষিত। তার 
পরের অংশে জনগখমন প্রসঙ্গ এবং সবশেষে “আমায় বোলোনা গাহিতে' গান রচনার 
কাহিনি। আর রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি শেষ করেছিলেন এই অনুচ্ছেদটি লিখে : “বারবার ঘা 
খেয়ে এটা বুঝতে পেরেছি যে আকাশের গতিক দেখে চলতি হাওয়ার অনুসরণ করতে 
পারলে জনসাধারণের খুশির পথ অতি সহজেই মেলে। কিন্ত সকল সময়ে সেটা শ্রেয়ের 
পথ নয় সত্যের পথ নয় এমনকি হরবোলা কবির পক্ষেও সেটা আত্মাবমাননার পথ। 
আরা নর কর যাতে, ডিবি হলেচা তুলার 
বিষের মত জ্রানবে, অমৃত বলে গণ্য করবে নিন্দাকে। 

পুলিনবিহারী সেনকে লেখা এই চিঠি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪-এর পানে 
‘বিচিত্রা’ পত্রিকায়। পরে নিশ্চয়ই আরও কোথাও কোথাও এই চিঠির" পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত 
হয়ে থাকবে, আমার তা জানা নেই। তেইশ বছর আগে কবির ১২৫তম জন্মবছরে ১৯৮৬ 
সালে (মেন্দুন সংখ্যা) “পরিচয়” পত্রিকা প্রকাশ করে এক বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যা। তাতে 
শ্রদ্ধেয় চিন্মোহন সেহানবীশ একটি ছোট্ট ভূমিকাসহ এই চিঠিটি পুনঃপ্রকাশ করেন। এই 
নিবন্ধে আমি তার থেকেই কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিলান।* 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার রহীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই চিঠির 
ফে-অংশ উদ্ধৃত করেছেন তার শেষ লাইনটি হচ্ছে ‘এ গান বিশেষভাবে কন্গ্নেসের জন্য 
লিখিত হয় নি।' (রবীন্দ্রজ্রীবনী, ২য় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬১, পৃ-২৯৩-২৯৪)। পরবর্তী 
সংস্করণেও লাইনটি আছে। কোথা থেকে পেলেন প্রভাতকুমার এই লাইনটি সেটা রহস্য- 
জনকই বটে। মূল চিঠিতে তো এলাইনটি নেই! অধ্যাপক পোদ্দার অবশ্য তার নিজস্ব 
কায়দায় এতে অন্য রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি দুষেছেন প্রবোধচন্ত্র সেনকে, “বাংলার 
রচিত চিঠিটির শেব বাক্যটি__“গান বিশেষভাবে কন্গ্রেসের জন্য লিখিত হয়নি 
ইংরেজি অনুবাদে (প্রবোধচন্দ্র সেনের Indian National Anthem) অনুপস্থিত। অধ্যাপক 
সেন এই বাক্যটি কি কারণে বাদ দিলেন তা ভেবে যেমন বিস্মিত হই, তেমনি মনে হয় 
কংহ্রোস অধিবেশনে গীত হয়েছিল বলে সুযোগমত জ্বনসমষ্টিকে বোঝানো যে গানটি 
কংগ্রেসের জন্যই রচিত হয়েছিল। সস্তাব্য এ কার্ষকারিতার কথা স্মরণে রেখেই কি বাক্যটি 
বর্জন করা হয়েছে” 
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যাইহোক, অধ্যাপক পোদ্দার রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্বীকার করেন না। তার সন্দেহ যে 
রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে ছলনা আছে, তিনি সত্য গোপন করে দেশবাসীকে প্রতারণা 
করেছেন। নিজের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্যই তার “এই ছলনা। অধ্যাপক পোন্দারের আরও সন্দেহ 
বে রবীন্দ্রনাথ তার ভাবমূর্তির বিপর্যয় রোধ করার জন্য ১৯১২ সালেই তৎপর হয়ে 
উঠেছিলেন। কারণ ১৯১১-এর ২৮ ডিসেম্বর দ্য ইংলিশম্যান, দ্য স্টেটসম্যান বা রয়টার 
প্রচারিত খবরে বিচলিত হয়েই তিনি জনগণমন গানটি তার নিজের সম্পাদিত তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় (মাঘ, ১৩১৮) প্রকাশ করেন এবং একে ব্রন্দগাসংগীত রাপে চিহ্নিত করেন। শুধু 
তই নর, ১৯১২-এর জানুয়ারি মাসে মাঘোৎ্সবের দিন মহর্ষিভবনে রবীন্দ্রনাথেরই 
পরিচালনার এই গান পরিবেশিত হয়। নিতান্ত অশ্রদ্ধের এসব সন্দেহের বিবয় নিয়ে কথা 
বলার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ সবটাই লেখকের অনুমান, কোনও সুস্থ চিন্তা বা তথ্যভিত্তি 
নেই এসবের পিছনে। অন্যদিকে ইলিশেম্যান-স্টেটসম্যান ইত্যাদির রটনা বিবয়ে কবির 
পুতিক্রিরার কথা অনুমান করেছেন প্রবোধচন্ত্রও। তার ধারণা এরকম : “রবীন্দ্রনাথ এসব 
ভ্রান্ত বিবরণের প্রতিবাদ করেছিলেন এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সম্ভবত তৎকারেও 
তিনি ইংলিশম্যান প্রভৃতির মৃঢ়তার প্রতিবাদ করাকে আত্মাবমাননা বলেই মনে করতেন। তা 
, ইঙ্গ-ভারতীর কাগন্জশুলির বিবরণ তার লক্ষ্মগোচর নাও হয়ে থাকতে পারে। এরূপ 
ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, কোনো মিথ্যা রটনার প্রতিবাদ না হলেই তা সত্য হয় নাঃ 
অধ্যাপক সেনের এই কথাশুলির সঙ্গে আরেকটু যোগ করে বলি“ যে, কাগু্ানবর্জিত 
খবরাখবর পরিবেশন করার রেওয়াদ্র সংবাদপত্রজ্গতে নতুন ঘটনা নয়, এ-সমস্যা 
চিরকালের । আর নিতাত্ত কোনো পাবলিক ডিবেট তৈরি না হলে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের 
এসব কাণ্ড অবজ্ঞা করাই স্বাভাবিক। স্মরণে রাখতে হবে ১৯১১-১২-তে জনগণমন 
তেমন কোনও বিতর্ক তৈরি হরনি। সেটা হয়েছে অনেক পরে ১৯৩৭-এ এবং তা 
এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিবেশে। 

এরপর আসছে জনগণমন গানটির ভাবসম্পদ ও তার রাজনৈতিক প্রতিবেশের কথা। 
অধ্যাপক পোদ্দার লিখছেন, “সকলের আগে এ বিষর়টি সুপ্রীমাংসিত হওয়া উচিত, সেই 
লিময়ে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় যে রাজনৈতিক বৃত্তে রবীন্দ্রনাথ অবস্থান 
করছিলেন সেখানে স্থিত থেকে তার পক্ষে পঞ্চম জর্জের গুণকীর্তন করার কোন প্রকার 
বাধ্যবাধকতা ছিল কি না; অথবা এ কর্মে উদ্ধুদ্ধ হওয়ার মত মানসিক প্রসন্নতা তার ছিল কিনা 
এই রাজনৈতিক বৃর্তটর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, 
পুলিনবিহারীর কাছে লেখা চিঠিতে কবি জানিয়েছিলেন যে রান্জতক্ত বন্ধুর প্রস্তাব শুনে 
তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন; এবং সেই উত্তাপের প্রতিক্রিরায় তিনি গানটি 
রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই উক্তি কি খুব যথার্থ? জনগণমন গানটির (০ কি খুব ক্ষুব্ধ 
মনের পরিচয় বহন করছে? প্রশ্নটি একাস্তভাবে সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যবিচার সংক্রাস্ত। 
ক্ষোভ, ঘৃণা, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি ভাবাবেগে তাড়িত অষ্টার সৃষ্টির ধরণ কেমন হবে তার 
কি কোনও কীধাধরা নিয়ম ছকে দেওয়া সম্ভব? সে তো হুকর্বাধা যাস্ত্রিক সাহিত্য-বিচার 
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হবে। তা সত্বেও বলি, রাজভক্তির গান লেখার অনুরোধ এলে বিশ্ববিধাতার বন্দনা লেখা 
তো এক বিশেষ সংক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার চিহ্নই বহন করে। 

অরবিন্দবাবুর দ্বিতীয় আপত্তি জনগণমন-কে রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি ব্রন্মাসঙ্গীত’ বলে 
চিহ্নিত করলেন কেন? তিনি লিখেছেন, '..বোধবোধির নৈর্ব্যক্তিক এন্বর্য অথবা ভাষা 
সম্পদ অথবা সুরের মুক্ছনা কোন বিচারেই কোন ব্রহ্দাসঙ্গীতের সঙ্গে জনগণমনের মিল 
নেই। বরং অমিল সর্বাত্মক ও শুণগত। কোন ব্রন্দাসঙ্গীতই ভৌগোলিক সীমা দ্বারা চিহ্নিত 
নয়, কিন্তু জনগণমন একাত্তভাবেই ভারত-কেন্দ্রিক। সেজন্য যে অভিযোগ পূর্বে উচ্চারিত 
হয়েছে, তার পুনরুল্লেখ করে বলি এই গানটিকে ব্রহ্গাসঙ্গীত বলে প্রচার করার অর্থ পাঠকের 
প্রতি তাচ্ছিল্যভরা ছলনা ছুঁড়ে দেওয়া।” 

খুবই অবাক করা মন্তব্য এসব। জনগণমন সম্পর্কে প্রবোধচন্ত্র সেন লিখেছিলেন, 
ব্রহ্মাসংগীত বা ধর্ম সংগীতের পর্যায়ভুক্ত হলেও গানটির ভাবদ্যোতনা যে দেশভক্তি সে 
বিবয়েও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি যে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, একথা সুবিদিত। 
বস্তুত রবীন্দ্রনাথের অনেক স্বদেশী গানের মূলেই আছে ভক্তিমিশ্র দেশাত্মবোধের প্রেরণা” 
এর সঙ্গে যোগ করে বলি যে এই ভক্তিরস একাস্তভাবে রাবীন্দিক, সাধারণ ধর্মীয় ভক্তির 
সঙ্গে এর চরিত্রগত মিল নেই। 

ওই রাবীন্দ্রিক ভক্তিরসের একটা নমুনা এরকম। “জাভাষাত্্রী”র দশম পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ 
তার কনিষ্ঠা কন্যা সীরাদেবীকে লিখেছিলেন, ...আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ 
আপন ভৌগোলিক সম্ত্রকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল; তখন সে আপনার নদীপর্বতের 
ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তার তীর্ঘগ্ুলি এমন 
পূর্বসমুদ্ে গঙ্গাসংগম__যাতে করে তীর্ঘভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির 
সঙ্গে মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতবর্ধকে চেনবার এমন উপায় 
আর কিছু হতে পারে না। তখন পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে হত সুতরাং তীর্থশ্রমণের দ্বারা 
কেবল যে শুধু ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানাজাতীয় অধিবাসীদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হত; সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলক্ধি একটা সত্যসাধনা 
ছিল বলেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হয়ে উঠেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা 
কখনো ফাকি দিয়ে কাজ সারতে চায় না। সেদিন মিলনের সাধনা ছিল অকৃত্রিম নিষ্ঠার 
সাধনা। এই চিঠি লিখেছিলেন কবি ১৯২৭-এর ৩১ অগস্ট। 

ভারতাত্মা আবিষ্কার বা তার এঁক্যের মূল সূত্রটি কোথায়, তা নিয়ে কবির সঙ্গে বিবাদ 
বা ভিন্ন মত কেউ পোষণ করতেই পারেন, কিন্তু রাবীন্দ্রিক মতটির গড়ন বুঝতে হলে 
এসব কথা বোঝা জরুরি । আরও অবাক কাণ্ড যে, অধ্যাপক পোদ্দার লিখেছেন যে, “কোন 
্রঙ্গাসঙ্গীতই ভৌগোলিক সীমা দ্বারা চিহ্নিত নয়: | এই সন্দেহাক্রান্ত প্রবীণ লেখককে জানাই 
যে, জ্বনগণমন ছাড়াও “ভৌগোলিক সীমা দ্বারা চিহ্নিত আরও চারটি গান ব্রহ্গাসংগ্গীত 
বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। গানগুলি হল : 
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' ১.আজ্ি এ ভারত লঙ্জিত হে (১৮৯৯) 

২. এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ (১৯০২) 
৩. হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্ঘে জাগো রে ধীরে (১৯১০) 

' ৪, দেশ দেশ নন্দিত কবি মন্ত্রিত তব ভেরী (১৯১৭) 





সবশেষে আসা যাক রবীন্দ্রনাথের নির্লজ্জ রান্জভক্তির প্রমাণ প্রসঙ্গে। অধ্যাপক পোদ্দারের 
ধারণা ১৯০৬ এর ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে শিলাইদহ কাছারি থেকে পাঠানো এক খবরে 
রবীন্দ্রনাথ এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েন যে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে, ছুটে যান। এই সময়ে 
রনদা্যাশমের প্রধানশিক্ষক মনোরপ্রন বনদ্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি চিঠিতে জানান ‘ডেপুটি 
বাহাদুরের সূকুটির অস্তরালে একটুখানি বৈষয়িক মেঘগর্জন শোনা গেল” আর এই মেঘগর্ছন 
প্রশমিত করতেই ডার শিলাইদহে যাওয়া। অধ্যাপক পোদ্দার লিখেছেন, “মেঘগর্জন যে স্বদেশী 
আন্দোলনের পৃষ্ঠপোবক জমিদারদের মেরুদন্ড ভাঙ্গার প্রশাসনিক উন্মত্ততা তা বুঝতে অসুবিধা 
হবার কথা নয়। সেই উম্ন্ততা সম্ভবত প্রত্যাশিত মাত্রা অতিক্রম করে গিয়েছিল, তাই তার 
কলকাতা ফিরতে দেরি হুল বিস্তর। আর ফিরলেন যখন তখন তিনি নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ; তার 
স্বদেশী উদ্লীপনা চুরশবিচ্ণ। এতটাই যে ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি থেকে ১৯০৭ সনের মাঝামাঝি 
পর্যস্ত প্রায় এক বছর তার রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর শোনাই গেল না। যখন তিনি সেই নীরবতা 
ভাঙলেন তার কণ্ঠে অন্য এক অজানা সুর, অঙ্জানা ভাষা, স্বদেশী চিন্তাধারা ও কর্মোদ্যম 
সম্পর্কে তার অভিমত সম্পূর্ণ রূপান্তরিত, কেমন যেন আক্রমণাত্মক” 

দুটি বিনীত প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে। এক, “ডেপুটি বাহাদুরের জুকুটির অন্তরালে’ লাইনটি 
লেখক তুলেছেন প্রভাতকুমারের 'রবীন্ত্রতীবনী” থেকে, কিন্তু সে-চিঠি ১৯০৬-এর 
ফেব্রুয়ারি নয়, ১৯০৭-এর ১৪ সেপ্টেম্বর। বিশ্বভারতী প্রকাশিত ‘চিঠিপত্র’ ত্রয়োদশ খণ্ড 
দেখে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে ‘১৯০৬ সনের মাঝামাঝি থেকে ১৯০৭ সনের 
নাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় এক বছর তার রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর শোনাই গেল না এই প্রত্যয় 
টিকবে কী করে? তথ্যের গোলমালে তো গবেষণার পুরো ছকটাই ধ্বসে গেল। 
: দ্বিতীয়ত, ১৯০৬ এর ফেব্রুয়ারির পর সত্যিই কি কবির রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর উধাও 
হয়েছিল? এবিষয়ে যুৎসই উত্তর প্রশান্তকুমার পাল-এর “রবিজ্ীবনী'-র পঞ্চম খণ্ড খুললেই 
পাওয়া যাবে । সব তথ্য হাজিরের প্রয়োজন নেই। দু-চারটি উল্লেখ করি। ১৯০৬-এর 
১৪ ফেব্রুয়ারি হিতবাদী-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের উদ্যোগে স্বদেশি আন্দোলনে 
নির্যাতিত কয়েকজন ব্যক্তিকে কলকাতার এক সভায় সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 
[সে-সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি, পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এক আবেগময় রচনা যা সভায় 
পাঠ করা হয়েছিল। ওই বছরেই এপ্রিল মাসে বরিশালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন 
এবং ব্যামফিল্ড ফুলারের তাণ্ডব ইত্যাদি। এই উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনের 
নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বরিশালে তাণ্ডবের অভিজ্ঞতার পর কথা জ্রমেছিল 





২৮ পরিচব মাঘ ১৪১৫-আবাঢ ১৪১৬ 


অনেক, ২৬ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় পাঠ করলেন “দেশনায়ক' প্রবন্ধ ৷ 
তাছাড়া স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ জাতীয় শিক্ষা পরিবদের কাজকর্মের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তখন রবীন্দ্রনাথ, মতের বে মিল ঘটছে সবসময়ে অন্যান্য জাতীয় 
নেতাদের সঙ্গে তা বলা যাবে না। কিন্তু আন্দোলন থেকে পুরোপুরি বিষুক্ত করেননি 
তিনি,নিছ্েকে। 

“ফর্ম লম্বা করার প্রয়োজন নেই, বোঝা গেল শুধু এইটুকু যে অধ্যাপক পোদ্দারের 
অভিযোগ আদৌ তথ্যভিত্তিক নয়। আর ১৯০৭-এর পর কবির রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরের 
পরিবর্তন? বিষয়টি বু আলোচিত, নতুন করে আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বদেশি 
আন্দোলনের পর্ব থেকেই জাতীর নেতাদের সঙ্গে কবির কষ্ঠস্বরের তফাৎ বরাবরই ছিল। 
মডারেটও নয়, ন্যাশনালিস্টও নয়, কবির আন্দোলনের ধারাটি ছিল আত্মশক্তির ধারা। 
১৯০৪-এ লেখা “স্বদেশী সমাদ্র' প্রবন্ধের কাল থেকে জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই ধারা ক্রমাগত পুষ্টি পেয়েছে। জাতি অবশ্য গ্রহণ করেনি তা। 
সে তো ভিন্ন আলোচনার বিষয়। খেয়াল করলেই দেখা যাবে বে এই ১৯০৩-০৮-এর 
আন্দোলনের পর্বেই জাতীয়তা ও আনস্তর্জাতিকতার মিশ্রণ ঘটছে কবির চিন্তায়। নিছক 
রাজনৈতিক প্রতিবাদের আন্দোলন ছাপিয়ে স্বদেশি কর্মোদ্যোগ গুরুত্ব পাচ্ছে অথবা বোমার 
রাজনীতির বিরুদ্ধতা করছেন তিনি তীব্রভাবেই। ১৯০৭-এর পর দেশে সাম্প্রদায়িক 
হানাহানির বিস্তার ঘটতে থাকলে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলির মুখ্য বিষয়ও হয়ে 
ওঠে এই সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা। অধ্যাপক পোদ্দার রাজনক্ত রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি তৈরি 
করার জন্য তার বিভিন্ন রচনা থেকে কিছু কিছু লাইন বিক্ষিপ্তভাবে তুলেছেন তার জেহাদি 
বইটিতে। ভেবে দেখেননি যে, প্রসঙ্গবিহীনভাবে রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে 
যেকোন গবেষকই তার পূর্বনির্ধারিত ছক প্রস্তুত করে ফেলতে পায়েন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ 
বিচারে শেষ পর্যন্ত সেসব ধোপে টেকে না। ব্যাধি ও প্রতিকার”, ‘সমস্যা’, ‘পূর্ব ও পশ্চিম’, 
'দেশহিত' ইত্যাদি প্রবন্ধশুলি বছপঠিত, এসব লেখায় কবির রাজভক্ত রূপ প্রতিফলিত_ 
এ_দাবি নিয়ে আলোচনা নিতাস্ত অবমাননাকর । 

কবি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন অনুমোদন করেননি, বহু প্রবন্ধ ও উপন্যাস তার সাক্ষ্য 
বহন করছে। কিন্তু বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ তাকে বারংবার অভিভূত করেছে, তিনি তা 
প্রকাশও করেছেন। আলোচ্য পর্বে লিখিত “পথ ও পাথেয়’ (১৯০৮) প্রবন্ধে তিনি প্রশীণ 
জাতীর নেতাদের বিরুদ্ধেও কথা বলেন বিপ্লবীদের বিষয়ে দারিত্বহীন সমালোচনার কারপে। 
আবার একই সঙ্গে বিপ্লবপস্থাকে বিভীবিকাপস্থা বলে সাব্যস্তও করেছেন। দেশসেবার পথ 
বলে আদৌ তাকে অনুমোদন করেননি । আতীয়তা-মাস্তর্জাতিকতার সৃত্রাবলিও এই সূত্রে 
কবির আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্পর্কের কথাও। পাশ্চাত্যের 
প্রতি অন্ধ বীতরাগও যে ভ্রান্ত পথ সেসব কথাও আসে। আর তারই কিছু কিছু অংশ 
উদ্ধৃত করে যদি প্রমাণের চেষ্টা করি রবীন্দ্রনাথ ‘রাজ্জভক্ত কবি” সিসি তিনি 
হাস্যকর হয়ে ওঠে। 


ফেব্রুযারি-্ুন ০৯ জনগপমন গানটি নিল্লে আবার বিত্ত ২৯ 


। মজ্জার কথা হুল, ১৯৮২ সালে এই অধ্যাপক পোন্দারই লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ/ 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব’ নামে এক তুলনায় বিপুলাকার বই। তার ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠায় শিলাইদহে 
ডেপুটি বাহাদুরের জুকুটির বিষয়টি উত্থাপন করে লিখেছিলেন, ‘খুলনা জেলার সেনহাটি 
জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেন স্বরচিত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেন, 
নাম ক্ষার" এবং রবীজ্নাথের অজ্ঞাতসারে এই কব্যগ্রস্থটি তার নামে উৎসর্গ করেন। রাজদ্োহের 
অভিযোগে হীরালালের বিচার এবং ছমাসের কারাদণ্ড হয়। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে হীরালালকে 
শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন; পরে, পুলিশের অনিবার্য হস্তক্ষেপ ঘটলে 
তিনি তাকে জমিদারি সেরেস্তায় অন্য পদে বদলি করেন। আরও কয়েক বছর বাদে রবীন্দ্রনাথ 
তরু গ্রমীপ পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অতুলচন্্ সেনের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক 
বিশ্লহী কর্ীকে নিয়োগ করেছিলেন; এইসব তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয় যে, তিনি 
সরকারী কর্াব্যক্তিদের ভুকুটি বা চোখরাগ্ানিকে খুব একটা তোয়াক্কা করতেন না। 
৷ ছাব্বিশ বছর বাদে অধ্যাপক পোদ্দার একই তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত 
করেন যে রবীন্দ্রনাথ ডেপুটি বাহাদুরের ধমক খেয়ে সম্পূর্ণ 'রাজভক্ত' হয়ে যান এবং 
পঞ্চম জর্জের প্রতি অস্তর সঁপে দিয়ে জনগণমন গানও লিখে ফেলেন। পূর্বকল্লিত ছক 
মেলাতে গিয়ে বিপ্লবী গবেষকদের যে কি কাহিল অবস্থা হয়, এ-বই তার এক নমুলা। 
১৯৪৭-৪৯ পর্বে জনগণমন গানটি নিয়ে বিতর্ক-কালে দেশের কহু গণ্যমান্য ব্যক্তি 
তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন। ১৩৫৫-এর ২৯ অগ্রহায়ণ তারিখের যুগাস্তর পত্রিকায় 
অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত লিখেছিলেন, “_এমন অবশ্য আশা করা যায় না যে আমাদের দেশে যারা 
পলিটিক্যাল তর্কে যোগ দেন তাঁদের সকলেরই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও মনের সঙ্গে এত 
পরিচয় থাকবে যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে রাজা পঞ্চম জর্জ বা অন্য কোনো ইংরেজ রাজা 
ও ভারতসশ্রাট সম্বন্ধে কোনো গান কি কবিতা রচনা করা অসম্ভব সে কথা বুঝতে পারবেন। | 
কিন্তু ও সংঙ্গীতটি তো রয়েছে যা পড়ে দেখতে কারো কোনো বাধা নেই। কাব্যের রসবোধের 
কথা কিছু বলছি না কিন্তু যাঁদের বুদ্ধি এ কল্পনা করতে পারে যে, পতল-অভ্যদর়ের 
যে বন্ধুর পথে যুগবুগ ধরে যাত্রীরা ধাবিত হচ্ছে, সেই পথ যে চির-সারথির রথচক্রে 
দিনরাত্রি মুখর সেই সারথি একজন বৃটিশ নৃপতি; অথবা এ কথা যারা মনে করতে পারেন 
থে, দারুণ বিপ্লবের মধ্যে বীর শঙ্খধ্বনি মানুষকে সংকট ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করে 
তিনি একজন বৃটিশরাছ, বীর বাদ্যকরের ব্যান্ডে বেজেছে ‘রুল ব্রিটনিয়া'_ প্রতিবাদ করে 
তাদের অপ্রাল্য সম্মান দেওয়া হয়। এমন আশা করা কি অন্যায় যে ভারতবাসীদের 
রবীন্দ্রনাথকে জানবার কিছুমাত্র উৎসুক্য নেই এবং যাঁদের মনের গড়ন.তাকে বোঝার 
অনুকূল নয় বিশ্বভারতী তাদের কাছে রবীন্্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করবেন না, কেবল 
ভৌগোলিক তথ্য হিসাবেই তারা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী।' 
,  প্রবোধচন্দ্র সেনের বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে আরও অনেকের মতামতসহ অতুলচন্ত্রে 
গন্তব্য সন্নিবেশিত হরেছে। অধ্যাপক পোদ্দার স্বভাবত এই মন্তব্য পড়ে যারপরনাই ক্ষিপ্ত 
হয়েছেন ও কুৎসিত গালমন্দ করেছেন। সেটাই অবশ্য এই প্রস্থলরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 
হওয়ার কথা। 








Myth and Reality : Studies in the Formation of Indian Culture. 
D. D. Kosambi, Popular Prakashan, Bombay. f 
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আর মাত্র ছয় সপ্তাহ বেশি বাঁচলে অধ্যাপক দামোদর ধর্মদাস কোসাম্ি যাট- বছর আয়ু 
পেতেন। ১৯০৭ সালের ৩১ শে জুলাই তার জম্ম। ১৯৬৬ সালের ২০ শে জুন আমাদের 
ছেড়ে চলে যান। ছাত্র জীবনের সবটুকুই তার আমেরিকায় কেটেছে। ওখানকার বি.এ. ডিগ্রি 
নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। তিনটি বিদ্যাচরচার প্রতিষ্ঠানে পড়িয়েছেন ও গবেষণা করেছেন। 
প্রথমে বারাপসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর পুনের ফার্ডসন কলেঅ। সবশেষে দুস্বাইয়ের 
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাল্ডামেন্টাল রিসার্চ। গণিতশান্ত্রে তার গবেবপাপত্রের সংখ্যা চোখে 
পড়ার মতো। সার্থক জীবনের শেষভাগে আস্তর্জাতিক শাস্তি আন্দোলনের নিরলস ও অগ্রণী 
যোদ্ধা হিসাবে কাঙ্গ করেছেন। কোসাম্বিকে আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ মুখ্যত 
'এতিহাসিক' হিসাবে চেনেন। ইতিহাসচরচার প্রচলিত পদ্ধতি একপাশে সরিয়ে তিনি যুক্তিনিষঠ 
ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নানা পৌরাণিক আখ্যান ও গ্রন্থের বিশ্লেষণ করেছেল। কোসাম্বির 
ইতিহাস চিন্তা তার তিনটি বইরে পরিস্ফুট হয়েছে। বই তিনটির নাম : 
An Introduction to the Study of Indian History (1956) 
Myth and Reality : Studies in the Formation of Indian Culture 
1962) : | 
iE Ce and Civilisation of Ancient India in Historical 
Outline (1965) 
এর বাইরে তার কু ইতিহাস বিযয়ক নিবন্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কয়েকবছর আগে 
অধ্যাপক বি ডি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনার একটি সমৃদ্ধ ও সুচিন্তিত সংকলন প্রকাশিত 
I 
Li D D Kosambi. Combined Method in Indology and Other Writings. 
Oxford University ৯0555, Delhi, 2002. B. D. Chattopadhyaya (ed). 
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বিশিষ্ট প্রতিহাসিক রমিলা থাপারের কথা মনে পড়ছে। বিশ্বখ্যাত ভারততত্ববিদ এ এল 
ব্যাশমের কাছে গবেষণা করার সময় রমিলা অধ্যাপক কোসাম্বির সঙ্গে পরিচিতি অর্জন 
করেছিলেন। অশোক মৌর্ধকে নিয়ে গবেষণার সূত্রে ভারতে আসেন তিনি। আবার 
কোসাম্বির সঙ্গে দেখা হয়। বলা জল, নিজেই দেখা করতে চান রমিলা। এরপর তার যে 
অনুভূতি হয়েছিল, সে প্রসঙ্গ তিনি ত্িধাহীন ভাবায় প্রকাশ করেছেন। তার খানিকটা উদ্ধৃত 
করছি আমরা। 
' “The outstanding exponent of the Marxist interpretation of Indian 
History in all its complexity and the one who ushered in a paradigm 
shift was the move from colonial and nationalist frameworks and the 
centrality of dynastic history to a new framework integrating social and 
economic history and relating the cultural dimensions of the past to these 
investigations.’ (Economic and Political Weekly, July 26, 2008) 
যখন ইতিহাস লিখছেন কোসাসম্বি, জ্ঞানচর্চার নানা শাখা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও 
উপকরণের সহায়তা গ্রহণ করছেন। প্রত্নতত্ববিদ্যা, ভাযাবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বাস্ততস্ত্রবিদ্যার 
প্রত্যক্ষ উদাহরণকে সাক্ষী করে ইতিহাসের এক একটা স্রোতধারা তিনি বিবৃত করেছেন। 
ঘিধাহীন ভঙ্গীতে অধ্যাপক রমিলা থাপারের প্রণিধানযোগ্য উদ্ধৃতি : ‘His studies moved 
out of the confines of colonial and nationalist historical writing and made 
visible new dimensions of the past.’ (ibid) 
| মার্কলীয় পদ্ধতিতে ইতিহাসচর্চার অন্যতম সার্থক উত্তরাধিকারী তিনি। ইতিহাস তার 
কাছে শুধুমাত্র ঘটনার ঘনঘটা নয়। উৎপাদনের সম্পর্ক যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে সেভাবে 
ভার ইতিহাসের বিবৃতি অগ্রসর হয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশকেও তিনি নিবিড়ভাবে 
খেয়াল করেছেন। “উৎপাদন” বলতে কখনো তিনি প্রযুক্তি ও অর্থনীতির অভ্যন্তরে তার 
ধারণা সীমাবদ্ধ রাখেননি, সমাজের নানা বিষয়ের সামগ্রিক ঘাত-অভিঘাতকে মাথায় রেখেই 
অগ্রসর হয়েছেন। 
, আলোচ্য নিবন্ধটিতে আমরা একটি বইকে কেন্দ্র করে কোসাম্থির ইতিহাসচেতনার 
বৈশিষ্ট্য পরিবেশন করব। সেই বইয়ের নাম ‘মিথ জ্যান্ড রিয়ালিটি : স্টাডিজ ইন দি 
ফর্মেশন অফ ইন্ডিয়ান কালচার’। বইটির ভূমিকায় অধ্যাপক কোসাস্বি বলেছেন, “সংকলিত 
নিবন্ধগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রভূত পরিমাপ ক্ষেত্র-সমীক্ষা (ফিল্ড-ওয়ার্ক) 
ও সাহিত্য উপকরণের সংযোজনায় নিবন্ধগুলি রচিত হয়েছে। কী নিপুণ ও নিখুঁতভাবে 
অধ্যাপক কোসাম্বি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতেন, তা অধ্যাপক রমিলা থাপারেরও নজর 
'কেড়েছিল। কথা বলতে গিয়ে তিনি তা বুঝতে পেরেহিলেন। নইলে “ডেকান কুইন'- 
এর সফরসঙ্গী হিসাবে যে অভিজ্ঞতা তিনি সক্ষর করেছিলেন, তা কলতেন না। অধ্যাপক 
থাপার লিখেছেন, ‘...He had walked the entire route and knew every hill- 
top, stone and tree of consequence in terms of ethnographic and historical 
connections. His familiarity with the landscape was phenomenal. Those 
‘of us who were backing up our library research with field work had 
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to think again about the meaning of field work and the co-relation of 
literary and tangible sources.’ (ibid) 

কোসাম্বি জানতেন, তার ইতিহাসচর্চার ধরন অনেক এঁতিহাসিকের না-পছন্দ হবে। 
বিশেষত বাস্তবতাকে গুরুত্ব কম দিয়ে যারা দেশপ্রেমকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান তারা কোসাম্বির 
এমন ‘misplaced emphasis’ (কোসাখির নিজদের উচ্চারপ) পছন্দ করবেন কেন? যে 
সকল লোককথা জনমুখে প্রচারিত, তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকটি উন্মোচন করলে সকলে খুশি 
হন না। বিজ্ঞানী ফাইনম্যানকে নিয়ে একটি বিখ্যাত গল্প প্রচলিত রয়েছে। ফাইনম্যান একদিন 
সচ্ষেবেলা বান্ধবীর সঙ্গে পার্কে বসে রয়েছেন। নক্ষত্রখচিত আকাশ। বান্ধবী আকাশের দিকে 
তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, “বাহ্‌ কী সুন্দর!’ ফাইনম্যান তখন ভাবছেন, তিনি কি 
বলবেন, কেন নক্ষএ্রদের আলোকোজ্জ্বল দেখতে লাগে? নক্ষত্রের বুকে প্রচুর তাপ। অনবরত 
ফিউশন বিক্রিয়া চলেছে। বিজ্ঞানের এই অমোঘ সত্য উচ্চারণ করলে বান্ধবীর মোহমুদ্ধতা 
কেটে যাবে না তো? এমনকী “তাকে বুঝতে না পারার” অভিযোগে সম্পর্কে চিড়ওতো ধরতে 
পারে। এক নজরে বা সৌন্দর্যমণ্ডিত, তার আভ্যন্তরীণ সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে বন্ছ বাধা পেরোতে 
হয়। বছ শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। 

আশ্চর্য হই আমরা, ফাইনম্যানের আগে এমন-ই ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন 
কোসাম্বি তার ‘মিথ আ্যাণ্ড রিয়ালিটি'র ভূমিকার : | 

‘Anyone with aesthetic sense can enjoy the beauty of the lily; it takes 
a considerable scientific effort to discover the physiological process whereby 
the lily grew out of the mud and filth.’ 

প্রাচীন দেশ ভারতবর্ষ। দেশ্রে অভ্যন্তরে প্রচলিত রয়েছে নানা বিশ্বাস ও দার্শনিক 
মতবাদ। প্রধান দুই মতবাদ, ভাববাদ ও বন্ত্রবাদ তো রয়েছেই। শুধুমাত্র দার্শনিক ভাবনার 


সংহতি ও সংঘাত অনুধাবন করে সামাজিক বিকাশের প্রকৃতি ব্যক্ত করা যার না। শঙ্করাচার্য, 


রত 


বুদ্ধদেব ও প্রাচেতন্যের দেশ ভারত। এসব দর্শন যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কোসামি নিঃসন্দেহ, শুধু 
উঁচু মানের ভাব ও ভাবনা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে বায় না। সমাঙ্গকে অনেক বাস্তব সংকট 
ও সংঘাতের মুখোমুখিও হতে হয়। ধর্মীয় লোকাচারের প্রচলিত নানা উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে 
ধর্ম ও ঈশ্বরের সৃষ্টি কেমন করে হল, কোসাম্ি তা ব্যাখ্যা করেছেন। একটি চমতকার উদাহরণ 
তিনি ভুমিকাতেই যোগ করেছেন। মানুষ প্রার্থনা করে, ‘Give us this day our daily 
চre৪d’। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। নব্য প্রস্তর যুগের আগে খাদ্য হিসাবে "0৬৪৫, প্রচলিত 
ছিল না। ফলে এমন প্রার্থনা পংক্তি এর আগে সমাজে জন্মলাভ করতে পারে না। 

‘মিথ আযাণ্ড রিয়ালিটি’ বইয়ে কোসাম্বি কী ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন? তার 
নিজের কথাতেই শুনুন। | y 

1 ‘Our present task is to trace the primitive roots of some Indian myths 
and ritual that survived the beginning Of civilization and indeed survive 
to this day.’ | 

বলেছেন কোসাশ্ি, যে সমাজে অতীতের প্রার সকল চিহ্ন অক্ষুপ্ন থাকে সেখানে 
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উপরিউল্লিখিত অনুসন্ধান অসম্ভব নয়। এ ধরনের বিক্লেষপকে যদি আমরা অবজ্ঞা করি, 
ভারতীয় ইতিহাসের চরম বিকৃতি ঘটবে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে ভুল বার্তা রচিত হবে। 
মিথ ত্যাগ রিয়ালিটি’ বইরের দীর্ঘ ভূমিকাটিকে নিঃসন্দেহে একটি উচ্চমানের পূর্ণাঙ্গ 
নিবন্ধ হিসাবে চিহ্নিত করা যার। শুধু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের নিদর্শন নয়, পৃথিবীর বনু 
সভ্যতার নিদর্শন উল্লেখ করে সভ্যতার অগ্রগতির আলোচনা করেছেন কোসাম্ি। বিভি্ 
স্ভ্যতার শিল্পচর্চায় যে সংকরায়ণ ঘটেছে, একাধিক চিত্রের সাহাব্যে কোসাম্বি তা প্রমাণ করেছেন। 
সভ্যতার ইতিহাস তো এমন-ই। বিচ্ছি্নভাবে কোথাও কোন সাংস্কৃতিক ইতিহাস বা শিক্পসামনত্ী 
গড়ে ওঠে না। বিশুদ্ধতার অনুসন্ধান সেখানে নিরর্থক হরে দাঁড়ায়। এমন কথার সমর্থন আমরা 
বেশ কিছুকাল পরে বিশিষ্ট সমাজতাত্বিক এডওয়ার্ড সঈদের রচনায় পেয়েছি। 

1 ‘Partly because of empire, all cultures are involved in one another; 
none is single and pure, all are hybrid, heterogencous, extraordinarily 
০ and unmonolithic’. 





Edward W. Said 
Culture and Imperialism 
1993 


: ভূমিকাটি বাদ দিলে বইটিতে মোট পাঁচটি বড় নিবন্ধ রয়েছে। নিবন্ধগুলির শিরোনাম 
নীচে দেওয়া হল £_ 

। IL. Social and Economic Aspects of the Bhagavad-Gita. 
(ঢা. Urvasi and Pururavas. 
TH. At the Crossroads : A Study of Mother-Goddess Cult Sites. 
IV. Pilgrim's Progress : A Contribution to the Prehistory of the 
| Western Deccan Plateau. 
‘VV. The Village Community in the ‘Old Conquests’ of Goa. 
প্রতিটি নিবন্ধে কোসাশ্বি একাধিক উপশিরোনাম যোগ করেছেন। ফলে নিবন্ধগুলি পড়তে 
ও বুঝতে অনেকটা সহজসাধ্য হয়েছে। বহির্দেশের অনেক উপকরণ দৃষ্টান্ত হিসাবে 
কোসামির রচনায় এলেও পাঁচটি রচনাই আমাদের দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কে 
করে রচিত। প্রতিটি রচনার শেষে লেখক যে টিকটিগ্ননি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য যোগ করেছেন, 
প্রথম শ্রেণির রচনাকার ভিন্ন এমন সামর্থ দুর্লভ। 
৷ আমরা এবার নিবন্ধুলির আলোচনায় যেতে চাই। 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ‘মহাভারত’ এর আখ্যান উপজীব্য করে আঠারো 
অধ্যায়ে ভগবদ্‌সীতা’ রচিত হয়েছে। মহাভারতের মূল বিষয় পাণ্ডব ও কৌরবদের 
পারস্পরিক যুদ্ধ। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিকটাত্্রীয়দের হত্যা করতে দ্বিধাবোধ 
করেন ও দৌর্বল্য প্রকাশ করেন। অর্জুনের রথের সারথি কৃষ্ণ তখন নানা যুক্তি ও 
অভিভাবণে এই যুদ্ধের অনিবার্যতা ব্যাখ্যা করেন। মহাভারতের যুদ্ধে যে ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা 
রয়েছে তার বাস্তবভিত্তি মানতে হলে ওইসময় ভারতের জনসংখ্যা অস্তত কুড়ি কোটি 
হতেই হবে। ব্রিটিশ ভারতের আগে এমন জনসংখ্যা এদেশে কখনও পৌছয়নি। 
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বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে গীতার কেমন ভাষ্য গ্রহণীয় হয়েছে তার একটি 
চিস্তাসমৃদ্ধ বিবরণি লিপিবদ্ধ করেছেন কোসাম্বি। সেই বিবৃতির উপশিরোনাম দিয়েছেন 
‘For what Class?" মহাঝ্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলক, মহারাষ্ট্রের সমাদ্র সংস্কারক 
জ্রানেশ্বর, বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ্জ ও শঙ্করের কাছে গীতার কেমন ব্যাখ্যান প্রাহ্য হয়েছে, 
কোসাম্থি তা উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজী ও তিলক উভয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। 
গীতার ভাব্যের অনুপ্রেরণা দুজনের কাছে ভিন্ন ছিল। অরবিন্দ ঘোষ মশাই তো শীতাপাঠ 
নিবিড়তর করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরেই এসেছিলেন। রামানুছের 
বৈষ্ণবভাবনা সমকালে শিবভক্তদের প্রভাবকে অংশত গান করতে সমর্থ হয়। প্রশ্ন তুলেছেন 
কোসাধি, তবে শঙ্কর কেন ভগবদ্গীতার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন? ওই অসামান্য 
চিস্তাবিদদের কী এমন স্পৃহা ছিল বা সমকালীন ও সমশ্রেণিভূক্ত জনসাধারণ উপলব্ধি 
করতে পারেননি? এদের একটা সাধারণ পরিচিতি কোসাশ্বি পেশ করেছেন এইভাবে, 
“They all belonged to the leisure-class of what. for lack of a better term, 
may be called Hindus.’ f 

এর বাইরে সমাজে একটা প্রভাবশালী সমাস্তরাল ধারা প্রবাহিত ছিল, এঁরা সকলে 
- অতিসাধারণ ভঙ্গিতে লোকশিক্ষা দিয়েছেন! আত্মসাধনা করেছেন। কবীরের, সে আমলে, 
হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্যই ছিল। তুকারামের ‘বিষ্ণু’ উপাসনা পদ্ধতি ছিল 
ভিন্নতর! কবি জয়দেব যে অসামান্য সংগীত ও প্রেমাধ্যান 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন, 
তা গীতার মূল ভিত্তিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়নি। চৈতন্যদেব যে ভাবরসে সারা বাংলাকে 
প্রভাবিত করেছিলেন তার ভিত্তিও গীতার পরিকাঠামো অনুসারী নয়৷ শিখ ধর্মানুশাসনের 
আখ্যান গীতার উপর প্রত্যক্ষ নির্ভরশীল বলে মনে হলেও জয়দেব ও মারাঠি সাধক 
নামদেবের প্রভাব সেখানে রয়েছে। 

অষ্টম শতকে শঙ্করের সামাজিক প্রভাবে বহু বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্র বিলুপ্ত হয়েছে। হিন্দু 
বিশ্বাসের প্রাবল্য প্রসারিত করতে শঙ্কর সমর্থ হয়েছিলেন । ধর্মচর্চা কেন্দ্রে যেভাবে বৌদ্ধধর্ম 
চর্চিত হত, ধর্মপ্রচারকেরা যেভাবে তার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে "]80191570*-এ নামিয়ে 
এনেছিলেন, ‘বিহার’ নামক প্রতিষ্ঠানগুলির অবর্ণনীয় প্রাচুর্য বৌদ্ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে 
বীতরাগ করে তুলেছিল, শঙ্কর সেই আবহকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমাজে 
জমিদার শ্রেণির অনেকে শৈব ছিলেন। প্রল্রারা তাদের হাতে লাঞ্ছিত হতেন। এ কারণে 
শৈবদের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাজে কমেছে। রামানুজ সে সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। তখনও ধনী সম্প্রদায় শিবের উপাসক, সাধারণ মানুষ বিষ্ণুর উপাসক। 

আলোচনা শেষে কোসাশ্বি একটি মৌলিক উপসংহার টেনেছেন। কেউ একজন চাইলে 
সমাজের শ্রেণিসত্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার না করেই গীতা থেকে তার পছন্দমত পাঠগ্রহণ 
করতে পারেন। কোসাম্বির অভিমত, গীতা এমন এক পাঞ্ডুলিপি যার সহায়তায় কোন 
হিংসা না ছড়িয়ে ব্ৰাহ্মণ্য ব্যবস্থা অবিকৃত রাখা যায়। শাসক শ্রেণির পছন্দ হবে না এমন 
কিছু সামাজিক পুনর্গঠনের উদ্যোগ, অনুপ্রেরণা ও যাথার্ঘ্য এই গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা যায়। 

গীতার কৃষ্ণের মুখ দিয়েই বর্দাশ্রমের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। কৃষ্ণ বলেছেন, 
‘যারা আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তারা নারী, বৈশ্য ও শুর্রদের মতো পাপী হলেও... 


| 
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| 
ইত্যাদি৷’ যারা সমাদ্ে শ্রমদান করে সম্পদ তৈরি করেন, জন্মসুক্রেই তাদের 
ঘোষণা করা হয়েছে। নারীদের হেয় কল্পনা করা হয়েছে! গীতার ব্যাখ্যাকারদের 
শর সওয়াল, স্বয়ং ঈশ্বর এমন চতুর্র্ণ ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। 

' মহাভারত ও পুরাপ-উভয় পাণুলিপিই বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ 
রর খাতিরেই তা হয়েছে। কোন্‌ আমলে এসব ঘটেছে, কোসাম্বি তা তথ্যসমৃত্ধভাবে 
পেশ করেছেন। ‘গীতা’ যে কোন পূর্বলিখিত পাঞ্ডুলিপির পুনর্গিধন নয়, সেকথাও বলেছেন! 
যথার্থই বলেছেন কোসান্বি, মহাভারতের প্রধান চরিত্রদের তুলনায় কৃষ্ণের চরিত্রে মাহাত্ম্য 
বলতে প্রায় কোন কিছুই নেই। ছলে বলে কৌশলে কর্ণসিদ্ধির কথা বলছেন কৃষ্ণ। 
মহাভারতের তিনটি উল্লেখ্য বিষয় যথা রাজধর্ম, আপদধর্ম ও মোক্ষধর্ম শাস্তিপর্বে ভীমের 
মাধ্যমে উল্লিখিত হয়েছে। কৃষ্ণের ভূমিকা গৌণ। মানবিক শগুণে প্রভাবিত হয়ে অর্জুনের 
মত বীর যখন আত্মীয়দের হত্যা করতে বিপন্নবোধ করেন, কৃষ্ণ তাকে দেখিয়ে দেন, 
ওরা তো মরেই আছে, শুধু সময়ের এদিক ওদিক’ । 
| সময়ের সারণি বেয়ে নানা নামে কৃষ্ণের ছবি অঞ্কিত হয়েছে। নারায়ণ, সত্যনারায়ণ 
ইত্যাদি। কোসাশ্বি নিছক ভিন্নরাপী কৃষ্ণের পরিচিতি দিয়েই তার কাজ শেষ করেননি। 
এক একটি প্রতিরূপের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, সুমেরু ও সিন্ধু সভ্যতার প্রতিরূপের কেমন 
মিল রয়েছে তার আলোচনা করেছেন। | 
সত্যি বলতে বী, কোসাশ্বির ইতিহাস বিষয়ক যে কোন নিবন্ধ পাঠ করলে আমাদের 
এডওয়ার্ড সঈদের উদ্ধৃতিটি বারবার মনে পড়ে। কৃষ্ণের আলোচনায় কোসাম্বি শিব পার্বসতীর 
কথা এনেছেন। গণেশের কথা এনেছেন। তুষারবুগের অজ্ঞাত কোন শিল্পী ইউরোপের 
গুহায় গণেশের মতোই দেখতে কেমন গুহাচিত্র এঁকেছিলেন, কোসাম্থি তার সচিত্র উদাহরণ 
দিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে সামস্ততস্ত্রের নৈকট্য দেখিয়েছেন তিনি। ‘ভক্তি’ 
দর্শন শাসন-ব্যবস্থাকে উপস্রবহীন রাখতে কিভাবে কাজ করেছে, দেখিয়েছেন কোসাধি। 
অস্ত্যঅ শ্রেণির মানুবের ধর্মচরণ ও আরাধ্য চরিত্রদের নিয়েও আলোচনা করেছেন তিনি। 
আলোচনায় জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ ও তুকারামের কথা এসেছে। 
আধুনিক জীবনযাক্সা বিজ্ঞান ও মুক্ত চিত্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এমন কথা কোসান্বি 
বারবার বলেছেন। তার আলোচ্য নিবন্ধ থেকে একটি অসাধারণ অংশ আমরা নীচে নিবেদন 

চাইছি। 

‘A myth may grip us by its imagery. and may indeed have portrayed 
ome natural phenomenon or process at a time when mankind had not 
learned to probe nature's secrets or to discover the endless properties 
of matter. Religion clothes some myth in dogma. ‘Science needs religion’ 
is a poor way of saying that the scientists and those who utilize his 
discoveries must not dispense with social ethics. There is rio need to 
dig into Gita or the Bible for an ethical sytem sandwiched vith pure 
superstition. Such books can still be enjojye t for their aesthetic value. 
Those who claim more usually try....to imp.de man's progress.... 
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এমন কথার প্রতিফলন আমরা বিজ্ঞানী মেখনাদ সাহা ও এ সময়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞাসীদের 
কাছেও শুনতে পেয়েছি। সে উদাহরণে শেষে বাব। 

কোসাম্থির দ্বিতীয় নিবন্ধের নাম ‘উর্বশী ও পুরুরবা,। কালিদাসের বিখ্যাত নাটক 
'বিক্রম উর্বশী”র আখ্যান দিয়ে কোসাম্বি রচনাটি শুরু করেছেন। বিষ্ণুর এক নাম পুরুযোত্তম। 
উচ্চারণ করেছিলেন। পরিচালক ভরত সেই অপরাধে €) তাকে মানুষের আকার দিলেন। 

ক্ষতি কিছু হল না। দুজনের প্রপয়পর্ব রচিত হল। তবে সেই প্রণয় আধখ্যানে প্রতিপদে 
বাধা এসেছে। স্বন্ধ-কার্তিকেয়র প্রসঙ্গ এসেছে। শত যন্ত্রণা বয়ে উর্বশী যখন স্বর্গে যাবার 
অনুমতি পেলেন, যুদ্ধে নিরত ইন্দ্র পৃথিবীতে তাকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেন। পৃথিবীতে 
উর্বশী যাঁকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছেন তার মৃত্যুর পর উর্বশী আবার স্বর্গে স্থান পাবেন। 

নাট্যকার হিসাবে কতটা সার্থক কালিদাস, কোসাম্থি সেই বিশ্লেষণে আগ্রহ দেখান নি। 
কালিদাসের নাম প্রশংসার সুরে উল্লেখ করে ‘শতপথ ব্রাহ্মাণ' ও খগ্বেদের দিকে নজর 
দিয়েছেন। একই আখ্যানের কাহিনি বিন্যাসে যে বদল দেখেছেন কোসাশ্বি, তার মতে 
তা বৈদিক সমাজ থেকে গুগুযুগে রূপাস্তরের ফলে ঘটেছে। কোসাশ্বির ভাবায় “7121” 
নাটকের আদল লাভ করেছে। 

কালিদাসের আরও একটি সুপরিচিত নাটকের নাম “মালবিকা-অপ্নিমিত্র'। 'অভিজঞান 
শকুত্তলা” নাটকের নাম আমরা সকলেই জানি। সব নাটকেই নায়কেরা অভিজাত। রাজা 
চরিত্রে মহান। ব্রিকোণ প্রেমের হ্বম্ব সেখানে জটিলতা যে সৃষ্টি করেনি এমনটা নয়, তবু 
বহুবিবাহ স্বীকৃত সমাজ্রে এমন ঘটনাকে কেউ নিষিদ্ধ আখ্যান বলে মনে করেননি। গুপ্ত 
সাম্রাঙ্ছের প্রতিফলন সেখানে স্পন্ট। অভিজাতরা যেখানে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন, 
নারী ও ভূত্যরা সেখানে প্রাকৃত ভাবায় কথোপকথন করে। কোসাম্থি লিখেছেন, সমাজে 
তথাকথিত নিচু শ্রেপির মানুষ বলে পরিচিত লোকঞ্জনেরা ভিন্ন ভাবাকেই নিজেদের ভাবা 
বলে মনে করেন্‌। গোয়ার জমিদারশ্রেণি মনে করে তাদের ভাষা মারাঠি নয়তো পর্তৃগিজ। 
মেয়েদের ভাষা কক্কনি। গাঙ্গের অববাহিকার বিভিল্ন কদতিতে দেখা যায় উচ্চবংশীয় 
লোকজন, চাবাভুষো লোকজন ও মহিলারা একইরকম হিন্দিতে কথা বলেন না। ভাবার 
শ্রেণিসম্পর্ক নিয়ে আধুনিককালে অনেক ভাবাতত্ববিদ ও সমার্জতাত্ত্িক গবেষণা করেছেন। 

কোসাম্বির ভাবনা সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। অভিজাতরা যখন নিন্নবর্গীর মানুষজনের 
সঙ্গে এমনকী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন, তথাকথিত স্থূল ভাবা ব্যবহার করেন। কালিদাস 
বা অন্য কোন সংস্কৃত নাট্যকার এই বাস্তবতাকে তাদের নাট্যকর্মে স্থান দেননি। তবে 
‘মৃচ্ছকটিক’ নাটকের সৃত্রধার ভাবার এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই কথা বলেছেন। ধর্মের 
দোহাই দিয়ে সামাজিকভাবে একটা মৃতভাযাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, কোসান্বির মতে 
সুমেরীর ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতাতেও এমন জিনিস দেখা গিয়েছে। মনে রাখবেন পাঠক, 
দামোদর ধর্মানন্দ কোসাশ্বি ও তার পিতা-ধর্মানন্দ দামোদর কোসাশ্ি-উভয়েই সংস্কৃত 
বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই ভাষাকে এঁরা বিন্দুমাত্র অবদ্্লা করতেন না। ভাষার সামাজিক ' 
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অবস্থানের যাথার্থ্য নিরাপণে তাকে বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেবণ গ্রহণ করতে হয়েছে। ভাবা সামগ্রিক 
সমাজের সংযোগ মাধ্যম। নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় সাজাতে গিয়ে কোসাম্থি ১৯৫০ সালে 
“সোভিয়েত লিটারেচার”-এ প্রকাশিত ছে. ভি. স্তালিনের ‘On Marxism in linguistics’ 
রূচনাটিকে সহায়কসূত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। মনে রাখতেই হয় আমাদের, কোন 
রিশেষ শ্রেণি বে ভাষা ব্যবহার করে তা অন্যান্য শ্রেণির চর্টিত ভাষা না হলেও 
সাধারণভাবে তার সামাজিক মান্যতা চাই। কোসাম্থির অভিযোগ ছিল, কালিদাস সতর্ক 
যত্রের সঙ্গে তার সময়কে রাপায়িত করেননি। রাজ দরবারকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যেমন 
চোখে দেখেছেন, কালিদাস সে পথেই হেঁটেছেন। 

কালিদাসের নাট্যকাহিনির আধুনিক ভাষ্য তবে কী হবে? A. 8. 7৫10-এর লেখা 
“বেদ উপনিষদের ধর্ম ও দর্শন’ (১৯২৫) বইটির কথা বলেছেন কোসাম্থি। নাটকের 
কাহিনিটিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ কেইথ। ম্যাক্স মুলারের কথা তো কোসাশিকে 
লিখতেই হয়েছে। কালিদাসের নাটকের একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন ম্যাক্স মুলার । 
আখ্যানে যে রূপাস্তর ঘটিয়েছেন তা কোসাম্বি সমর্থন করেননি। মুলারের সমালোচক 
বন্ধুরা কেন এমন বিষয়ে নীরব থেকেছেন, প্রশ্ন তুলেছে কোসাস্বি। মুলারের সামগ্রিক 
অবদানকে কখনও কোসাস্বি খাটো করে দেখেননি। বিশেষত খগ্বেদের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ 
প্রকাশের জন্য মুলারের প্রতি কৃতত্রতা জ্ঞাপন করেছেন। ব্রান্মাণ সম্প্রদায় তার স্বার্থের 
কথা মাথায় রেখে বেদের ব্যাখ্যা করতেন। মনুস্থৃতির প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। নানা 
কুসংস্কারের পক্ষে এমনকী সতীদাহ প্রথার পক্ষেও অভিমত দিতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা সতীদাহ সমর্থন না করলেও বেশির ভাগ প্রশ্নে ব্রান্দাণ সম্প্রদায়ের 
পক্ষেই থাকতেন। এতে ‘নেটিভ'দের শাসন করতে সুবিধে হত। ভারততত্ব্ব চর্চার ক্ষেত্রে 
জার্মানদের ভূমিকা ব্রিটিশদের চেয়ে বেশি ছিল। কোলক্রক বলেছিলেন, “অনুবাদের পক্ষে 
বেদের পাণ্ডুলিপি অতিকায় বড়। অনুবাদ করলেও পাঠকের পরিশ্রম নিস্কলা হবে, 
অনুবাদকের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল।' এর ব্যাখ্যা সহজসাধ্য। ব্রিটিশরাজের কাছে 
ভারত "উপনিবেশ" ভিন্ন কিছু নয়। ততদিনে ওদের দেশে শিশ্পবিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। জার্মানি 
নিজের আভিজাত্য ও জাতীয়তাবাদ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাচীন উপকরণের পুনরুত্থান চাইছিল। 
ভারততত্বচর্চা বিষয়ে ব্রিটেন ও জার্মানির ভূমিকা কোসাম্ি এভাবেই ব্যাখ্যা করতে 
চেয়েছেন। উর্বশী ও পুরুরবার আখ্যান আলোচনায় সমকালীন সামাজিক গঠন কারও 
কাছেই তেমন গুরুত্ব পেল না কেন, প্রশ্ন তুলেছেন কোসাশ্ষি। কেইথের সীমাবদ্ধতার কথা 
বলেছেন। জার্মান পণ্ডিত K. F. 0010৪ এর ‘Vedische Studien’ এর কথা আলোচনা 
করেছেন। 'ইতিহাস-পুরাপকথার একাধিক পাণ্ডুলিপির মতোই উর্বশী-পুরুরবা পাণ্ডুলিপিকে 
দেখেছেন জেল্ডনার। ব্যাখ্যায় নানা সীমাবদ্ধতা ছিল। অত্যস্ত পরিশ্রম করেছেন জেল্ডনার। 
কাহিনির নানা ভাব্য সংগ্রহ করে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যথাযোগ্য কারণেই 
কোসাম্বি এই বিষয়ে একটি উপশিরোনাম (৬৪51075 04 (he 9101) যোগ করেছেন। 
খগ্বেদ থেকে মূল স্তোত্র উদ্ধৃতি করেছেন কোসান্থি। উর্বশী ও পুরুরবার একাধিক উদ্ধৃতি 
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উল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে তিনি তার নিজস্ব ও মৌলিক ব্যাখ্যা পেশ 
করেছেন। 
অপরিমিত স্বাধীনতা (unrestricted freedom) গ্রহণ করেছেন। কোসাশ্বির স্পষ্ট অভিমত, 
যে কোন পাঞ্জুলিপি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাকে কেন্দ্র করেই প্রধানত আলোচনা করতে 
হবে। খেয়াল রাখতে হবে, সমকালীন সমাজের অবস্থানের ভিত্তিতে যেন আলোচনার 
গতিপথ এগোয়। খগ্বেদের মূলস্তোব্রের উপর ভিত্তি করে উর্বশী-পুরুরবার একাধিক 
আচরণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কোসাম্ি, আমাদের মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। 'তুলসী' 
আমাদের কাছে এক পবিত্র গাছ। তার জন্য প্রতিগৃহের সম্মুখে যে তুলসীমঞ্চ তৈরি হয়, 
এর স্থাপত্যরীতির সঙ্গে খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর ভারত-অতিদূরবর্তী সভ্যতার স্থাপত্যের 
মিল খুঁজে পেয়েছেন কোসান্বি। প্রতি বছর তুলসীর বিবাহপর্ব সমাধা হয়। বলা হয়েছে 
তুলসী বিধবা। তার মানেই তো এই, প্রতি বছর তুলসী তার স্বা্রীকে হারায়। এখানেই 
উর্বশী-পুরুরবা গল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে আধুনিক 
কবি কীট্‌স-এর 'ইসাবেলা” কবিতায় একই ধরনের মিল দেখেছেন কোসাশ্রি। ইসাবেলা 
কবিতার আখ্যান বোকাচ্চিও-র রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। নায়িকা তার প্রেমিকের 
কর্তিত মস্তক ফুলদানীতে রেখে তার উপর গাছ পুতেছে। সবসময় সেই ফুলদানী তার 
পাশে রেখে দিচ্ছে। আমরা উর্বশী-পুরুরবা আখ্যানের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই না কি? উর্বশী 
অন্ধরা ছিলেন। ধপ্বেদে উর্বশীসঙ্গিনীদের কথা উল্লেখ থাকলেও একজনেরও নাম দেয়া 
নেই। অধর্ববেদে কিন্তু একাধিক অন্সরার নাম রয়েছে! -৬818987৩01 Samhita’ গ্রন্থে 
প্রতি দেবতা পিছু দুজন অক্ষারার নাম পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের একাধিক মন্দিরে 
দেবদাসী প্রথা বহুকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। অন্মরাদের কাহিনি বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গীতে পেশ 
করেছেন কোসাশি। অক্ষারারা তো বটেই, দেবীরাও যে দেবতাদের চেয়ে কম শুরুত্বপূর্ণ 
ছিলেন, একথা একাধিক স্তোত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। একাধিক লোকাচারের সঙ্গে সামাজিক 
রীতিনীতিকে জুড়েছেন কোসাশ্বি। প্রাচীন দেবদেবীর ধারণা এখনও কোথাও কোথাও 
কেমনভাবে প্রচলিত রয়েছে তার প্রচুর উদাহরণ তিনি পেশ করেছেন। খগ্বেদে বর্ণিত 
টিযা’কে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। নানা সভ্যতা থেকে তুলনীয় প্রসঙ্গ এনেছেন। 
তার লেখা পড়তে গেলে মনে হয়, একবিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীতে এমন সংগঠিত সংস্থা 
থাকে কেমন করে, যারা ‘বিশুদ্ধ’ সভ্যতা, ‘বিশুদ্ধ’ ধর্মের জয়গান করতে চায়? আর্য- 
অনার্যের ঝগড়া তো মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দেয়। 

কোসাশ্বি এক পৃথক উপশিরোনামে উর্বশী ও উবার অবস্থান বিশিষ্ট দেবতা ইন্দ্র, 
বরুণ ও অগ্নির মত আর্য সভ্যতাজজাত কিনা বুঝতে চেয়েছেন। কী বিশাল পরিমাপ তথ্য 
কোসাম্ি পৃথিবীর নানা সভ্যতা থেকে সংগহ করে নিবন্ধ রচনা করেছেন, আমরা অবাক 
হয়ে যাই। মানবসভ্যতার ইতিহাস এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার ইতিহাস। নানা শ্রেণির 
সংঘাত ও সংহতির ফলে আখ্যানের মূল কাঠামোর 'অংশত অদল বদল ঘটতেই পারে, 
সভ্যতার শ্রোতধারা তবু কোন বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের কথা বলে না। 


| 
ে্ুযরিুন '০৯ মিথ আন্ত রিযালিটি__কোসাম্ির সতর্কবার্তা এ. 


| যাইহোক, আবার কোসাশ্থির নিবন্ধের কথায় ফিরে যাই। জন্ম ও মৃত্যুর দেবীকে নিয়ে 
লিখেছেন কোসাি। মহাভারতে কৌরব সন্তানদের জন্ম কাহিনি উল্লেখ করে মায়েদের প্রজনন 
ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে কুস্তের কথা আলোচনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে, 
বিভিন্ন লোকাচার ও উৎসবে কুস্তের উপস্থিতি কেন, ব্যাখ্যা করেছেন কোসাম্বি। একটি আর্য 
উৎসবের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছেন, কেমন করে দেড় শতাবী আগে তার ব্রাঙ্গাণ্যকরণ' ঘটেছে। 
'দেহীর প্রাধান্য থেকে দেবতার প্রাধান্যে এসেছে। এই প্রাধান্য স্থাপনায় সঙ্গী থাকছেন একছন 
ব্রাহ্মণ পুরোহিত। 

| আমরা জন্ম ও মৃত্যুর দেবদেবীর কথা বলছিলাম। খগ্বেদে মৃত্যুকে দুভাবে দেখা 
হয়েছে। একটা ব্যাখ্যা এরকম যে মৃত্যু মানে কারও চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়া। তাই তার 
পাশে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে ও যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য দিয়ে তাকে সমাধিস্থ করা 
হয়। ' 

| দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে মৃত্যুর পর মৃতের দেহ সৎকার করে তার দেহের হাড় পবিত্র 
কু্তে সংগ্রহ করা হয়। খগ্বেদে এই ধারণা পরে যোগ হয়েছে। মৃতকে আবার মাতৃগর্ভে 
স্থাপন করা হয়। নবজাতকের মৃত্যু হলে আদও কলসীতে বা হাড়িতে তাকে সমাধি দেওয়া 


হয়। 

' শতপথ ব্রাহ্মাণ'-এ পৃথিবীকেই মাতৃগর্ভ হিসাবে দেখা হয়েছে। নিবন্ধটির উপসংহার 
পেশ করার লোভ সামলানো দায়। 

| উর্বশীদের দিন আজ আর নেই। এরা দেবীতে পরিণত হয়েছে। দেবতাদের বিয়ে 
করে ঘর সংসার করছে। মৌর্যযুগের আগে তাদের-ই জীবিত প্রতিনিধিরা অর্থ ও 
বাণিজ্নির্ভর সমাজে জন্মলাভ করেছে। বেশ্যাবৃত্তির বাণিজ্যিকীকরণ করেছে। 'অর্থশান্ত্রে 
“মাতৃকা’-র ধারণা আরোপ করা হয়েছে। জন্ম হয়েছে দুই ব্রাহ্মাণকুলের। বশিষ্ট ও অগস্ত্য। 
খগ্বেদের স্তোত্র থেকে একথা স্পষ্ট যে অগস্ত্য দুই বর্ণের মানুষকে দেখেননি, তিনি 
নিজে আর্য ও অনার্য বংশের মিশ্রণ ছিলেন। তার স্তোব্রগুলোও দুই ভাবনার-ই জয়গান 
গেয়েছে।' কোসাম্থি সবশেবে লিখলেন, ‘একমাত্র বিস্তৃত পুরাতাত্বিক অনুসন্ধান থেকেই 
রা , অপস্ত্যবংশীয়রা দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করেছিলেন, নাকি এ আখ্যান পুরোপুরিই 


| মাহীর আরাধনা প্রসঙ্গে কোসান্বির তৃতীয় নিব নিবন্ধের শিরোনাম ইন্সিতবহ। 
বলছেন তিনি, ‘At the 00059709805, | কেন বলছেন? মাতৃতাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাপনার 
তত্ব কোসাশ্থি অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রচুর তথ্যসস্তার সম্বলিত উপায়ে পেশ করেছেন। 
মাততন্ত্রর্চার একাধিক স্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। “মৃচ্ছকটিক' নাটকে মাতৃদেবতার 
কাছে নৈবেদ্য নিবেদনের কথা রয়েছে। “মনুস্মৃতি'তে পিতৃবুদ্দকে নৈবেদ্যদানের কথা 
রয়েছে। পশু পাখিদের ছন্যও খাদ্য নিবেদনের কথা রয়েছে। মাতৃকুল সম্পর্কে “নুস্মৃতি' 
সম্পূর্ণ নিরুচ্চার। ‘বৃহৎসংহিতা’য় বরাহমিহির পুরুষদেবতার আলোকে নারীদেবতাকে 
জালোকিত করতে চেয়েছেন। নারী দেবতার ভিন্ন কোন সম্ভা নেই। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন 
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জায়গায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করে প্রচুর তথ্য পেশ করেছেন কোসাস্বি। প্রচুর মাতৃদেবতার নাম 
ও উপস্থিতি জানতে পেরেছেন। অনেক মাতৃদেবতা নামহীন, দলবন্ধভাবে থাকেন। প্রতি 
গ্রামেই প্রায় কোন না কোন দেবীপুজার প্রচলন রয়েছে। “‘যক্ষী' ও “ডাকিনি'র জন্মের 
উৎস কি? যে মেয়েরা সন্তান প্রসব করতে গিয়ে প্রা হারান বা আত্মহত্যা করেন, তারাই 
উপরের রূপ পরিগ্রহ করেন। শোলাপুরের কাছে বুলেটের অতর্কিত আক্রমণে এক নারী 
নিহত হরেছিল। আত্মীয়দের অভিমতে পুরো দিয়ে ও সৌধ তৈরি করে সেই নারীকে 
চিরনিদ্রায় শায়িত করা গিয়েছে। নানা পার্বপে সেই সৌধের সামনে অর্চনা ও আরতির 
আয়োজন হয়। এমনই আরও অনেক সৌধ ও সংরক্ষিত স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন 
কোসাম্বি। অনেক সরতীদাহস্থলে স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়েছে যেখানে পুজো ও অর্চনার নিরমিত 
ব্যবস্থা রয়েছে। সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে (বসস্ত, কলেরা ইত্যাদি) 
শীতলাদেবীর পুজো আমাদের এই বাংলাদেশেই তো দেখা যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে 
গিয়ে কোসাম্বি পাহাড়চুড়োর তুলনায় উপত্যকা বা ঢালু এলাকায় অনেক বেশি অর্চনাস্থল 
দেখতে পেয়েছেন। তবে এদের অবস্থান গ্রাম থেকে ও জলের উৎস থেকে এক-দুই মাইল 
দূরে। কার্লাইল ও স্মিথের অনুসন্ধান থেকে দেখা যায়, পৃথিবীর নানা জায়গায় ধাতুষুগ 
শুরু হবার আগেই প্রচুর মাইক্রোলিথ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মাইক্রোলিথের ঘনত্ব 
মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি। সব কটিই ধাতুপূর্ব ও মৃত্শিল্পপূর্ব ঘটনা, তখন মানুষ যাযাবরের 
মত বাস করেছে। লোহা আবিষ্কারের আগে মানুষকে পাকাপাকি ঘর বাধতে দেখা যায়নি। 
কৃবি-পূর্ব সভ্যতায় মানুষ এমন জায়গাতে সংঘবদ্ধ হয়েছে দিন কয়েকের জন্য, যেখানে 
নানাদিক থেকে এসে চলার পথণুলি মিলেছে। কাজেই কোসাম্ির এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য 
যে ...106 crossways are logically the original sites for the mother-goddess 
০8115.” যে পথের কথা বলা হল, পরবর্তী সময়ে সে পথের কিছু কি বাণিজ্যপথ হয়নি? 
হয়নি কি আধুনিক সরণি? হবেই যে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মানুষ জনবসতি 
গড়ার লক্ষ্যে নদীর পাশাপাশি চলে গিরেছে। অলাজঙ্গল ধীরে ধীরে সাফ হয়েছে। 
বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত আরাধনাকেন্তরগুলি সবই তো পাহাড়ের যে পথে বাণিজ্য পরিচালিত 
হত, সেখানেই নির্দিষ্ট দূরত্ব অস্তর গড়ে উঠেছিল। গ্রামগুলির সুস্পষ্ট সীমারেখা তৈরির 
আগে ব্যবসায়ী শ্রেণি সেই পথে নিশ্চয়ই অতিক্রম করেছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারক যাঁরা 
অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন, সেই পথেই তো হেঁটেছেন। কোসাম্বি তার এই নিবন্ধে 
আতকের কথা আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের উৎস ও পুরাতত্বের সম্মিলন ঘটিয়েছেন 
তিনি। নিবন্ধটি চারুদত্তের “মৃচ্ছকটিক' প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করে চারুদত্ের প্রসঙ্গ দিয়ে শেব 
করেছেন। 

এই বইয়ের সবসেরা নিবন্ধ হিসাবে আমরা চতুর্থ নিবন্ধটির কথা বলতে পারি। 
আরাধনাস্থলের উৎস বিবেচনা করে, গ্রামীণ দেবদেবীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে মানব 
সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছেন কোসাম্বি। ক্ষেত্র সমীক্ষার ফলাফল থেকে খাদ্য সংগ্রহকারী 
মানুষ কেমন করে ফসল উৎপাদনের মানুষে বদল হয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েছেন। 
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ধারাবাহিক উপায়ে এই বিকাশ হয়েছে এমনটা নয়। দেবতাদের সংঘাতের ধরন থেকে 
দলবদ্ধ মানুষদের সংঘাতের প্রকৃতি চিহ্নিত করা যায়। আমাদের পুরাণ সাহিত্যে অযৌক্তিক 
প্রচুর আখ্যান রয়েছে। গতীরমনস্ক সচেতন গবেষক তার ভেতর রোমাঞ্চকারী উপসংহার 
খুঁজে পেতে পারেন। 
। কোন একটা উপাসনা স্থলে যে আদিবাসী সম্প্রদায় প্রথমে পৃলার্চনা করেছে, সেখানে 
জনবসতি একই থেকে যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খাদ্য 
শস্যের অভাবের কারণে জনচিন্র বদলে বায়। অনেকে আবার চলে গিয়ে ফেরতও আসে। 
তবে উৎপাদন সম্পর্কের বদল, মুদ্রা অর্থনীতি, পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ, শিক্ষা ও 
কর্মসংস্থানের সন্ভাবনা-_অনেক স্থানের আদি চরিত্র বদলে দিয়েছে। তবু যেটুকু পেয়েছেন, 
তা।নিয়েই সমীক্ষা করেছেন তিনি। প্রচুর মৌলিক অভিমত পেশ করেছেন। 

| দাক্ষিণাত্যের আদি-ইতিহাস কেমন করে বিলু্ত হয়েছে, প্রথম উপশিরোনামের অধীনে 
বিষয়টি তিনি আলোচনা করেছেন। আদি-ইতিহাস বলতে গ্রাক্ষরতা-প্রচলন-পূর্ব ইতিহাসের 
কথা বলেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। এই 
আলোচনায় নানা প্রত্বুতাত্তিক সংগ্রহশালার রক্ষিত উপকরণের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ণীত 
বয়স ব্যবহার করেছেন কোসাস্বি। কৃবিপ্রবুক্তি ধাতু আবিষ্কারের পর বদলেছে। লাঙ্গলের 
ফলা তৈরি না হলে জমি অত সহজে কর্ষিত হত না। সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ 
করে কোসাম্বি বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব বন্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম দাক্ষিপাত্য এলাকায় খাদ্য 
উৎপাদন প্রাধান্যলাভ করে। উত্তর থেকে সহায়তা এসেছিল এর জন্য। লোহা আবিষ্কার 
হয়েছে, চাষের প্রথা উদ্ভাবিত হয়েছে, প্রয়োজনীয় শস্যের ফলন হয়েছে। স্থানীয়ভাবে 
রাষ্ন্য ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটল। উৎপাদন সম্পর্কের বদল ঘটতে লাগল। বণিক শ্রেণি দেখা 
দিল। বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। ধাতু সহজলভ্য হওয়ার ফলে রাজা তার প্রশিক্ষিত সেনাদল 
তৈরি করতে সমর্থ হলেন। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বর্ণপ্রথা চালু করলেন। বেদ অল্রান্ত প্রচার 
করতে থাকলেন। যোদ্ধাশ্রেপি সাধারণ মানুষের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে স্থান পেল। যারা 
উৎপাদনে যুক্ত রইল তারা বেঁচে থাকল। খাদ্য সংগ্লাহকদের সংখ্যা দিন দিন কমে যেতে 
থারুল। নিম্নবর্ণের প্রান্তিক সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত হল সেই মানুবেরা। রাজ্জ পরিবার 
সেসময় বৌদ্ধমঠ ও ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বেশি। উৎপাদনের সামাঙ্জিক সম্পর্ক 
যা| ছিল, এর বাইরে ভিন্ন কোন প্রত্যাশার কারণ ছিল না। স্বচ্ছ ইতিহাসচিস্তায় সমৃদ্ধ 
কোসাম্থি সাহিত্য পাণ্ডুলিপি, উপাসনাস্থল ও পুরাতত্বের উপকরণ থেকে এমন সব সিদ্ধান্ত 
প্রণয়ন করেছিলেন। নিবন্ধের শুরুতে এ্রতিহাসিক রমিলা থাপার কোসাম্বির ক্ষেত্র-সমীক্ষা 
বিবয়ে যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, বর্তমান নিবন্ধের প্রতিটি পংক্তিতে তার 
সুগভীর পরিচয় পাওয়া যার। প্রচুর মাইক্ষোলিথের সচিত্র বিবরণি দিয়েছেন কোসাম্মি। 
নিসভূমি ও উচ্চভূমি_-উভয় এলাকার মাইক্রোলিঘের ছবিই রয়েছে। আলোচনা করতে 
গিয়ে মেগালিঘের আশ্রর়ও গ্রহণ করেছেন তিনি। 
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শেষ নিবজ্জটিতে গোয়ার গ্রামীণ জীবনের ছবি বিধৃত রয়েছে। গোয়া তার জন্মস্থান 
শৈশব থেকে তিনি এই রাজ্যকে দেখেছেন। নানা ছায়গায় প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছেন। পাহাড়ি 
এলাকায় বন্দুক হাতে যেতেন, শিকার ধরার চেয়েও লক্ষ্য থাকত তার, প্রাচীন প্রত্তাত্বিক 
সম্পদ কবে কতটা উদ্ধার করা যায়। নিবন্ধটি তুলনায় আকারে ছোট। তথ্যসম্পদে 
ঘনসন্গিবদ্ধ। নিবন্ধটির শিরোনামে একটি কথা রয়েছে। ‘History ৮৩751517100 Skanda 
Purana" | পুরাণ ও ইতিহাসের তুলনা করেছেন তিনি। শুরুতে কয়েকটি পংক্তিতে গোয়ার 
সাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। গোয়ার ভূমি ও জনকসতির পরিচয় দিয়েছেন। অর্থনীতির 
আলোচনা করেছেন। পর্তৃগীজ্জ শাসকেরা গোয়ায় উপনিবেশ তৈরির পর কি পরিণতি 
হয়েছিল, নিবিড় বর্ণনা দিয়েছেন কোসাম্থি। পর্তৃগাল নিজের দেশে শিল্পারনে গুরুত্ব দিয়েছে। 
গোয়ার দিকে ফিরেও তাকায়নি। সেই ক্ষোভ সংগত কারণেই প্রকাশিত হয়েছে। গোয়ায় 
প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু মোটেই কম ছিল না। গোয়ার জনবসতির বৈচিত্র উল্লেখ করে 
কোসাম্বি সামস্ততাম্ত্রিক গোয়ার কথা আলোচনা করেছেন। মুসলমান রাজ ও হিন্দুরাজের 
কথা উল্লেখ করেছেন। কিভাবে গোয়ার মানুষের উপর কর চাপানো হয়েছে তার 
আলোচনাও রয়েছে এই রচনায়। সত্যি বলতে কী, গোয়া সম্পর্ক একটি সত্যিকারের 
05855985858 হিসাবে সংযোজিত 
হয়েছে। 

ষেকথা বলা হয়নি, বইটির অসামান্য সম্পদ প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক 
চিত্রবিন্যাস। আরও এক আশ্চর্য বির, পুস্তক মুদ্রণের সাধারণ! পদ্ধতি অবলম্বন না করে 
নিবন্ধগুলির প্রতিটি মুদ্রিত পৃষ্ঠার উপরে পৃথক পৃথক শিরোনাম করেছেন তিনি। কত 
ষ্তে নিবন্ধশুলি রচিত ও সঙ্জিত হয়েছে, বইয়ের যেকোন পৃষ্ঠা আমরা অনুভব করতে 
পারি। | = 

এই সময়ে, এমন বইয়ের আলোচনা আমাদের অসম্ভব প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। দেশে 
মাঝে মাঝেই এখন উগ্র ছ্াত্যভিমানের জয়ধ্বনি শুনা যার়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর 
জনৈক পুরাতত্ব বিশেবজ্ঞকে আমেরিকা থেকে এনে মহেঞ্জোদারো ও বৈদিক আমলের 
শিলমোহরকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে বলতে চাওয়া হয়েছিল, আর্য অনার্য বলে সভ্যতার 
কিছু নেই। মহান হিন্দু ধর্ম ভারত সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন ও একক বাহক। হাল আমলে 
“সেতু সমুদ্র প্রকল্প’ নিয়ে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চলেছে। বিজ্ঞান ও পরিবেশগত কারণে 
একটি প্রকল্প না হলে তার উত্তর মেনে নিতে, আমাদের অসুবিধে হর না। হাস্যকর 
অনুভূতি'র নামে হিংসা পুঁজি করে, অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করে, কুসংস্কার 
ও ভুলবিদ্যার বোঝা এখনও দুরভিসন্ধিরা চাপিয়ে দিতে চাইছেন। ভুলে যাব কি করে 
আমরা, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সেই এতিহাসিক উচ্চারণ ‘সবই ব্যাদে আছে”! শুধু 
মেধনাদ সাহা নন। এ সময়ের দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জয়স্ত বিষ্ণু নারলিকার ও পুষ্প 
ভার্গব। তাদের দুটি উদ্ধৃতি পরপর দিয়ে আমরা কোসাশ্বির বইটির আলোচনা শেষ করব। 

‘We frequently hear the comment that our ancient ancestors antici- 
pated all that modern science is telling us today and that they possessed 
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technology at par with modern times...ancient philosophical text are 
interpreted of having the basic ideas of quantum theory. string theory. 
unified field theory. relativity theory—all achievements of modern science’. 
J. V. 80109] ' 
The Scientific Edge (2001) 
| “8long with numerous discoveries.....enormous number of myths 
Were also remaining unchallenged...not only the vast masses but also 
8 substantial number of the highly educated. including scientists help 


to, perpetuate these myths’. 
Pushpa M. Bhargava (2003) 


ধর্মের মোহ ও উগ্র ব্যাখ্যা যেন কখনো ভারতে বাসা বাধতে না পারে, কোসলাম্বি 
আর্জীবন সেই কথাই তো আমাদের বলে গিয়েছেন। আলোচ্য বইটি বারবার আমাদের 
সেঁ কথা জানিয়ে দেয়। 





বঙ্গজীবলের দুই শতক : বান্তালির মনন ও অদ্য 

বাসব সরকার/সম্পাদনা--অজেয়া সরকার/ সোসাইটি ফর প্রগেসিভ আর্ডেন্টস আ্যান্ড 
কালচারাল এক্সচেঞ্জ/ প্রতিমা বি কে ৫১, সে্উর-২া'সস্ট লেক/কলকাতা-৯১, ২০০৮। 
১৫০ টাকা। 


বাঙালির জীবনচর্যা ও মননচর্চা : 


সন্ধানী আলোকপাত 
পৌতম নিয়োগী 


ইতিহাসের উজান বেয়ে বান্ধলা ও বাঙালির জীবনের উনিশ-বিশ শতকের তাৎপর্যপূর্ণ 
পরিকর্তনগুলি পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও দীর্ঘকালের শ্রদ্ধেয় 
সহযোগী অধ্যাপক বাসব সরকার। তার এই সন্ধানী প্রণোদনা তাকে এ ব্যাপারে পড়তে- 
বুঝতে, তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিজস্ব ভাবনার আলোকে বিশ্লেষণ করতে এবং পরিশেষে সেই 
ভাবনা নানা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার এই মুল্যবান রচনাগুলি 
নানা পত্রিকার পৃষ্ঠার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো এতকাঁল। এখন তার প্রয়াপের পর “বঙ্গজীবনের 
দুই শতক : বাঙালির মনন ও অদ্বেবণ' শিরোনামে সম্পাদনা কেন্তুত সংকলন) করে দুই 
মলাটের মধ্যে পুস্তকাকারে বেঁধে দিয়েছেন তার সুযোগ্য কন্যা ও আমাদের পরম নেহের 
পাত্রী অধ্যাপিকা অজেয়া সরকার। বর্তমান সংকলন গ্রন্থে গ্রহ্থিত সতেরোটি রচনার মধ্যে 
দু'একটি ছাড়া সবই আমার আপে পড়া; সেই হিসেবে, এই লেখা তৈরি করার আগে রচনাগুলি 
দ্বিতীর পাঠের মধ্যে লেখককে আমারও পুনরাবিষ্কার। 

. ই রচনার মুধবঙ্গেই একটি স্বীকারোক্তি নিবেদন করা বাঞ্ছনীয়। পাঠক-পাঠিকাদের 
সবিনক্ে এবং সংভাবে জানানো কর্তব্য যে লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু নর, সৌহাদ্য 
ছিলো, এবং দীর্ঘকালের। তিনি আমার কাছে নেহাৎ-ই “বাসবদা'_আরও পাঁচ জনের কাছে 
যেমন-_ আর, আমিও তার কনিষ্ঠ ্রাতাতুল্য। সেই কবে__বাসবদা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 
ক্যানিংএর কাছে তালদীতে বঙ্কিম সর্দার কলেজে, আমি টাকি থেকে বদলি হয়ে দার্জিলিং 
সরকারি কলেজে আর তারপর সাড়ে তিন দশক জুড়ে মৈত্রী। এই মৈত্রীর বনিরাদ শুধু 
ব্যক্তিগত ভালোলাগা নয়, একই মতাদর্শে আস্থা ও একই বিশ্বধীক্ষার আনুগত্য যেমন স্বীকার্য, 
তেমনি পাঠ সুচির অনতরলতাও স্ররণযোগ্্‌। এই ব্যতিগত স্বীকারোভির উ্েখ আবশ্যিক 


৮ 
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ছিলো এজন্য যে, বর্তমান রচনায় পূর্বপরিচয় বা সখ্য, বিদুমাতর প্রভাবিত করেনি আমাকে, 
তাই পাঠক পাঠিকাদের, পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েও বলতে চাই। শুধু নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষতার 
পর্ন তোলার জন্য এটুকু উদাহরণ এমন না, এই রচনার চরিআও ভিন্ন। এটি সমালোচনা 
না.কারণ বদি কোনও দ্বিমত পোবণ করি বা ভ্রান্তি দেখাই তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনে লেখক 
পু ঠেকেনা আমার কাছে, তাই এই রচনা ইংরিজিতে যাকে 
প্রিভিউ পার্টিকে” তেমন সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বিবেচনা করা হোক। 

সচরাচর বাঙালি বঙ্গজীবনের দুই শতকের’ একটা বড়ো অংশকেই রেনেসাঁস বলতে 
ভালোবাসে যদিও এই তথাকথিত নবসাগরণের চরিত্র নিয়ে বিতর্কও কম না। কী করে 





দু'বছর পর আর এক বামপন্থী পণ্ডিত বিনয় ঘোষ লেখেন “বাংলার নবজাপৃতি* যদি শেষ 
জীবনে লেখক নিজেই এই বইক্পের অনেক প্রতিপাদ্য থেকে সরে আসেন। উনিশ শতকের 
দিকে যে বাঙালি বামপন্থীদের নজর পড়েছে তা বোঝা যায় কিছুকালের মধ্যে গোপাল হানার 
বখন সংস্কৃতির রাপাস্তর” লেখেন। এরপর ১৯৫৬-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে 
ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান সুশেভিনচন্দ্র সরকার ‘লাইফ ত্যান্ড থট ইন বেঙ্গল, ১৮০০- 
১৯১১, নামে আস্ত একটা পেপার এম.এ সিলেবাসে সাহস করে ঢুকিয়ে দেন। দু'বছর পর, 
১৯৫৮-তে, বিপিনচঞ্জ পালের জন্ম শতবর্ষ উপলৃক্ষে, যে স্মারক গ্রন্থ বেরুলো তার সম্পাদক 
অতুলচন্্র গুপ্ত হলেও, পরিকল্পনা সবটাই সুশোভনবাবুর। বইটির নাম: “স্টাডিজ ইন দ্য 
বেঙ্গল রেনেশীস' প্রকাশক যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা পরিযদ্‌। ১৯৫৯ এ সুশীলকুমার গুপ্ত 
বের করলেন উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজ্জাগরপ' এবং ১৯৬০-এ নিমাইসাধন বসু 
‘ইন্ডিয়ান আযাওকেনিং ত্যান্ড বেঙ্গল’। 

ব্যস্‌, তদ্দিনে ‘বেঙ্গল রেনেশশীস' কথাটি মান্যতা পেয়ে গেছে। তলিয়ে দেখেন নি, হয়তো 
ভাবাবেগ একটু বেশি ছিলো বলেই, যে ইতালির নবস্সাগরণের সঙ্গে বাংলা বা ভারতের 
তুলনাই অর্থহীন। ইতালি স্বাধীন, ভারতে সমাজের রাপান্তর ঘটেছে গুপনিবেশিক প্রেক্ষিতে। 
বার্থ, সম্ভব বদি প্রথম জন্ম গ্রিস-রোমের প্রাচীন সভ্যতাকে ধরি, ভারতে প্রথম 
জন্মই তো হয়নি, তাহলে নবজল্ম আসে কোথেকে? তবে এর মানে এই নর যে বাংলা 
ও বাঙালির চিন্তা-চেতনার ও আচরণে যে রূপান্তর ঘটছিলো তা মূল্যহীন। বরং এই বিষয়ে 
গদগদ হওয়ার কিছু নেই আবার কিছুই হয়নি বলে ফুৎকারে উড়িয়ে: দেওয়া নির্বুদ্ধিতা, বলা 
ভালো যে এই জাগরণ সীমাবদ্ধ অথচ মূল্যবান। বিশেষত, রামমোহন-দেবেঙ্্রনা্থ বিদ্যাসাগর- 
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বঙ্কিম-কেশবচন্দ্র-বিবেকানম্দ-অরকিনদ হয়ে রবীন্দ্রনাথ_এক বিশাল 
ট্যাডিশন গড়ে উঠে বাঙালির মননে যে অভিঘ্বাত সৃষ্টি করে, বিংশ শতকের আমরা 
তারই অংশীদার। বঙ্গ মনীধীদের নিয়েও নতুন করে প্রাথমিক উপাদান খেটে 
আলোকপাত আমাদের মুদ্ধ করতে থাকে। Ce 

, এমনই একজন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যাকে নিয়ে বাসব সরকার লিখেছেন তাঁর 
প্রথম প্রবন্ধ! তবে বিদ্যাসাগরের জীবন, সমাঙ্গসংস্কার, সাহিত্য সাধনা, এমনকি বিদ্যাসাগর 
চরিত__যার বৈশিষ্ট্য অক্ষয় সনুব্যত্ব, অজেয় পৌরুষ'__এসব নয়, বাসব সরকার যখন 
বেছে নেন ‘বিদ্যাসাগরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা’ তখনই আমরা কৌতূহলী হয়ে 
উঠি। বিদ্যাসাগর বিষয়ে জীবনী বা আলোচনাগ্রহ্থ লেখক যা ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে 
চণ্ডীচরপ (ছাপা হয়েছে চণ্ডিচরপ। চশ্ীচরণ নিজে এই বানান লিখতেন কি?) বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিহানীলাল সরকার, ইন্দ্র মিত্র, অশোক সেন, অমলেশ ব্রিপাঠী, বদরুদ্দিন উমর এবং প্রদীপ 
রায়ের বই-এর নাম উল্লেখিত, চার্লস হেইমস্যাথ্‌এর বই শুদ্ধ শিরোনাম অবশ্য Indian 
Nationalism and Hindu Social Reform’ | ভার Religious Nationalism in India 
নামে কোনও বই নেই। বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর ও বাপ্তালি সমাজ্র' কেন ব্যবহৃত হয়নি 
বুঝলাম না। 

যাইহোক, বিদ্যাসাগরের চিন্তা-চেতনা বুঝতে হলে সমসাময়িক প্রেক্ষিতটা না ধরলে ভুল 
হয়। যেমন কিছু অতিবিপ্লবী নির্বোধ বিগত শতকে সত্তরের দশকে গুপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার 
সঙ্গে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে সহযোগিতা করার ‘অপরাধে’ বিদ্যাসাগরের মুর্তি কালিমালিপ্ত 
করে সুতুচ্ছেদ করেছিলেন, বাসব সরকার সঙ্গত কারণেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তেমন রাস্তায় হাটেন নি। আর কে না জানে উন্নত পুঁজিবাদ এবং 
তার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাছ্যবাদ যতই ভিন্ন চরিত্রের হোক, আদি পর্বের পুঁদ্দিবাদ ক্ষয়িযুৎ 
সামন্্রতম্ত্রের তুলনায় প্রগতিশীল, স্বীকার করেছেন স্বয়ং কার্ল মার্ক্স! মার্ক্স আরও স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন ভারতে ক্লেম্পানি শাসনের দ্বিবিধ চরিত্রের কথা, একটি ধ্বংসাত্মক অন্য অনুঘটকের | 
এই অনুঘটক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংযোগসুত্রে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শন ও 
মতাদর্শের যোগ করিয়ে দের। তাই রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির "০0119601800115”বলাই অর্থহীন। বাসব সরকার তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 
আরও একটি কথা। বাসবদা ঠিকই লিখেছেন যে রামমোহন যে অর্থে রাজনৈতিক ব্যাপারে 
সচেতন বিদ্যাসাগর তেমন কিনু খুলে বলেননি! এ কথাও ঠিক বিদ্যাসাগরের রাছনৈতিক 
চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইংল্যান্ডের উনিশ শতকীয় উদারনৈতিক হিতবাদী দর্শনের চিত্তাধারায় 
প্রভাবিত!’ বস্তুত লেখকের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি যে বিদ্যাসাগর মুলত “মানুষ 
পাড়ার কারিগর’! আমাদের বিবেচনায় এই কারণে তিনি 8019 ছিলেন হিউম্যানিস; 
সংস্কারক হিসেবে, ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান নি, রাজশীতিও তার বিষয় না! তবে তিনি ভুখা 
মানুষকে বই ধরতে শিখিয়েছেন, একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে, এটা কি স্বান্দাত্যবোধ নয়? 
তাঁর জীবনে নানা আচরণেই তো প্রখর স্বাজাত্যবোধ, চটি জুতো তারই প্রতীক। আর বাসবদা 
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উল্লেখ করেননি, আমরা দুটি তথ্য জানাই : কে) তত্ত্ববোধিনী সভার পর্বে (১৮৩৯-১৮৫৯) 
ফেঁসব অব্রাচ্ম শুধু দেশীয় এতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয়কুমার 
দত্তরাজনারায়ণ বসুক্ডুদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে বিদ্যাসাগর সক্রিয়; (খ) মার্শম্যানের 
ইংরেজি ইতিহাস ভাষাস্তরে বাংলা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর হুবছ অনুবাদ করেন নি। 
| পরের প্রবন্ধের নামই ‘বঞ্চিমচন্গের রাষ্ট্রনেতিক মত । নামটি রবীন্দ্রনাথের লেখা এক 
রচনার সঙ্গে ধ্বনিগত মিল মনে করিয়ে দেয়। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের চেয়ে আঠারো বছরের 
ছোটো। বঞ্চিমের কালে রাজনীতির চরিত্র বদল ঘটেছে। রাজনীতির চৈতন্য পরিবর্তিত হয়েছে। 
তবে বাসবদার প্রবন্ধের সূরনির্দেশে যে কটি বই দেখেছি, তাতে দুটি ব্যাপারে আমার সংশয়। 
প্রথমত, বঙ্কিমের নিজের লেখা থেকে উদাহরণ কই? এটাই তো প্রাথমিক উপাদান। দ্বিতীয়ত, 
যুগ ও কাল বুঝতে অমলেশ ব্রিপাঠী, তপন রায়চৌধুরী প্রমুখ এঁতিহাসিক বা শিশিরকুমার 
দাসের মতো সাহিত্য সমালোচকদের রচনার উল্লেখ নেই কেন? তবে বাসবদা ঠিকই বিশ্লেবপ 
কুরে দেখিয়েছেন যে ‘ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের’ উদশাতা-হলেও বঙ্কিম আলাদা, তার মূল ঝৌক 
নরমপন্থী বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; বঙ্কিমের ‘অনুশীলন’ প্রচলিত ধর্মচর্যা নয়, 
সাংস্কৃতিক বিকাশের বিশেষ ত্তর। সমাজবিজ্ঞান পার্থ চট্রোপাধ্যায়ের মত উদ্ধার ক'রে বাসবদা 
দেখিয়েছেন “স্বাধীনতাবোধের উদ্মেবকে বঙ্কিম তাই সাংস্কৃতিক বিকাশের এক বিশেষ স্বর 
বলে চিহ্নিত করেছেন যেখানে সংস্কৃতির সঙ্গে ক্ষমতার এক নিবিড় সম্পর্ক অনুভূত হতে 
পারে।” আর এ কথাও আমাদের লেখকের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে ইচ্ছে করে বন্ধিমের 
রাষ্টরনেতিক মত ‘সমকালের বিচারে ছিল transitional” | 
| ‘রামকৃষ্ণ : যুগ ও আন্দোলন’ রচনায় লেখক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে অন্যভাবে ধরতে 
চেয়েছেন। যেমন ভার অভিমত, কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় হুগলি ছেড়ে এসে 
'কোলকাতার কাছাকাছি দক্ষিপেশ্বরে বাস না করলে রামকৃষ্দেবে পরিণত হতেন কিনা, এ 
প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া কঠিন। তবে যুগপুরুষ রামকৃষ্ণকে যুগের প্রেক্ষিতে দেখাই সঙ্গত। 
'ব্রান্দাসমাদের সংস্কার আদ্দোলন স্তিমিত হরে এলে দ্বিধা-দ্বন্ব সরিয়ে তরুপ বাঙালি সমাজের 
|সামনে দুই পথ, হয় ধর্ম না হয় রাজনীতি। এ কথা ঠিক। তবে ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্ের স্ববিরোধ 
1 'নববিধান' সমাজের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্রান্স আন্দোলনকে মাপলে ভুল হবে। বস্তুত শতকের 
শেব দুই দশক থেকে ব্রা্া আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে বায় সাধারণ ব্রান্মাসমাজ্জের হাতে আর 
' তা শুধু ধর্মান্দোলন না থেকে হয়ে ওঠে সর্বাঞ্জীন মুক্তি আদ্দোলন। আর রামকৃষ্ণকে এক 
' ভাবান্দোলনের জনক বলা যার, যার ভিত্তি অসাম্প্রদায়িক ‘যত মত তত পথ”, রামকৃষ্ণ 
| বিবেকানন্দের আন্দোলনকে কোনও অর্থে হিন্দু পুনরুজীবনবাী ধারায় ফেলা সঙ্গত নয়। 
৷ ইতিহাসের বিচারে তারা নব্য হিন্দুবাদী বা 1২০০ 1770001স্যা-উদ্গাতা। রামকৃষ্ণ পরমহসে- 
। এর প্রতিনিধি তিনি কোনও বিচারেই শশধর তর্বচুড়ামপি বা কৃষ্ণপ্রস্গ সেনের দলে পড়েন 
না। তাই বাসবদার রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সবর্ঘক-নঞর্থক ব্যাখার সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। 
তবে বাসব সরকার ঠিকই লিখেছেন যে ‘এ দেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ লগ্ন 
| থেকেই রাজ্রনীতি ও ধর্মকে একত্র করে দেখার” ঝোক ছিলো। তার দ্বাশ্বিক প্রক্রিয়া বিশ শতকে 
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লক্ষণীয়ভাবে ফুটে ওঠে, তবে তার জন্য রামকৃষ্জ-আন্দোলনকে দায়ী করা চলে না। দায়ী 
করতে হয় হিন্দু পুনরুতানবাদকে, রক্ষণশীল ধর্মচিন্তাকে যা যত মত তত পথণ-এর বিপরীতে। 

বাংলার জাতীর যুগের সূচনা ও প্রমথ চৌধুরী’ খুবই কৌতৃহলোদীপক বিষয়। বস্তুত 
বীরবল বা প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে এ ধরনের লেখা আমাদের আগে চোখে পড়েনি। বাসবদা 
বীরবলের দুটি রচনা 'গজ্জন-সরম্বতী-সংবাদ' ও শুলীখোরের আবেদনপত্র" বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন যে এগুলির মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী ইংরিজি-শিক্ষিত বাঙালি সমাছের মোহভঙ্গ 
ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের আর একটি লেখা “বাঙালি পেট্রিয়টইজম' কিংবা 'তেল- 
নুন-লকড়ি'। গ্লেয-ব্যঙ্গ-বিদ্ৰুপ সাহিত্যের কলমে কীভাবে জাতীয়তার চেতনার আঘাত করতে 
পারে উদাহরণ প্রমথ চৌধুরী। তবে শ্লেয, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ থাকলেই বে তিনি চেতনার স্তরকে 
এগিয়ে নিযে যেতে সমর্থ এমন নয়। রসরাজ" অমৃতলাল বসুকে নিয়ে বাসব সরকারের 
উচ্ছাস কিছুটা আবেগ-তাড়িত। কোনও বিচারেই প্রমথ চৌধুরীর মনন ও ইন্টালেক্ট অমৃতলালের 
নেই। “বাংলার জাতীয় যুগের সূচনা ও রসরাজ অমৃতলাল বসু” রচনাটি অবশ্য অন্য কারণে 
মূল্যবান। অমৃতলালের রাজনীতি নিয়ে আলোচনাই অভিনব; বিশেষত 'স্বদেশি’ পর্বে তার 
ভূমিকা স্বীকৃত। 

বঙ্গজীবনের দুই শতকের কথা চর্টিত হবে আর রবীন্দ্রনাথ থাকবেন না, তা কি হয়? 
তাই ফেন আনিবার্ষভাবে এসে পড়ে 'রবীন্্র্সঙ্গ', আর রহীন্প্রসঙ্গে বাসব সরকারের চারটি 
প্রন্ধ সংগৃহীত হয়েছে। চারটিই অতি মুল্যবান, বিশেষত প্রথম তিনটি তো অনবদ্য। ‘জাতীয় 
বুগ, লেশনতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের বিকল্প-সমাজ ধারণা" আমাদের বিবেচনার এই সংকলনের 
অন্যতম সেরা প্রবন্ধ। লেখক যদিও এক বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে ধরতে 
চেয়েছেন তাহলেও সমগ্র জীবনব্যাপী রবীন্দ্রসাধনার মধ্যেই আমরা অনেক সুরের মধ্যে একটি 
শুনি : রাষ্ট্রধর্ম নয়, ভারতের সমারজধর্মই এই বন্ধ বর্ণ বছ ভাষা বছ ধর্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
সমাজকে ধারণ করে আছে। রবীন্দ্রনাথ, সকলেই জানেন, সংকীর্ণ অর্থে ন্যাশানালইম-এর 
কঠোর সমালোচক ছিলেন, সঙ্গতকারণেই। তার ‘নেশন’ একটি মানস পদার্থ “সাধারণ 
সম্মতি, সকলে মিলিয়া একরে জীবন বহন করিবার সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত ইচ্ছা'। এই সমাজকে 
টিকিয়ে রাখতে গেলেই তো চাই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মুক্তবায়ু, সরকার-নির্ভরতা তথা পরমুখাপেক্ষিতার 
বদলে আত্মশক্তি অর্জন তাই স্বদেশানুরাশগী রবীন্দ্রনাথ সার্বজশ্রীন। রবীন্দ্রনাথের নেশন-বিকল্প 
সমাঙ্জের ধারণা এখনও বাস্তব আর প্রাসঙ্গিক-_এমত মন্তব্য যখন বাসব সরকার করেন, 
তখন সমর্থন তো বটেই বাহবা জানাতে ইচ্ছে হয়, কারণ বর্তমানে সন্ত্রাস, মৌলবাদ আর 
ভেদপস্থায় দেশ যখন জর্জরিত তখন সমাজ-রাজই শ্রেষ্ঠ পন্থা, যার ভিত্তি ব্য, সহযোগিতা, 
সকলে মিলে বসবাসের ইচ্ছা। 

একইভাবে “রবীন্দ্র উপন্যাসে সামাজিক নি্নবর্গ : গোরা" লেখাটিও অনবদ্য। বাংলা 
উপন্যাসের বিদ্ধ ও শ্রচ্ধের আলোচকবৃন্দের চেনা গলিতে আমাদের টেনে না গিয়ে লেখক 
আলো ফেলেছেন সামাজিক বাস্তবতার দিকে, গোরা-র চোখ দিয়ে উঠে আসে রহীন্্নাথের 
চেতনার সামাঞ্জিক নিশ্নবর্ সম্পর্কে চেতনা। রবীন্্রভাবনার আর একটি দিক উন্মোচিত “টিঠিপত্রে 


ফেরুযারিুন ₹০৯ ব্িলির জীবনচর্বা ও মননচর্চা : সন্ধানী আলোকপাত ৪৯ 


সমাজতত্ব : : রবীন্দ্রনাথের চিঠি প্রমথ চৌধুরীকে রচনাটিতে। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র কথাটি অবশ্য 
পঞ্চানন মণ্ডলের বইয়ের শিরোনাম থেকে নেওয়া বলেই মনে হয়। চিঠিপত্র ৫’ অবলম্বনে 
এমন বিস্তারিত আলোচনাও আমার আগে চোখে পড়েনি। ইতিহাসানুরাপী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 
অবশ্য অনেক ভালো লেখা হয়েছে আগেই, রণজিৎ গুহ বা বাসব সরকার (বাসবদা প্রথমজনের 
বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন) কিছু পুরানো কথা নতুনভাবে শুনিয়েছেন। . 

। আমাদের রচনা যে বইটিকে ঘিরে, তার তৃতীয় তথা শেষ অংশের শিরোনাম ‘সমাজ 
জিজ্ঞাসা আমৃত্যু মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষায় আস্থাশীল অথচ.মনের বাতারন সর্বদা খোলা রাখায় 
বিশ্বাসী বাসবদা কোনও ছাঁচে-বাঁধা তক্মা দিয়ে সমাজ-প্রগতিকে ব্যাখ্যা করতে চাইতেন নাঃ 
করেন নি তা বোঝা যায় এই পর্বের আটটি রচনা পাঠ করলে। ভাবনামুলক গদ্যের এমন 
উদাহরণ পেলে আমরা আচ্যুদিত হই। 

৷ “মননে স্বরাজ’ কথাটি প্রাক্‌ স্বাধীনতা পর্বে দার্শনিক আলোচনার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন দর্শন- 
এর অধ্যাপক কৃষ্চন্্ ভট্রচার্য, বাসব সরকার সেই কথাটি প্রয়োগ করেছেন রাজনৈতিক- 
সামাজিক প্রসঙ্গে। তিনি লিখেছেন, “স্বরাজের অর্থ হলো আত্মশক্তির পূর্ণতম বিকাঁশ। মানুষের 
বৌদ্ধিক বিকাশের সমতালে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে। মননে স্বরাজ বলতে তাই বোঝায়” 
আমাদের দুর্ভাগ্য, ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে, প্রাক্-গাঙ্ধী পর্বে বা গান্ধী যুগে 
কিংবা স্বাধীনতা উত্তরকালেও জাতীয় নেতৃত্ব প্রথমে রাজনৈতিক মুক্তি ও পরে ক্ষমতা কর্তৃত্বকে 
কায়েম রাখাকেই ধ্রুব জ্ঞান করেছিলেন, ফলে মননে স্বরাজ এ দেশে কখনও ঘটেনি। বৃহত্তর 
আনগণও অশিক্ষা ও দারিদ্রের কলে, কখনও জাতিভেদ, কখনও-বা রাজনৈতিক 
দলগুলির লেজুড়বৃত্তিতে চিন্তা-চৈতন্য বিসর্জন দিয়ে, স্বরাজ আর স্বাধীনতাকে অভিন্ন করতে 
পারেন নি। বাসবদার ঝরঝরে ভাবার আলোচনা খুব প্রাসঙ্গিক। 

ইতিহাসের দিকে ফিরে তিনি তাকাতে চেয়েছেন “স্বদেশি আন্দোলনও বাঙালি মনীষা” 
শীর্ষক রচনায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশি আন্দোলন যে ব্যপ্ডিলাভ করে তা ইতিহাসবিদ 
সুমিত সরকার সবিস্তার গবেষণায় দেখিয়েছেন কস্তত এ এক নবধুগ, কথাটি ঠিকই লিখেছেন 
অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় । সেই স্বদেশি আন্দোলন বাঙালি 
মনীযায় যে বছুমুষী অভিঘাত সৃষ্টি করে, তাই এই রচনায় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন বাসব 
'সরকার। ‘রাজনীতি, সমাজ ও মূল্যবোধ’ রচনাটি লেখকের খোলা মনের পরিচয় বহন করে 
'কারণ কোনও বিশেষ ছাচে তিনি সমাজ প্রগতিকে ব্যাধ্যা না ক'রে রাজনীতি, সমাজ ও 
মূল্যবোধের আস্তর সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। ‘সাম্প্রদায়িকতার মনস্তত্ব রচনাটিও মূলত 
'সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা কিন্তু আরও গোছানো, আরও গভীরতাবাহী হওয়ার প্রয়োজন 
'ছিলো। লেখকের অসাম্প্রদায়িক মনের পরিচয় পাই, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কেও তিনি 
।সঙ্দাগ কিন্তু তার প্রতিপাদ্য বিস্তৃত করতে অনেক ভালো বইয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারত, 
অনেক উদাহরণ টানা যেতে পারত, ফলে লেখাটি ভালো হলেও একটা অতৃপ্তি থেকে বায়! 
‘বরং খুবই উদ্দীপ্ত হই “বাঙালির প্রতিবাদী রাজনীতি রস টি পড়ে। কোনও বিশেব কমায় 
|না হলেও বাস্তালি প্রতিবাদী তো বটেই, তবে চিত্তবৃত্তির দা ত্বও এক শ্রেণীর বাঙালির অস্তরে 
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বহুমান। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষরাই একদা ব্রিটিশ প্রভুর, স্বায়ীনতার পর দিল্লির কেন্দ্রীয় 
প্রভুর সহযোগী, আদৌ প্রতিবাদী নয়। তবে এই ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাঙালি নেতৃত্বে যাঁরা 
সোচ্চার অর্থাৎ আর্টিকুলেট তারা প্রতিবাদী বামমার্গীয় অবশ্যই। বামমার্গীয় মানেই কমিউনিস্ট 
না তা বলা দরকার-_ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, ধর্মীয় রক্ষণশীল বিরোধিতা, ছজাতিভেদ-বিরোধিতা, 
রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা, রাজনৈতিক গোলামির বিরোধিতা, অর্থনৈতিক কায়েদী স্বার্থের 
বিরোধিতা সবই হতে পারে। লেখক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সেই প্রতিবাদী চেতনার বর্তমান 
অবক্ষয়ে। 

বাসব সরকার একেবারে বর্তমানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তার প্রমাণ পরবর্তী রচনাটিরই 
শিরোনাম : 'পিশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মুল্যবোধ'। লেখাটি প্রথম বেরিয়েছিলো 
'পরিচয়' পত্রিকায় (বৈশাখ-আবাঢ়, ১৩৯৯ সাল)। দেড় দশকেরও আগের বলে এই মুহূর্তে 
লেখাটির মূল্য কম। বর্তমানে বাংলার রাজনৈতিক মূল্যবোধের এবং সংস্কৃতির আমূল না 
হলেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখনকার পটভূমিতে বাঙালি আত্মঘাতী, কখনও শু দ্ধত্য 
রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে, কখনও নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক বিরোধিতা মূল্যবোধের 
আত্তঃসারশুন্যতা প্রমাণ করে। তবে, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে গত শতকের নয়ের 
দশকের সূচনাপর্ব পর্যন্ত প্রেক্ষিত মনে রাখলে বাসবদার লেখাটি কৌতৃহলোঙ্গীপক। রাজনৈতিক 
সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের নিকট সম্পর্ক নিয়ে সংশর নেই। লেখকের মন্তব্য : 
“বঙ্গদেশ নিজের রাজনৈতিক চেতনার স্বাতত্্যকে জাতীর জীবনের মূলস্রোতের মধ্যে থেকেও 
বজায় রাখতে পারে।” এই সূত্রটি তিনি সম্প্রসারিত ক'রে দেখিয়েছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী 
যুগ একদিকে আশাবাদ ও অন্যদিকে আশাভঙ্গের কাহিনি। আর এটি তিনি দেখিয়েছেন পর্ব 
থেকে পর্বাস্তরে, ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। তবে, আগেই লিখেছি, শতকের শেষ মুহূর্ত থেকে 
বাংলার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তথা রাজনৈতিক বামপদ্থায় চরিত্রবদল ঘটেছে। 

বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও সন্ভাবনা'ও হালফিলের এক বন্তুচর্টিত অথচ স্পষ্ট ধারণা না- 
থাকা বিবয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পৃথিবী, দ্বিমেরুকরণ, শীতলযুদ্ধ থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্রের 
শিবিরে পতন, বিশ্বের একমেরুকরণ, ধ্রুপদী সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদল, জোটনিরপেক্ষতার 
আন্দোলন সবই বুঝিয়ে লেখক তার মূল উপজীব্যে পৌছেছেন, যা অমোঘ সত্য। বিশ্বায়ন 
বস্তুত পুঁজির বিশ্বায়ন, এটি সহজ হয় ভোগবাদী ফেরিওয়ালার সংখ্যা বাড়তে থাকায় এই 
বিশ্বায়ন সুযোগ নেয় বিভিন্ন দেশের তথাকথিত উদার়ীকরণ, বেসরকারিকরপ ও মপজ্র 
ধোলাইয়ের। তবে কিনা লেখকের অস্তিম বাক্যগুলি অস্বীকার কোনও যুক্তিবাদী মানুষ করতে 
পারবেন না : “এখনও দুনিয়ার সর্বত্র শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা, দারিদ্রের বিরুদ্ধে যারা 
লড়ে, লড়তে বাধ্য হয়, তাদের অন্বেষা এক শোবণহীন সামাজিক মডেলের। সেটা আরো 
উন্নত সমাজতন্ত্র হতে পারে, পুঁজিবাদ নয়। সেখানেই সমকালের বিশ্বায়নের চরম সীমাবন্ধতা।” 
আর এখানেই লেখকের বিশ্লেবপের সার্থকতা । 

বঙ্গজীবনের নানা দিক, দুই শতকে বাঙালির মনন ও অস্বেষণের আলোকপাত করতে 
করতে লেখক যখন চোখ ফেরান বিশ্বায়নের দিকে তখন বান্তালির সমাজের সঙ্গে বেমানান 
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মনে হয় না। কেননা বিশ্বাবনের থাবা থেকে বাংলা মুক্ত নয়। তেমনি এই সংগ্রহের শে 
রচনা, যার “বিপন্ন সময়”, তাও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের অথচ খুবই জরুরি বিষয়। 
সমাজ ও রাজনীতি সংস্কৃতি ইতিহাসের উপর সন্ধানী আলোকপাত করতে গিয়ে 
বিপন্নতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ, বিপন্নতার স্বরূপ ও সমাধান বিচার তো 
সমাদর দার। সেই অভিপ্রায়েই এটি সংগ্রহভুক্ত হওয়া সঠিক! যেমন সঠিক ভাবা 
বর্তমান বিপন্নতার অনেকানেক মাত্রার মধ্যে প্রবল হলো সন্ত্রাসবাদ এবং মৌলবাদ, যা অ- 
মানবিক মধ্যযুগীয় বর্বর এবং সভ্যতার বিরুদ্ধে নাগিলীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস। 
এই চরম বিপন্নতায় মানুষ অসহায়, লজ্জায় ঘৃণায় বীভৎসতায়। তালিবানী বা আল 
কায়দা, লক্কর ই তৈবা বা দৈশ-ঈ মহম্মদ যতখানি ঘৃণ্য, ঠিক ততখানিই গুজরাটের ‘গণহত্যা’ 
বা উড়িষ্যায খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ। উভয় ক্ষেত্রে কাঠগড়ায় দাড় করানো যায় হিন্দু 
ফ্যাসিবাদী সংগঠনকে। লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অবশ্যই “সন্ত্রাস যারা করে তাদের 
জাতও নেই, ধর্ম নেই।” ভাই জেহাদী, হিংসা্মক, প্রাণনাশক উপাদান কোনও ধর্মেরই মূল 
কথা নয়। 
' এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই কে) আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই 
ধর্মবিশ্বাসী এবং খে) ভারতবর্ষ কধা সংস্কৃতির দেশ, এখানে বহু ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাবা 
ও শ্রেণী বিদ্যমান। তাই ধ্বংস ক'রে, পরধর্মাবলম্বীকে আঘাত ক'রে, রক্তক্ষয়ে বা হিংসায় 
লাভ নেই। অধ্যাপক অল্লান দত্ত ‘বিকল্প সমাজের সন্ধানে’ বইতে জোর দিয়েছেন অহিংসা 
সহযোগিতার উপর। অন্য মেরুর বাসিন্দা হয়েও অধ্যাপক বাসব সরকার অন্যভাবে বা 
, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : “সেকুলার চেতনার মানুষদের আজব তাই দরকার হয়েছে 
‘সচেতন উদ্যোগের। দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে, দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই পরিবর্তন আনতে 
এগিয়ে যেতে হবে যেখানে মানুষ অনুভব করবে মানুষে মানুষে ভাগ নয়, সকলের সহযোগে 
ঘটবে সেই অবস্থাস্তর, বা ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলকে এক সমভূমিতে দীড় করাতে 
পারে। ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত নি্নবর্গক্লে যদি এই কর্মকাণ্ডে সামিল করতে হয় তাহলে দরকার 
সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ও স্বাস্থ্য সংস্কার আন্দোলনে সমবেত উদ্যোগ। তার জন্য অবশ্যই 
দরকার সম্প্রদায় নির্বিশেযে সমস্ত মানুষকে সমাজ সংস্কারের সবনিমন ক্মসচিতে ্রব্যমতে 
উপনীত করা” অর্থাৎ লেখক বিশ্বাস রেখেছেন মানবতাবাদে, গণতস্ত্রে আর উন্নয়নদুলক 
সার্বিক সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ্রবদলে। কলা বাহুল্য, আধুনিক মনস্ব, শুভবুদ্ধিসম্পম্ন ও সেকুলার 
'পাঠক-পাঠিকারাও সেই বিশ্বাসে সহমতাবলম্বী। এখানেই বইটি সার্থক। 
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শেকস্পীয়রের ‘Failty, thy name is woman’ কিংবা রুশোর অভিমত নারী ৭০০৩৪ 
৪৮1” নিছক মনে রেখে নারীভাবনার বিষয়টি আজ এই বর্তমানে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক হয়ে 
ওঠে না। নারীপ্রসঙ্গ আরও ব্যাপক ও গতীর। সমাজ বিকাশের ধারায়, আবহমান কালেই, 
প্রাচ্য বা প্রতীচ্যে নারীর নিগৃহীত, ধিকৃত, অপদস্থ বা লাঙ্ছিত হওয়ার ইতিবৃত্ত এখন আর 
সাধারণত অজ্ঞাত নয় আমাদের; ধর্মে নারীকে গৌণ বিবেচনা, সমাজজজীবনে নারীকে মর্যাদা 
না দেওয়া খুব বিরল কোনো অভিমত নয়, অপরদিকে নারীর সৌন্দর্যের বা কল্যাপঞ্রীর 
মহিমা স্বীকার করেও কোথায় যেন তার শারীরিক চুম্বকী উপকরণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হরেছে। তার গোটা শরীর বা শরীরের তাজ, উচ্চাবচতা, গোপন অঙ্গ সব মিলিয়ে বে- 
ভাণ্ডার তাই কি শুধু নারী, না সে আরও কিছু! সত্যতা সংস্কৃতির বিকাশবিস্তারে, সমাজসংসারে 
ভূমিকাগ্রহণের অনিবার্ধতার তাকে আজ নানা দিক থেকে মর্যাদা ও সম্মান জানিয়ে বেসব 
ভাবনা চলেছে, ২০০৯-এ সেই নারীবিশ্বভাকনাকে এখন বলা যেতেই পারে নারীভাবনার 
নানামাত্রিকতা। 

'নারীবিশ্ব' নামে যখন কোনো গ্রন্থের নাম দেখি, তখন তার তাৎপর্য এটাই হতে পারে 
যে, নারী নির্যাতন, নারী আন্দোলন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীমুক্তির জটিল পথ নিয়ে 
চর্চা করা, গবেষণা করা। নারী ধর্ষশ-নারী পাচার-অপহরণ-পলসংক্রাস্ত বধূহত্যা সহ আরও 
অনেক কিছু মিলিয়ে একপক্ষীর হাহাকারের পরিসংখ্যান আমাদের জানিরে পুলক চন্দ তার 
সম্পাদিত 'নারীবিশ্বা-র ‘শুরুর কথা'-য শোনাতে চান -বুদ্ধটি একতরফা সন্দেহ নেই, কারণ 
সেখানে আক্রমশমুখী পক্ষ একটিই__যার নাম পিতৃতন্ত্, এবং আক্রাস্ত প্রধানত নারীসমাজ__ 
সর্বস্তরের, স্বদেশের । সম্পাদকের শুরুর কথায় প্রত্যাশিত ভাবেই জানা গেছে, ফ্রেডেরিক 
এঙ্গেলসের The Origin of the family. Private property and the State, থেরিগাথা, 
ইউরিপিদিসের ‘মেদেয়া’; আর শোনা গেছে এমনই সম্পন্ন ভাবনায় প্রত্যাশা-জাগানো উচ্চারণ 
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‘The hour of woman's honour draws high’ বলেছিল বটে মেদেয়া, কিন্ত আমরা 
সেইরকম এক আগামীর দিকে এখনও তাকিয়ে, যখন পৃথিবীর আলো দেখার জন্য মাতৃঠরের 
অন্ধকারে কোনও কন্যাসস্তানকে আর পিতৃতন্ত্রের করুপাপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষায় থাকতে হবে 
নাঁ_ এমনই এক প্রকৃত সর্যাদাময় সুপ্রভাত__যার উদ্দেশে আমাদের এই সংকলনের যাবতীয় 
সম্ভাবণ। ৬৩৭ পৃষ্ঠার এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি শুরুর কথা'য় উচ্চারিত প্রত্যয়ধদ্ধ প্রত্যাশা 
- অনেকটা পূর্ণতা পেল কিনা তা দেখার আগ্রহ থেকেই আমাদের আর একবার নারীবিশ্বভাবনা 
ও চর্চা। 
1 চারপাশে যখন সমস্ত কিছুরই পণ্যায়নের ইশারা, বিশেষত এই সময়কালে যখন 
বিশ্বারনের প্রবল ফাদ, যখন সমস্ত কিছুকে বিজ্ঞাপিত করার পরিকল্পিত ব্যবস্থা, তার বৃত্তে 
নারীও মুক্ত নয়; নারীকে নিয়ে আলোচনার পরিসর যে সীমিত হতে পারে না, অন্য নিরপেক্ষ 
হতে পারে না, 'পুরুষতন্ত্র বলার ব্যবহারিক অভিধা সত্বেও ‘পিতৃতস্ত্র' পছন্দসই হয়ে ওঠে, 
নিশ্চয়ই কোনো মতের ভিন্নতা সত্বেও তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আর আদপেই এমন 
ভাব্বার কোনো কারণ নেই, এই একপক্ষীয় ঘটমানতাই সত্য। আমাদের মধ্যে অমানবিকতার 
ওঁতিহ্য জানা সত্তেও তা শে সত্য হয়ে ওঠে না এই বিপ্রতীপ উচ্চারণ, তীব্র মানবিক অভিজ্ঞান 
ও আকাঙক্ষাও সক্রিয় হয়ে থাকে, অন্তত ইতিহাসও তো এমন কথা বলে, সম্পাদিত প্রস্থ 
তা দুর্লভ নয়, সংকলিত লেখালিখিতে পাওয়া যাচ্ছে আর ‘শুরুর কথা'য় তার চুম্বকটুকুৎ 
জ্রানা যাচ্ছে ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে, দেশকাল-সংস্কৃতি ভেদে সর্বব্র, পিতৃতন্ত্রের 
পীড়নমূলক আধিপত্যর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কষ্ঠ শোনা গেছে। সেখানে অবদমিত নারী 
প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে বিবেকের তাড়নায়, বিচ্ছিন্ন ভাবে, সরব ও সক্রিয় 
হয়েছেন পুরুষেরাও। তারা নিজেরা পিতৃতাস্ত্রিক '79০587811010" বা মহানকশার বাইরে নন 
‘যদিও, তবু পিতৃতন্ত্রের ভাবাদর্শ তাদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ও আবিল করতে পারে নি। 
তাই তারা চেয়েছেন, নারী তার প্রাপ্য স্বাভাবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোক, মনুয্যত্বের যথার্থ 
স্বীকৃতি অর্জন করুক।, এটা ইতিবাচক দিক হলেও আমাদের মনে না রেখে উপায় নেই, 
'একপক্ষ্ীর অত্যাচার হাহাকারই শেষ সত্য নয়, অস্তত ইতিহাস এ কথা বলে না; বরং আমাদের 
মনে পড়ে যাবে, যারা নির্যাতিত অবরোধবাসিনী, যারা মুক্তির পাখা মেলতে উদগ্রীব তাদেরও 
[বিক্ষোভ-বিব্রোহ লড়াই এই নারী বিশ্বেরই অঙ্গীভূত ইতিহাস। এর সাফল্য একটু একটু করে 
'হলেও যে ন্যুন নয়, তাও আজ অঙ্গানিত হয়। 

৪২ জন লেখকের বিশিষ্ট চিন্তাভাবনায় “নারীবিশ্বের পরিসর আলোকিত হয়েছে। 
'কালসীমা_ সেকাল থেকে একাল। বিশেষত প্রাচীন কাল থেকে, এদেশে-ওদেশে, নারীর ' 
'দাসত্ব ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি চর্চার বিষয় হয়েছে। অস্বীকার করা যায় না, উনিশ শতক 
থেকেই ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে, নবন্জাপরণের কালে, নারী পেল সমধিক গুরুত্ব ও 
নারীমুক্তির নানা সমস্যা ও নারী-পুরুষের সমানাধিকারও চর্চিত হতে থাকল। আমাদের 
প্রচলিত ধারণা ছিল বৈদিক যুগে নারীর স্বাধীনতা ছিল। মুসলমান রাহ্ত্ব শুরু হবার আগেও 
‘মেয়েদের স্বাধীনচারিতা ছিল। কিন্তু সুকুমারী ভট্টাচার্য “প্রাচীন ভারতে নারী’ শীর্ষক সংক্ষিপ্ত 
।আলোচনায় জ্বানিরেছেন, এই দুটি ধারণাই ভ্রাস্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষই নিয়ন্ত্রকের 
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ভূমিকায়, আর স্বভাবত এই অভিমত প্রশ্নচিহিত নয় যে, ‘বেদের অধিকাংশ জুড়ে নারীর 
যে অবনমন তারই অনুরণন পরবর্তী সাহিত্যে । তাই নারী রয়ে গেল একটি ভোগ্য বস্তু 
হিসেবে, যাকে অনায়াসেই পাওয়া যায় বিবাহসূরে এবং যাকে যে কোনও অত্যাচার করা 
যায় শাস্ত্রের অনুমোদন সহ।” 

এও যেমন সত্য, তেমনি এঙ্গেলস কথিত ব্যাখ্যাও আমাদের মনে পড়বে, ‘That woman 
Tas the slave of man at the commencement of Society is one of the most 
absurd notions that have come down to us from the period of Enlightment 
. Of the eighteenth Century. [ Origin of Family. private property and State. ]. 
হতে পারে, কিন্তু সমাদ্রবিকাশের ধারায়_স্যাভেজারি, | 
পর্যায়ে-পর্যায়ে নারীর অধিকার ও মুক্তির ব্যাখ্যা, ক্রমান্বয়ে, এমনকি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত 
রাশিয়ার কালে, রাপাস্তর ও পরম্পরাও বিতর্কনিরপেক্ষ থাকেনি। মনুসংহিতাসহ প্রাচীন 
ভারতীর সাহিত্যে শান্ত্রে নারী যে কেবলই নির্যাতিত বা অবহেলিত তা নয়, তাই অর্ধেক 
মানবী’ নিবন্ধে করুণাসিদ্ু দাস ইতি-নেতির ভারসাম্যে ব্যক্তিগত উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন, 
দমনপীড়ন উপদ্রবে ক্লান্ত বিধ্বস্ত নারীসমাদ, অন্যদিকে প্রেমিকের চটুল পটু চারু অনুনয়বচন 
মোতাবেক ত্বমসি মম ভূষণং, তবমসি মম জীবন ত্বমসি মম ভবজ্জলধিরত্মম্‌ ইত্যকার স্তিবচন 
প্রেমিকা নারী__বিপরীত দুই মেরুপ্রাস্ত এবং বাস্তব!’ প্রতিহ্যপ্রেমী করুণাসিদ্ধু শেষাবধি স্বীকার 
করেন, “মা যাহা হইয়াছেন’ তা থেকে মা যাহা হইবেন’ সেই উত্তরণের আশাতেই রাত 
জেগে বসে আছি।” কন্ত্ুত আমাদের আবেগ ও অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেতে সদর্ঘক-নঞর্থকের 
সীমানা সমস্যায় জর্জরিত হরেও নারীকেন্দ্রিক শুভ সত্যের সন্ধানে সতর্ক থাকে। 

মধ্যযুগে নারীকে কীভাবে দেখা হতো তার অনুপুন্থ পর্যালোচনা না করেও রমাকাস্ত 
চক্রবর্তী আলোচনার মধ্যপর্যায়ে পৌছে জানাতে চেয়েছেন, “ফলত এই দাড়াল যে “গৃহস্বরাপা' 
গৃহিণী রাম্মাঘরেই থাকেন এবং নিয়মিতভাবে স্তনদায়িনী হন। তার বিশেষ কোনও অধিকার 
নেই।” অথচ সাহিত্যিক উপাদান আলোচনা সূত্রে রমাকাস্ত আমাদের অবগত করেন, মধ্যকালে 
রচিত তান্ত্রিক সাহিত্যে স্ত্রীলোকের স্থান বেশ উঁচুতেই দেখা যায়। বামাচার ভৈরধীর সাহায্য 
ছাড়া নিষ্পন্ন হয় না। অঘোরপন্থাতেও ভৈরবীর প্রস্রোজন হয়।” সাধারণভাবে, অষ্টাদশ শতকের 
শেবার্ধে বঙ্গদেশে নারীর অবস্থা কেমন ছিল, তা বোঝাতে তিনি ব্রিটিশ লেখক লুক্‌স্্র্যাফ্টনের 
উক্তি স্মরণ করেছেন__7170 women are married in their infancy. and it is common 
to see a woman of 12 with a child in her arms...yet they bear but few 
Children for at 18 they...are on the decline, at 26 they are strongly marked 
with age’. [ Reflexions on the Government of Hindustan ]। 

মধ্যযুগ পেরিয়ে এসে উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকার দর্পণে বাঙালি সমাজমানসে নারীর 
যে পরিচয় জানা যাবে, তা কোনো শোনা গল্পকথা নয়, বরং বিস্ময়কর ছিল “মনুবাক্ে 
অগাধ আস্থা’! ‘বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা’য় উচ্চারিত হয়েছে, শ্ীদিশিকে স্বাধীনতা দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধি 
কার্য, কিংবা ‘কোন কালে তাহাদিগের স্বাধীনতা চাই।” ‘বেদব্যাস’ সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের 
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বক্তব্য ছিল, ‘ভগবান মনু লিখিয়াছেন স্ত্রী জাতিকে কখনো স্বাধীনতা দিবে না, তিনি স্ত্রীদগের 
স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনেক গ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্লোকের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য এই যে স্ত্রদিগাকে স্বাধীনতা দিলে তাহাতে সন্তান উৎপাদন, সন্তান প্রতিপালন, গৃহকার্য 
ও পবিত্রতা নষ্ট হইতে পারে।' স্বপন বসু উনিশ শতকী নবজাগরণ মনে রেখেছিলেন, 
রক্ষণশীলতহ চুড়ান্ত কথা হতে পারে না; তাই তিনি কেশবচন্দ্র সেন ও বন্ধিমচন্্রের ধিকার 
ও প্রতিবাদের দুঃসাহসিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। “সুলভ সমাচার'-এ কেশবচন্দ্রের তীর 
আক্রমণ ছিল তার নিজস্ব ভাষাতেই, __বিবাহিতা স্ত্রী পিঞ্জরের পাখীর সমান। বেশ্যা নিয়ে 
রাজপথে গাড়ি চড়ে বেড়ানোয় আপত্তি না থাকলেও ধর্মপত্ীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোয় তখন 
লজ্জা ছিল! বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শনে’, ‘সাম্য’ প্রবন্ধে ধিক্কার জানিয়েছিলেন, _স্ত্ী-পুরুষে ফতপ্রকার 
বৈবম্য আছে তন্মধ্যে স্তরীগপকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বন্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জন্য 
অধর্মপ্রসৃত বৈষম্য আর কিছুই নাই।' রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’ পত্রিকায় তীব্র আক্রমণ করে 
জানালেন, ‘পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রয়েছে, আর মেয়েরা তাদের 
নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মতো অস্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে।-. এ 
সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়, তাহলে তার নামের অপমান করা 
হয়। আসলে উনিশ শতকের সমাজ মনের দ্বন্থও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, স্বপন 
বসুর মতন এই মন্তব্যে প্ররোচিত হই, “মেয়েদের সম্পর্কে একদিকে পুরনো কালের 
ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা, অন্যদিকে নতুনভাবে নারীকে দেখার মানসিকতা__ 
উনিশ শতকের বাঙালি মানসের দ্বম্বসংঘাতময় এইরূপ সংবাদপত্রের দর্পণে কিছুটা হলেও 
চটে উঠেছে ।” 

“নারীবিশ্ব' অভিধা থেকে স্পষ্ট হয়েছে নানাদিক থেকে নারীকে দেখার প্রচেষ্টা শ্রীশিক্ষার 

ধারা অস্তঃপুর শিক্ষা, উনিশ শতকের বাংলায় নারীশিক্ষা : প্রগতিবাদ ও তার 

পরিসীমা, পনিবেশিক যুগে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলার মুসলমান মেয়েরা; বাস্তালি মেয়ের 
রাজ্জনীতিভাবনা, আদিবাসী জীবনে নারী : প্রসঙ্গ সাঁওতাল সমাজ, মুসলমান, বাঙালি ও নারী : 
সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ কিংবা মেয়েদের ভাবনা : মেয়েদের সম্পাদিত পত্রিকায়। প্রতিটি বিষয়ই 
ছুলস্ত, বিস্ফোরক, লক্ষ্যভেদী। কিংবা, বিপন্ন নারী : সতীদাহ থেকে কন্যাস্রুণ হত্যা। 
। নারীর বিপন্নতা শুধুমাত্র উনিশ শতকেই নয়, এই শতকের শূন্য দশকেও চলছে, যেমন 
গত শতকের হিসেবনিকেশেও তা দুর্বিসহ অসহায়তায় কষ্টকিত। সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতা, 
ঘোর যন্ত্রণার বাস্তব, জ্বলন্ত চিতায় বসিয়ে নারীকে পুড়িয়ে ফেলা, এই অকথ্য নির্যাতন, যা 
মুলত সদ্য বিধবাহত্যা__এ যেমন অব্যাহত ছিল, ১৮২৯-এর পর থেকে বে-জাইনি ভাবেও; 
অতঃপর ১৮৫৬ বিধবাবিবাহ্‌ আইন প্রপীত হওয়ায় সামান্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়া, 
কিন্তু চলছে অত্যাচার আজ পর্যন্ত গোপনেও জারি রাখা, বিশেষত কন্যাত্রণ হত্যায়; মালেকা 
বেগম, আমাদেরও পরিচিত কারণগুলিও আরও একবার উল্লেখ করেছেন, “উনিশ শতকের 
বাংলায় নারী নিগ্রহের ঘটনাগুলো সতীদাহ, বিধবাগঞ্জনা ও নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, কন্যাবিক্রয়, 
কন্যাপণ, বরপণ, ক্ছবিবাহ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় ঘটত যার কারণ ছিল হিন্দু সমাঙ্দের কৌলিন্যপ্রথা 
€ মুসলমান সমাজ্বের বংশ আভিজ্াত্য। 





৫৬ পরিচষ মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


প্রতিটি বিষরের পাশে, নির্দিষ্ট অর্থেই বাংলার মুসলিম মেয়েদের জীবনধারা স্বপ্রতিষ্ঠার 
সংকল্পে যে প্রতিবন্ধকতা জয়ের প্ররাস কিংবা একটু বিশেষভাবে মুসলিম, বাঙালি ও নারী 
সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে, বিষয়গত পরিপূরকতার তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। শিক্ষা 
বা অন্যান্য প্রশ্নে কেন হিন্দু মেয়েদের তুলনায় মুসলমান মেয়েদের পিছিয়ে পড়া_-এ নিয়ে 
স্বচ্ছ চর্চাও হয়েছে। কাদের নিয়ে সেরিনা জাহান আলোচনা করেছেন, কেন ও কী কারপে_ 
আঁধারকে দুহাতে সরিয়ে সূর্যমুখী হওয়ার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বলাই বাচ্ছল্য, যে হিন্দু বা 
ব্রাহ্মানারীদের শিক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ধারা যে খাতে প্রবাহিত হয়েছিল, মুসলমান মেরেরা 
তার আওতার মধ্যে পড়েন নি। মুসলমানদের মধ্যে যেমন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার লাভ 
করেছিল হিন্দুদের তুলনায় প্রায় অর্ধশতক পরে, স্ত্ীশিক্ষার বিকাশও ঘটেছিল তেমনই পঞ্চাশ 
বা বাট বছর পিছিরে। 

১৮৭১ একটি স্মরণীয় বছর । বাংলার মুসলমান শিক্ষার ইতিহাসে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বছর। 
এটি মুসলমানদের শিক্ষার একটি অংশকে প্রভাবিত করেছে। কিন্ত হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে 
থাকার অবস্থাপত পরিবর্তন ঘটে বাংলার মুসলিম সমাজের সংস্কার আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের 
ভূমিকায়। শুধু মুসলিম মেয়েদের নিয়েই নয়, সামগ্রিক অর্থে মেয়েদের নিয়েই বেগম রোকেয়ার 
দুঃসাহসী সৃজন ৪৭টি পারিবারিক ও সামাঞ্জিক মর্মস্পর্শী কাহিনীর বয়ানে অবরোধবাসিনী 
পরিস্ফুট হয়েছে। মেয়েদের অবরোধ জীবন নিয়ে “নারীকিষ্ব'-র পরিসরে অনেকের আলোচনা 
লক্ষ করা গেলেও দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য আমাদের টানে। রোকেরা একমাত্র নন, কিন্ত নেতৃত্বে 
তার সমকালীনতায় প্রায় এককের ভূমিকায়, আর উত্তরসূরীদের শামসুল নাহার, সুফিয়া কামাল, 
ফজিলতুমেসা প্রমুখ স্মরণীয়তার বরেণ্য হয়েছেন। এই আলোচনাটিতে আরও সম্পন্ন হওয়া 
যেত, কিন্তু বই বাঁধাই এর কালে (৫) ১৪০-১৪৫ পৃষ্ঠার অনুপস্থিতি কিছুটা হলেও অস্তরায় 
হয়েছে। বারেবারে বেগম রোকেয়া বা সুফিয়া কামাল উচ্চারিত হয়েছেন, সৈয়দ তানভীর 
“বাঙালি” ও “নারী ন্অর্থাৎ এই তিনটি শব্দবন্ধকে এক উধর্বকসা-যস নিয়ন্ত্রিত রেখে সমকালীন 
পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে ও বীক্ষণে অত্যন্ত স্পষ্টতা পেয়েছে। সৈয়দ তানভীর যথার্থ লিখেছেন, 
*১৯৪৭-পরবন্তী পশ্চিমবঙ্গে ঘরে-বাইরে বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলার সত্তা নানা টানাপোড়েনে 
গড়ে উঠেছে। ক্ষেত্রটি শুধু মানবীচর্চা বিষয়ক নয়। ইতিহাসে সাধারণত একটি ঘটনাকে আমরা 
সময়ের নিরিখে দূর থেকে দেখি বলে তার সম্পর্কে কিছু নির্মোহ, নিরপেক্ষ মতামত দেবার 
চেষ্টা করে থাকি। সমকার্সীন ইতিহাস সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নয়। সৈয়দ তানভীর এ সম্পর্কে 
সচেতন থেকেছেন বলেই আমরা একটি সতর্ক মূল্যায়ন প্রবণতা লক্ষ করেছি। 

নারীভাবনা যেদিক থেকেই পরিচালিত ও আলোচিত হোক না কেন বিবয়গত পুনরাবৃত্তির 
সস্তাবনা অস্বীকার করা যায় না। তাহলে এত সুচিন্তিত আলোচনার মুল্য কোথায়? মুল্য হল, 
লেখকদের নানা দিক থেকে দেখবার ও দেখাবার মুল্য। একদিকে, ‘অন্দর থেকে বাহির, 
বাহির থেকে অন্দর; আত্মকথনে বাষ্তালি মেয়েরা’, 'আত্মকথার নীরবতা : বাঙালি মহিলাদের 
আত্মজীবনী’, ‘মেয়েদের আত্মবিবৃতি দান’, অন্যদিকে “অবরোধবাসিনী থেকে সবলা : নারী 


কেব্রুয়ারি-জুন *০৯ নারীবিশ্ব : নারীমুক্তিচর্চার পরিসর ৫৭ 


উপন্যাসিকের চোখে নারীর আত্মপরিচয় দান" বা ‘জনপ্রিয় উপন্যাস ও নারীপ্রতিমা নির্মাণ! 
ঈশিতা চক্রবর্তী আত্মকথার তত্তকথা বুঝিয়ে মেয়েদের অন্দর-বাহিরের জীবন আত্মকথা 
ছেঁকে তোলেন; কেতকী কুশারী ডাইসনের কাছে লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের আত্মবিবৃতি দান’ 
কৌতৃহলের বস্ত। নটী বিনোদিনী সরলা দেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, ভ্ঞোতির্ময়ী 
দেবীর আত্মজীবনী লেখার আকাঙঙ্ষা হয়েছিল কেন? রুক্সিনী সেন বুঝেছেন, ‘আত্মজীবনী 
লিখে ইতিহাস রচনা করতে চাওয়ার মধ্যে নীরবতা ভাঙার একটি আপাত দৃষ্টান্ত পাওয়া 
ষায়। কিন্তু সেই স্বাধীনতাও সমাজনির্মিত। নৈঃশব্দ ফে-কোনও ভাবারই অস্তর্গত। এবং 
আ়জীবনী লেখা মানে তো স্বীকারোক্তি। লজ্জা-সংকোচ অতিক্রম করে সেই স্বীকারোক্তি 
করতে হয়, যেটা মেয়েদের পক্ষে খুবই সমস্যার। পরিবার সম্পর্কে লেখা খুব সহজ বিষয় 
নয়।’ সহজ নর, তবু অকথিত যন্ত্রণা ও ঘটনার অকপট বিবৃতি দিতে হয়, আত্মপ্রকাশ করতে 
হয়, অন্তর্গত চৈতন্য মুক্তিকামী নারীর আত্মবিবৃতি দিতে হয়, আত্মজীবনী লিখতে হয়। এই 
কনসেপ্ট থেকে রচিত কোনো লেখার অস্তঃসার অবশ্যই তাৎপর্য লাভ করে। সুমনা দাসসুর 
অবরোধবাসিশী থেকে সবলা পর্যন্ত সবটুকু সব কথাকারের আলোচনার সুযোগ না থাকলেও 
অত্যন্ত পরিশ্রমী ও গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সচেষ্ট বিক্লেষশী আলোচনার আয়োজন 
আমাদের নারীবিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্র লিপ্ত মনোযোগিতা স্বীকার করে নেয়। রাসসুন্দরী দেবী 
থেকে মহাশ্বেতা দেবী পর্যন্ত এবং আরও অনেকে সুমনার লেখার আশ্রয় হরেছে। বিষয়বিস্তৃতি 
তাঁর আকর্ষণ নিজে নারী বলেই, নারীক্জীবনের আখ্যান-উপাদান সংগ্রহের উদ্যোগ প্রশংসার 
দি রাখে। আইডেনটিটি ক্রাইসিস নারী বা পুরুষের হোক- প্রত্যেককে বিপন্নতার দিকে 
ঠেলে দেয়। অতএব বাংলা বা যে কোনো সাহিত্যে আত্মপরিচয়ের সন্ধান শুধু নিজেরই 
নয়, সমসময় ও সমাজকে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করে। সুমনার প্রতিবাদ-অভিমান-রাগ- 
বেদনা-্প্ন সব মিলিয়েই তো আমাদের উজ্জ্রীবনের নির্দেশক। 

| সম্পাদক মহাশয় যথার্থ অনুধাবন করেছেন, যে মানুষটি নারীমুকতির স্বপ্নে আতুর ছিলেন, 
অত্যন্ত বাস্তব, স্বাধীন, যুক্তিসম্মত ও হাদরনির্ভর আলোচনায় স্থিত সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রসঙ্গ 'নারীবিষ্ব'কে পূর্ণতা দেবে, অতএব তার সম্পর্কে অভ্র ঘোষ ‘লিঙ্গ অনপেক্ষ মনুষ্যত্বের 
চর্চা এবং রবীন্দ্রনাথ’ এই শিরোনাম যুক্ত অসাধারণ একটি নিবন্ধে বুঝিয়েছেন "লিঙ্গরাজন্রীতির 
চাতু্যময় ফাদ ছিড়তে.হলে চাই এমন এক ব্যবস্থা যা পুরুবের প্রতুত্ব নয়, নারীর প্রতিস্পর্ধী 
প্রভু নয়, চাই লিঙ্গ-অনপেক্ষ মনুষ্যত্বের চর্চা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, নারী-পুরুষের 
অবস্থানগত পার্থক্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে আমাদের জানানো হয়, 'অনপেক্ষ লিঙ্গ 
স্বরূপের চর্চা, মনুয্যত্বের চর্চা নারীমুক্তির লক্ষ্য। তাই কেবল অধিকার অর্জন নয়, নারীমুক্তি 
এক ভিন্ন মাপের ভাবনা।' | 

' রবীষ্্রনাথের নারী-ভাবনা ও নারী মুক্তির পথ নিয়ে নানা অভিমত থাকতেই পারে। 
‘চৈতালি’ পর্বে কবির কাছে জেনেছিলাম, “শুধু এই বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী/পুরুষ 
পড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি/আপন অস্তর হতে। ..পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা 
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা” ‘অর্ধেক মানবী’র তবে বিশিষ্ট হলেও রবীন্দ্রনাথই বলবেন, 
বিবাহে তার সাধনা হচ্ছ, স্ত্রীকে মনত পড়ে পেয়েছি বলেই তাকে স্থূল বস্তার মতো পেয়েছি, 
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এমন কথা মনে করার অপরিসীম মুঢ়তা ঘুচিয়ে দেওয়া, এই কথা অন্তরের সঙ্গে সানা যে, 
মানুষকে দখল না করলেই তবেই তাকে লাভ করা সম্ভব হয়। অথচ লক্ষ করি, পিতৃতন্ত্ে 
নারীকে দখল করা হয়, নারীত্বের অবমাননা নয়, পরিবারতস্ত্রে তার স্বাধীনতা থাকে না, 
মিথ্যে হয়ে যায় এই কথা বলা “নারী তুমি অর্ধেক আকাশ।” রবীন্দ্রনাথের নারী নিয়ে ভাবনা 
পর্বে পর্বাস্তরেও যে বদলায়নি তা নয়। রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রকৃতির 
Law of Compensation-এর প্রসঙ্গ তুলে যেমন নারী-পুরুষের ভারসাম্যের দিকে ঝুঁকেছেন, 
১৮৮৯ সালের রবীন্দ্রনাথ বা বলবেন, অন্যত্র তার গল্পে বা উপন্যাসে তা বলবেন না, 
কালক্রমে লিঙ্গ অনপেক্ষতা থেকে দূরত্ব রাখবেন না, 'স্্ীর পত্র’ সহ অভ্র গল্পে স্ত্রীনির্যাতিনের 
ছবি আঁকবেন। “সবুদ্দপত্রে'র কালে শরীর পত্র' নিয়ে আমরা সহমত খুঁজে পাই অভ্র ঘোষের 
বিশ্লেষণে স্ত্রীর পত্র গল্পে মৃণাল স্বনির্মিত, সে তার বাচনে দ্রোহ প্রকাশ করে, আত্মমুক্তির 
কথা বলে। সে অন্দর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।' “ঘরে বাইরে'-তে নারীশক্তি বুঝতে 
আত্মশক্তির জ্রোর বুবি। আত্মশক্তি চাই, নতুবা আত্মমুক্তি নয়। অভ্র নারীর মনুষ্যত্ব" উদ্ধৃত 
করেছেন। লিঙ্গ অনপেক্ষতার তাৎপর্য সূত্রেই বুঝেছেন, “রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীপুরুষের বিভেদ 
আগাগোড়াই স্বাভাবিক, অন্দর বাহিরের ভেদকে কৃত্রিমভাবে বিনাশের প্রচেষ্টা সমর্থন পার 
নি। কিন্তু সে-ভেদ শোষণমূলক হয়ে উঠবে না যদি তা যথার্থ শিক্ষা ও চেতনার দ্বারা শোধিত 
হয়।” নারীবিশ্বচর্চায় রবীন্দ্রনাথ যে জরুরি তা বোঝাবার নয়। 

আলোচনার বনুমুখিনতা ও বৈচিত্র্য 'নারীবিশ্ব'র স্বরাপ সন্ধানে সাহায্য করে। ঈঞ্সিতা 
চন্দ'র 'পণ্যঘাতক রহস্য : বিজ্ঞাপন, বিশ্বায়ন ও নারীবাদ’ কিছুটা বিতর্কিত হলেও বিষয় 
গৌরবে আমরা চমৎকৃত ও ভাবিত হই; কিংবা এরকমই মুকুল মুখোপাধ্যায়ের নারী ও 
প্রাস্তিকীকরণ’, যশোধরা বাগচী, “মাতৃত্ব ও পিতৃতাস্ত্রিকতা', পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের নারীবাদী 
মার্কস ও এঙ্গেলস’ বা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ “আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানবাধিকার আইন ও নারী” 

আমরা কোনো বৃহদারতন গ্রন্থের সব কটি লেখা পড়ার সুযোগ পেলেও ছুঁয়ে যেতে 
পারি না সবটুকুই, কোনো লেখায়। বিশেষত নারীর যন্ত্রণা ও মুক্তি, বৈবম্য ও সমতার বিষয় 
নিরে প্রতিটি লেখার অনুপুদ্ম জানাতে পারি না ছোট আলোচনায়। আমরা জেনেছিলাম, 
পুঁজিবাদী সামস্তবাহী সমাদর ব্যবস্থায় নারীর ভাগ্য নির্ধারিত হতে থাকে বাসরঘর, আঁতুড়ঘর 
ও রান্নাঘরে ৷ আজ তা ভাণ্ছে। প্রসারিত হচ্ছে নারীর অধিকার- শিক্ষা-স্াস্থ্যে-সাহিত্যে- 
বিজ্ঞানে-রাজনীতিতে-মানবায়নে। নারী নিজেই আন্ত সমানাধিকারের দাবিতে সোচ্চার। এই 
সংকলনে সবকিছু পূর্ণতার আস্বাদন দেবে, তা সম্ভব নয়। সব বিষয়ও এই পরিসরের দীর্ঘতায়ও 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অসম্পূর্ণতার নালিশ নয়, বাস্তবতার খাতিরে সত্যকে মেনে নিয়েও 
বলা যায়, সম্পাদনা ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী পুলক চন্দের যথাসাধ্য সুসম্পাদনায় ‘নারীবিশ্ব” 
একটি মহার্ঘ গ্রস্থ। একদিন, সম্পাদকের মতো, আমরাও আশা করব, নারীপুরুষের পরস্পরের 
স্বাভাবিক হাতে ধরে থাকা সুন্দর সকাল- নারী পিছিয়ে থাকে না, তাকে হাত ধরে চলতে 
থাকে পুরুব_সেই সমাজ, সেই দেশ, সেই আকাশ, নদী-নক্ষত্র প্রাস্তর-জ্রনপদ উঠে আসে, 
বিস্তারিত হতে থাকে আর কমা মরচে হতে থাকে পুরুষতক পিতৃ, শব্দ ও শব্দার্থ 
ঝলমল করতে থাকে মানবতস্ত্র 
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' কমিনটার্ন ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন : 
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ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত যে-কোনও বিশ্লেষণী প্রতিবেদনে অবধারিতভাবেই 
এসে পড়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, গতিপ্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে 
আলাপ-আলোচনা। বন্তুতপক্ষে, যেকোনও দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেই তা 
অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং মার্কসীয় সমাজ ভাবনার “আস্তর্জাতিক' চরিত্রের সঙ্গেও সাযুজ্পূর্ণ। 
সাধারণভাবে এটা নিয়ে কোনও অসুবিধা না থাকলেও সমস্যা দেখা দেয় যখন “প্রশ্নহীন 
আনুগত্য'-এর কথা ওঠে; প্রশ্ন ওঠে বিনা বাক্য ব্যয়ে” বা 'স্বাধীন মূল্যায়ন নিরপেক্ষ ভাবে? 
আস্তর্জাতিক মহলের সিদ্ধান্ত অনুসরপের। এ-দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়া থেকেই 
এর্মনতরো অভিযোগ উঠেছে; এবং তা নিয়ে দেশে-বিদেশে গবেষণাও হয়েছে বিস্তুর। বহুপূবেই 
'বটবৃক্ষের নীচে-জাতীয় শিরোনামে বইও লেখা হয়েছে একাধিক। আবার, কমিউনিস্ট পার্টির 
সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় আত্যস্তরীপ ক্ষেত্রে ভিন্নমত অবদমনের অভিযোগ কমবেশি সর্বত্রই 
রয়েছে; আন্তর্জাতিক স্তরেও রয়েছে 'কষ্ঠরোধ'-এর প্রশ্ন। বিভিন্ন বিষয়ে “সরকারি ভাব্য"ই 
প্রায় সবক্ষেত্রে সামনে এসেছে এবং তার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে যাবতীয় আলাপ- 
আলোচনা ও গবেষণা ইত্যাদি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই “লোকচক্ষুর অস্তরালে' থেকে গেছে 
ভিন্ন-মত'-সম্পর্কিত তথ্যাবলী। সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের অনেক আগে থেকেই 
এসব নিয়ে বি্িপ্ত কিছু আলোচনা হলেও তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে তা বেশিদূর এগোতে 
পারেনি। ইদানীং কালে সেইসব তথ্যসস্তার_বা ইতিপূর্বে গবেষকদেরও অনাধিগম্য ছিল 
ক্রমন্বিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে উম্মোচিত হয়েছে; এবং তার ফলে এ ধরনের আলোচনার 
সুযোগও অনেকটাই সম্প্রসারিত হরেছে। নক্লব্ধ এইসব তথ্যসামগ্লীকে একদিকে যেমন 
সবার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে কাজে লাগানো'-র প্রবণতা এই পরিপ্রেক্ষিতে 


৬০ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাত ১৪১৬ 


* দৃশ্যমান হয়েছে, তেমনই ইতিবাচক উদ্যোগে আস্তরিকভাবে সমাজতন্ত্রের অবনমনের কারণ 
অনুসন্ধানেও তা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বর্তমান সময়ের পরিবর্তনশীল রাজনীতিক ও তাত্বিক 
আবহে সময়ের হাত ধরে মার্সবাদের ‘বিকল্প ভাব্য নির্মাণে ধারা আগ্রহী, তাদের কাছে এ- 
সব নিয়ে আলাপ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বোধ করি আরো অনেক বেশি। উদ্দেশ্যমুখীনতার 
নিরিখে আলোচ্য গ্রন্থটিকে বিশ্বজোড়া শেষোক্ত এই ব্যাপকতর প্রয়াসে এক উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন বলা যেতে পারে। 

গ্রন্থটির শিরোনাম থেকেই তার বিবয়বস্ত এবং লেখকের উদ্দেশ্যমুখীনতার দিকটি স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে; এবং সেদিক থেকে নামকরণের সার্ঘকতীও প্রশ্নাঠীত। কমিনটার্ন' ইতিহাসের 
গতিপথের প্রেক্ষাপটে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কীভাবে নির্ধারিত হয়ে 
- গেছে_লেখক সে-বিবয়েই এখানে মুখ্যত আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নর । 
বইটির উপ-শিরোনামটিতে লেখকের উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা নজর কেড়েছে। তিনি এখানে 
কেবলমাত্র এ-তাবৎকাল পর্যন্ত ‘অপ্রকাশিত’ ও ‘অবরুদ্ধ তথ্যসস্তারের উদ্ঘাটন ও বিক্পেবশেই 
নিজেকে সীমায়িত না করে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ইতিহাসের সম্ভাব্য বিকল্প গতিপথ কী 
হতে পারতো-_তারও ইঙ্গিত দিতে চেরেছেন। লেখকের নিজের কথার : “11 79 ৪ critical 
attempt to understand the moments of crisis which communism in India has 
encountered and examine the possible alternatives.” (p.xx) 

বইটি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা বার ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে 
কমিনটার্নের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মিথষ্কিয়া নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 
লেখক এখানে অপেক্ষাকৃত ‘ধূসর এলাকাগুলি' (হাম 81525) নবলব্ধ তথ্যসন্তারের আলোকে 
পুনঃনিরীক্ষণ করতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে গরবাচন্ডের আমলে 
পেরেন্ত্ৈকা পর্ব থেকে সে-দেশের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত বেশ কিছু নথিপত্র_যেগুলি 
পূর্বে নাগালের বাইরে ছিল_তা ক্রমান্বয়ে প্রাপ্তিযোগ্য হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে জার্মানি, 
ফ্রান্স, হল্যান্ড সহ ইউরোপের. নানা দেশেও একইভাবে ইতিহাসের আরও কিছু উপাদান 
ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত “আন্তর্জাতিক' কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের 'ভরকেন্দ্র নানা প্রতিষ্ঠান ও সেগুলির মহাফে্রখানায় সংরক্ষিত এমন সব 
নবলন্ধ তথ্যসন্ভার যে নৃতনতর আলোচনার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে, বর্তমান গ্রন্থটিকে তারই 
ফসল আখ্যা দেওয়া যায়। প্রধানত তিনটি উৎস থেকে তিন ভাবায় রুশ, ইংরেজি ও জার্মান) 
প্রাপ্ত নৃতনতর তথ্যের আলোকে লেখকের এই উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। উল্লিখিত “রত্বভাণ্ডার- 
্রয়' বথাক্রমে : (১) মস্কোতে অবস্থিত রুশ ভাবা নির্ভর কমিনটার্নের মহাফে্জখানা; (২) 
ম্যাঞ্চেস্টারের (Labour History Archives and Study Centre 00750), যা গ্রেট 
ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির (008) মহাফেদখানা বলে অধিকতর পরিচিত; এবং (৩) 
বার্লিনের Centre for Modern 07901-এ সংরক্ষিত বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ হর্স্ট গার 
(Horst Kruger)-এর নথিপত্র। লেখকের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে বাড়তি পাওনা .হ'ল 
এদেশের একজন কমিউনিস্ট নেতার ব্যক্তিগত সংগ্রহ_যার নাম অবশ্য গ্রন্থে অনুল্লিখিতই 
থেকে গেছে। 


জি "০৯ ফন ও জর উনি. ও এক প্রয়াস ৬১ 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বে, ১৯৯৫ সালে ভারতীয় ইউনিয়ন এবং রুশ ফেডারেশন-এর সার্বিক 
এবং কলকাতার “এশিয়াটিক সোসাইটি' ও মস্কোর ‘ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ'-এর 
মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে বর্তমান গ্রন্থের লেখক ও তার আরো দু'জন সহকর্মী মস্কোর 
অবস্থিত কমিনটার্ন মহাফেজখানা থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন 
করেন, যা পরবর্তী সময়ে দুইখণ্ডে প্রকাশিতও হয়। [ভ্রন্টব্য : Indo-Russtan Relations 
£ 91 7-1947 : Select Documents from the Archives of the Russian Federation, 
Part I : 1917-28; Part I : 1929-47, Kolkata, April, 1999 & May, 2000 ] 
গ্রন্থে সেগুলির প্রতিফলনও সহজ্গেই অনুমেয়। স্বাভাবিকভাবেই বইটিতে তথ্যের প্রাচুর্য 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখক নিজেও চেরেছেন ‘তথ্যগুলিকে দিয়ে কথা বলাতে' (to make 
the documents speak’); অবশ্য তথ্য নির্বাচনের বিষয়টি যে লেখকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
সম্পৃক্ততা কলাই বাচ্ছল্য। তাই উদ্দেশ্যের নিরিখে বর্তমান গ্রস্থটিকে নৃতনতর তথ্যের 
আলোকে কমিনটার্ন ইতিহাসের বিকল্প ভাষ্য’ নির্মাণের এক প্রয়াস কলা যেতেই পারে। 
' বর্তমান প্রন্থটিকে কমিনটার্ন ইতিহাস সম্পর্কে লেখকের পুনর্মল্যারন বা বিকল্প ভাষ্য” 
নির্মাপের প্রয়াস বলার তাৎপর্য আরো বেশি এ-কারলেই যে, ইতিপূর্বে ১৯৮০ সালে 
Commintern, India and the Colonial Question (1920-37) শিরোনামে তিনি 
আরেকটি বই লিখেছিলেন। সেখানেও ওঁপনিবেশিক প্রশ্নে, বিশেষত ভারত প্রসঙ্গে 
কমিনটার্নের ভূমিকা এবং উল্লিখিত সময়কালে তাতে নানা পরিবর্তনের দিকচিহনগুলি তিনি 
অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বইটিতে প্রাসঙ্গিক কিছু বিতর্কের দিকেও 
তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে তিনি যে-সব টীকা টিঙ্গনী 
সংযোজন করেছিলেন সেগুলিও আগ্রহী পাঠককুলের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু সে সময়ে এই 
সবকিছুই তাকে করতে হয়েছিল প্রাপ্তব্য তথ্যাদির সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই। বর্তমান গ্রন্থের 
পাঠকদের একটা বাড়তি পাওনা হল লেখক কর্তৃক তার আগের রচনার একটি সংক্ষিপ্ত 
মূল্যায়ন, বার মধ্যে প্রতিফলিত এমনতর পুনঃনিরীক্ষণ-এর প্রন্নোজনীয়তাবোধ সম্পর্কে তার 
নিজস্ব অভিমত। লেখকের কথার : “The book which I wrote in 1980 was based 
mainly on the official primary sources...As there was no question of accessing 
the Commintern archives before 1991, the book was limited in its perspective 
210 500D€.” ৫. Xi) তিনি আরো জানিয়েছেন যে, সে-সময়ে বেশ কিছু বিষয় তীর 
মনোজগংকে আন্দোলিত করলেও সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে বহক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা বিদ্যমান 
ছিল। পরিবর্তিত রাজনীতিক বাতাবরণ সেই অস্পষ্টতা দূরীকরণে সহায়ক হয়েছে বলে তিনি 
ন করেছেন। তার নিজের ভাষায় : “It lifted the veil of ignorance, the mask 
of falsehood, in which the official interpretations were couched for 50 many 
years” (P. 2৫১0 নৃতনতর পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত তথ্যসন্তারই লেখকের সামনে এমন এক “বিকল্প, 
ভাষ্য’ নির্মাপের সুযোগ এনে দিয়েছে বলে তার দাবি এবং সেই সূত্রেই এধরনের পুনর্মূর্ল্যা্নের 
অবতারগা। 
| 
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আলোচ্য গ্রন্থে লেখক যেহেতু কমিনটার্ন ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত 'কুয়াশাচ্ছম্ন দিকশুলি' 
বা নীরবতার এলাকাগুলি'-তে অনুসন্ধানের আলো ফেলতে চেয়েছেন, সেহেতু “সরকারি 
ভাষ্য'-এ এখনও আস্থাশীল নানা মহলের বিরাগভাজন হতে পারেন বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছেন। তিনি ফেন কলতে চেয়েছেন যে, মার্কসবাদের মৌল বিষয়সমূহ (Fundamentals 
০f Mar%ism) অনুসরণের পরিবর্তে অনেক সময়ে মার্কসবাদ-কে ঘিরে এক ধরনের মৌলবাদ 
(Fundamentalism in Marxism) গড়ে ওঠে; এবং তার ফলে এমন ধরনের সংকীর্পতা 
সৃষ্টি হয় যে, পরিপতিতে রোজা লুক্সেমবুর্গ, আস্তনিও গ্রামসি, লিও ত্রতস্কি ও নিকোলাই 
বুধারিনদের মতো চিস্তাবিদেরাও ব্রাত্য হরে যান। লেখক এখানে এইসব 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ 
সংগীত'-এর নানা সুরকে সংকলিত করে বিদ্যমান আলোচনা প্রবাহে নুতন মাত্রা সংযোজন 
করেছেন। লেখকের এমনতর উদ্যোগ যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বথেষ্ট বিতর্কের সূচনা করতে পারে 
তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে, বর্তমান সময়ের নিরিখে এই ধরনের বিতর্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়! 
এদেশে এমনতর গ্রস্থও বোধ করি এটাই সর্বপ্রথম। সে দিক থেকেও বইটির মূল্য অপরিসীম। 

বইটির প্রথম অধ্যায়ে লেখক সাম্প্রতিক কালে কমিনটার্ন ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যে 
নবদিশস্তের সূচনা ঘটেছে তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। 
১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯১, এবং তৎপরবর্তী সময়কালে কীভাবে আলোচ্য বিষয়ে ক্রমান্বরে 
নৃতনতর ক্ষেত্র রচিত হয়েছে_-তার বিবরণ দিয়ে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এখানে 
অনুসন্ধানের মূল বিবয়গুলিকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতার 
দিকগুলি (৪০% 9019) চিহ্নিত করেছেন। যেহেতু কমিনটার্ন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এখানে 
ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, সেহেতু কমিনটার্নের বিভিন্ন 
পর্যায়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই পরবর্তী অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে। পর্যায়গুলি যথাক্রমে : 
(১) ১৯১৯ ২৩; (২) ১৯২৪-৩৪; (৩) ১৯৩৫-৪৩| উল্লিখিত তিনটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথমটি 
হল কমিনটার্নে লেনিনের নেতৃত্বকাল। কমিনটার্নের সঙ্গে ভারতে বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর 
যারা রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরবস্তীকাল থেকেই সোভিরেত 
ইউনিয়নের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে তৎপর ছিলেন_ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
এবং গুপনিবেশিক প্রশ্নে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আস্তঃসম্পর্ক নির্ধারণে এই পর্বের 
গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯২৪-এ লেনিনের মৃত্যুর প্র অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস 
থেকেই দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। এই সময় থেকে কমিনটার্নের রাজনীতিক প্রেক্ষাপট যেমন 
পরিবর্তিত হতে থাকে, তেমনই প্রকট হতে থাকে সোভিয়েত পার্টির অস্তর্থন্ব। প্রথমে স্তালিন- 
ব্রতস্কি ও পরে স্তালিন-বুখারিন বিরোধ শেষ পর্বস্ত পরিণতি লাভ করে স্তালিনের সর্বোচ্চ 
নেতৃত্বকারী ভূমিকায় । কমিনটার্নেও তার প্রভাব পড়ে।. লেখকের মতে, লেনিন-পর্বের ভিল্পমত 
সম্পর্কে সহনশীল মানসিকতার এই পর্বে ক্রুত অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। ১৯৩৫-৪৩ 
কালপর্বাটিকে দর্জি দিমিত্রভ প্রদর্শিত ফুত্তক্রম্ট এর কাল বলা হয়ে থাকে। ফ্যাসিবাদের উত্থান, 
বিশ্বজোড়া যুদ্ধের বিপদ, দেশে দেশে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণের 
পটভূমিতে এই পর্বের বিকাশ। লেখকের দৃষ্টিতে এই পর্বটি ‘অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও 


বেদনাদায়ক' এই কারণে যে, আন্তর্জাতিক স্তরে এই সময়ে দিমিত্রভিয় যুক্তফ্রন্ট নীতি অনুসৃত 
হলেও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ‘ভালিন মডেল" এই সময়কালেই দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে এবং তার 
ফুলে কমিনটার্নের গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন অনেক নেতাই কার্যত অসহায় ও নীরব দর্শক 
মাত্র হয়ে পড়েন। 

প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বইটিতে একটি পৃথক অধ্যায়ে রুশ দেশে ভারতীয় 
কর্মকাণ্ড এবং কমিনটার্নের সঙ্গে তাদেন মিথক্ট্িয়ার দিকগুলি আলোচিত হয়েছে। 
লেখকের সুচারু বিশ্লেষণে এই অধ্যারে কমিনটার্নের সঙ্গে তাদের মিৎস্কিল্নার দিকশুলি 
শ্রালোচিত হয়েছে। লেখকের সুচারু বিশ্লেষণে এই অধ্যায়ের কমিনটার্নের সঙ্গে বিভিন্ন 
ভারতীয় বিপ্লবী গোস্ঠীগুলির সম্পর্ক যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনই উদবাটিত হয়েছে 
সেগুলির মধ্যেকার আত্তঃসম্পর্কের জটিলতার নানা দিক! মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে 
স্বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চোট্রোর) পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু অনালোকিত দিকও এই 
আলোচনায় অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কমিনটার্ন-কে ঘিরে ক্রিয়াশীল 
বিভিন্ন ভারতীয় বিপ্লবী গো্ঠীগুলির মধ্যে প্রথম থেকেই নানা ধরনের বিরোধ ও সংঘাত, 
এমনকি একই গোষ্ঠীর মধ্যেও অস্তর্ঘন্থ বিদ্যমান ছিল। প্রতিটি গোষ্ঠীই এককভাবে কমিনটার্নে 
ভারতের সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার ছিল, যদিও প্রথমদিকে 
এ বিষয়ে অন্যসব গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে মানবেন্দ্রনাথকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী 
সময়ে, বিশের দশকের শেষ দিকে, যখন আবার কমিনটার্নের সঙ্গে রায়ের সম্পর্কের দ্রুত 
অবনতি ঘটছিল, তখন তিনি বার্লিনে তার নিজস্ব ভিত্তি নির্মাপে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন! 
হীরেন্দ্রনাথ সেই সুযোগে চয়েছিলেন কমিনটার্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের 
সম্ভাব্য প্রতিনিধি হিসাব নি“জকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ কখনোই উচ্চাকাঙজী? 
শ্বীরেক্্রনাথকে কমিনটার্নে ভারত সংক্রান্ত কাজকর্মে ঠাই দিতে চান নি; এবং সম্ভবত তার 
বিরোধিতাতেই শেষ পর্যস্ত বীরেন্্রনাথ সফল হতে পারেন নি। এসব ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণে লেখকের কলম এই অধ্যায়ে বিশেফভাবে সক্রিয় হয়েছে এবং তা সম্ভবত তার 
পরিণতি নির্দেশ করতেই। এক্ষেত্রে ফল যা হয়েছিল__তাতে ১৯২৯-এ কমিনটার্ন থেকে 
রায়ের বিদায় ঘটে যাওয়ার পরে আর আর কোনও ভারতীয় বিপ্লীই এই দায়িত্ব পান 
।নি। বন্ত্ুতপক্ষে, এরপর থেকেই ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি (0098)-র উপরেই ভারতের 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের দেখভাল করার দায়িত্ব বর্তার। (0১-268-275) 
, বইটির সর্বশেষ অধ্যায়, যাকে উপসংহারও কলা চলে, সেখানে লেখক নৃতনতর তথ্যের 
আলোকে কমিনটার্ন ইতিহাসের পুনর্বিচারের প্রয়োজনীয়তার উপরই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। এ বিষয়ে নিদ্র্থ উপলব্ধি ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি এমনতর 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতাকে নাকচ করে দিয়েছেন যে, কমিনটার্নের মতো সংগঠনের কোনোও 
প্রয়োজনীয়তা ছিল না। বিপরীত পক্ষে, কমিনটার্নের এতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এবং এবিষয়ে 
, লেনিনের ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি দেখিয়েছেন বে, লেনিনের মৃত্যুর পরবর্তী 
। সময়কালের ঘটনাপ্রবাহ কীভাবে বাস্তব ও সন্থাব্য ইতিহাসের (real and possible history) 
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মধ্যে ভেদ-রেখা টেনে দিয়েছে। কমিনটার্নের এতিহাসিক গুরুত্ধ ব্যাধ্যা করে তিনি লিখেছেন: 
“The founding of the Commintern...had awakened and energized millions 
of people across the world, producing an impressive army of Communists, 
Who. made enormous sacrifices for a goal that eluded them” (p. 282) 
এতৎসর্তেও, লেখকের মতে, একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ কমিনটার্নের লক্ষ্য অর্জনের 
পক্ষে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে, তেমনই প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলেছে কমিনটার্নের আভ্যন্তরীণ 
কর্মপিন্ধতি, বাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন ‘essentialisation of the Russian model’ যা 
কার্যত কমিনটার্নের 'রশীকরণ' (Russification of the 001010176৩0) করেছে বলে তার 
ধারণা। এই অধ্যায়ে তিনি কমিনটার্ন ইতিহাসের বাস্তব বিশ্লেষণের পাশাপাশি ‘বিকল্প 
সন্তাবনা'গুলিও খতিয়ে দেখতে চেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই, এ-বিযয়ে তার আলোচনা 
একদিকে যেমন আমাদের বছক্ষেত্রেই নৃতন ভাবনার খোরাক জোগাতে পারে; তেমনই পারে 
নৃতনতর বিতর্কের সূচনা করতে। ফে-দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, বিকল্প 
সন্তাবনা'গুলির বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিয়ে নৃতনতর আলোচনা শুরু হওয়াটাই বোধ করি 
বর্তমান সময়ের সবচেল্লে জরুরি কাজ। 

বিকল্প সন্তাবনাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক ইতিহাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ 
সময়কালকে Key ৷০mেe৷৪ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ৫৮১-297-301)। এগুলির মধ্যে 
প্রথমটি একেবারেই সূচনা পর্বে, বখন অপরাপর সব গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে মানবেন্ত্রনাথকে 
কমিনটার্নের মুখপাত্র হিসাবে দারিত্ব অর্পণ করা হয়। লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, 
সে-সময়ে রায়ের অবস্থান অনেকাংশেই সংকীর্পতা দোষ দুষ্ট; এবং সে-কারণে জাতীয় কংগ্রেস 
তথা বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের জটিল সমীকরণের সঙ্গে অভিযোজনে ব্যর্থ। দ্বিতীয় শুরুত্বপুণ 
মুহূর্তটি ছিল ১৯২৮-এর কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসরণে জাতীয় আন্দোলনের 
মূল শ্রোতধারা থেকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্নতা, বার পরিণামে নির্নীয়মান 
সাম্রাঙ্যবাদ-বিরোধী এঁক্যের ভির্ভিটই যেন চুরমার হয়ে বার। তৃতীয় মুহূর্তাট হ'ল ১৯৩৫- 
এ পুনরায় কমিনটার্নের গতিপথ পরিবর্তন ও বুক্তফ্রন্টের স্রাটেজি গ্রহণ! লেখকের দৃষ্টিতে, 
এই সময়কালে প্রধান সমস্যাটা ছিল পূর্ববর্তী অবস্থানের কোনও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ব্যতিরেকেই 
নৃতন অবস্থান গ্রহণ জনিত, এবং পরিণতিতে নৃতনতর অবস্থানের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে 
নেওয়ার সঙ্গে জড়িত। চতুর্ঘ মূহূর্তট ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক পর্ব থেকে পর্বাস্তরের 
ধারণা অনুসারে বুদ্ধের পরিবর্তনশীল চরিব্রচিত্রপণের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
“সাম্রাজ্যবাদী” চরিত্র কীভাবে “জনবুদ্ধ'এ রূপান্তরিত হ'ল তা নিয়ে কমিনটার্নের পরিবর্তিত 
অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভারতের কমিউনিস্টদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার 
দিকটি এখানে নির্দেশিত হয়েছে! লেখক তথ্য সহকারে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, উল্লিখিত 
সবক্ষেত্রেই কমিনটার্ন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে গুরুতর মতপার্থক্য বিদ্যমান 
ছিল। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তিনি জানিয়েছেন বে, ‘throughout the Commintern period. 
there were serious differences within the Commintern and the CPI on all 


| 
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major issues” মিরা ভাতা 
“সরকারি ভাষ্য" চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। লেখকের এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে 
অবশ্যস্তাহীরাপেই উঠে আসে কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি হিসাবে গণতান্ত্রিক 
কেন্দরিকতার ধারণা এবং তাকে আশ্রয় করে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত ‘বিপরীতমুখী ঝৌক' 
সম্পর্কিত বিতর্কের কথা। বিকল্প সন্ভাবাগুলি'-র বাস্তবায়নের সস্তাব্যতা নিয়ে বিতর্কের 
কেন্দ্ভূমিও বোধ করি এখানেই। 

: ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের “বিকল্প সম্তাবনাগুলি' নিয়ে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনার 
ধে বিস্তার. ঘটেছে তার ভিত্তিভূমি যে নবলন্ধ তথ্যসস্তার_ সেকথা আগেই বলা হয়েছে। 
মূল লক্ষ্য যে অপেক্ষাকৃত ধূসর এলাকাগুলিকে আলোকিত করা_তাও বেশ স্পষ্ট। কিন্ত 
ধূসর এলাকাগুলি' বস্তুত কতখানি ধৃসর- এ প্রশ্ন থেকেই যায় এ কারণেই যে, দলিলগুলি 
নূতন আবিষ্কার হলেও বিষয়গুলি অবশ্য সবই নুতন নয়। লেখকের বক্তব্যেও তার স্বীকৃতি 
রূয়েছে। আবার, বিভিন্ন পর্বে কমিনটার্নের অবস্থানগত পরিবর্তন ও কর্মধারা নিয়ে কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলির ‘আভ্যন্তরীণ’ আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে যেটুকু জানা যার, তার ভিত্তিতে এ 
কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যার যে, এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কমিনটার্নের ভূমিকা সম্পর্কে 
' পুরোপুরি 00100] ছিল না; যদিও এ কথা অনস্বীকার্য যে, সব ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত “সরকারি 
ভাষ্য”-ই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ‘আভ্যন্তরীল’ এইসব বিষয়গুলি 
সৃম্পর্কে আমাদের কিছুটা পূর্বধারণা থাকলেও সে-শুলিকে ঘিরে যে ‘আলো-আঁধারি' বড় 
কম নেই তা অবশ্যই বলা চলে। সেই অস্পষ্টতা দূরীকরণে বর্তমান গ্রন্থটির মূল অপরিসীম 
re প্রাসঙ্গিক বিষরগুলি নিয়ে ভিন্নমত সম্পর্কে বহু ধারণা 
| মহলে বিদ্যমান থাকলেও তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে সেগুলি নিরে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন 
কার্যত অসম্ভব ছিল। বর্তমান গ্রন্থটি সেই অভাব মেটাতে কলুলাংশে সহায়ক হয়েছে। ‘বিকল্প 
সম্ভাবনাগুলি'-র বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা নিয়ে যত বিতর্কই হোক না কেন, কমিউনিস্টদের 
পক্ষে ইতিহাসের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখা'-র ক্ষেত্রে বইটি যে বিশেষ কার্যকরী উপাদান 
সরবরাহ করতে পারে এবং “ইতিহাসের শিক্ষা" গ্রহণ করে ভবিষ্যতের জন্য 'নৃতনতর দিশা’ 
নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে__তা বলাই বাহুল্য। সর্বোপরি, কমিউনিস্ট 
পার্টির কর্মধারায় প্রভুত্বকারী' ঝৌকগুলি পরিহার করে 'আধিপতযধর্্ী কর্মপদ্ধতি গড়ে 
(তোলার প্রয়োজনবোধ___যা গ্রন্থটির মূল প্রেরণা_ বর্তমান সময়ে যে বিয়ে কার্যকরী উদ্যোপ 
গ্রহণই সময়ের দাবিকে ষথার্থভাবে প্রতিফলিত করে। গ্রন্থটিকে তাই অত্যন্ত সময়োপযোগগীও 
বলা চলে। 
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হিস্ট্রি অব হিন্দু সিভিলিদ্রেশন ডিউরিং ব্রিটিশ রুল’ বইটি প্রমথনাথ বসু লেখেন জিওলজিক্যাল 
সার্ভে অব ইন্ডিয়া থেকে ক'বহরের ছুটি নিয়ে। তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন নিউম্যান জ্যান্ত 
কোং লন্ডন, লাইপঞ্জিপ আর কলকাতা থেকে। প্রথম দুটি ১৮৯৪ সালে, তৃতীর়টি ১৮৯৬ 
সালে। এশিয়ান পাবলিশিং সার্ভিস ১৯৭৫ সালে এটি পুনধুিত করেন, তার পৃষ্ঠাসংখ্যাই 
এ আলোচনায় নির্দেশিত। লেখক, তার সময় ও বিষয়গুপে বইটি এখনও উপেক্ষা করা যায় 
না, আজও তা প্রাসঙ্গিক। 

খণ্ড তিনটি উৎসর্গ করা হয় যথাক্রমে ম্যাক্স মূলারকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ও 
রিপনকে। কোনো ইনডেক্স নাই। তবে বিষয়সূচি বই-এর প্রথমেই বিস্তারিত আর প্রতি 
অনুচ্ছেদের পাশে উপস্তীব্য নির্দিষ্ট। প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৬, দ্বিতীয়টিতে ৩২২ আর 
তৃতীয়টিতে ২২৮। দীর্ঘ ভূমিকাণ্ডলোও নজর কাড়ার মতো। প্রথম খণ্ডে আলোচিত ধর্মীয়, 
দ্বিতীয়টিতে বিশেষ করে সামাজিক আর তৃতীয়টিতে ইনটেলেকচুয়াল অবস্থা 

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রমথনাথ দেখান, ভারতে ধর্মীয় অবস্থা বদলে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন 
তাদের মধ্যে শুধু তিনজন ব্রাম্মাণ। অবশ্য শংকর আর চৈতন্য তাদের মাঝে। খণ্ডটির আরস্তেই 
ভূবিদ প্রমথনাথ কালপর্বের ক্রমে তুলনা করেন হিন্দুধর্মের ইতিহাস ও ভূতত্বের (পৃ ১)। 
বৈদিক ও বৌদ্ধ-হিন্দু পর্বের মাঝে “আনকনফরিটি', যা অনেক বেশি চোখে পড়ে, তুলনা 
করেন জ্রীবনির্ভর ভূতাত্ত্বিক কালাস্তরের সঙ্গে (পৃ ৩)। তখন অবশ্য আজকের মান্য ভূতাত্বিক 
কালপর্ব জানা ছিল না, যার কালদৈর্্য অনেক বেশি। তবে এখনকার কালপর্বের ক্রমের সঙ্গে 
ও বেশ তুলনীয় সামাজিক ইতিহাসে মাক্সীয় পর্ববিন্যাস। তা বিশদ করার জায়গা এ লেখা নয়। 
খণ্ডটির মাঝামাঝি (পৃ ৯৪) প্রমথনাথ উল্লেখ করেন আ্যানি বেসান্তের, যিনি আত্মার জগতে 
বুঁদ হয়ে থাকা থেকে সরে এসে আধুনিক হিন্দুদের প্রকৃতিবিস্তান অধিগত করার ঝৌকে 
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অসস্তোষ প্রকাশ করেন। এ খণ্ডের শেষের দিকে সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার দত্তের 
(পৃ! ১৪৪), যিনি ‘সে সময়ের বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন'। অক্ষয়কুমারের 
“্ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়” হতে উদ্ধৃতি বারবার উঠে এসেছে এ খণ্ডে (পৃ ১০৭, ১১৪, 
১১৬, ১২৯)। 

' অক্ষয়কুমারের কোনো বিরূপ সমালোচনা এ বইতে নেই। অথচ, মাত্র ক'বছর আগেই 
(ভারতী ও বালক, ১২৯৭ আশ্বিন, পৃ ৩৪১-৩৫১) তার অনেকগুলি 'দোব' দেখেছিলেন 
প্রমথনাথ। তিনি লিখেছেন (পৃ ৩৪৫), “অক্ষয়বাবু বড় ধার্ম্মিক ছিলেন। চারুপাঠের প্রায় 
প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন'। 
তাতে প্রমথনাথের আপত্তি নাই চারুপাঠ প্রকাশের চল্লিশ বছর পরেও । তার আপত্তি চারুপাঠ 
তৃতীয় ভাগে ‘জীব বিষয়ে সরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা’ নিয়ে। প্রমথনাথ লিখেছেন পে 
৩৪৬), পরমেশ্বর তাহাকে বেহুরাপকে) হুত্রবেশ দিয়াছেন, ইহা বড় ভয়ানক শিক্ষা, ইহা 
ধর্ম্মের মূলে, নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। কথাটা দীড়াইতেছে কিসে?_-অগদীশ্বর 
প্রবৃঞ্চনা করিতেছেন’। 'নযায়বান ঈশ্বর বহুরূপের এত পক্ষপাতী কেন হইবেন? বালকদিগের 
নিকট ইহাতে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইবে কি না তাহাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে'! 
পত্রিকার ব্রান্দা চালকগোরষ্ঠীর অক্ষয়কুমার সম্পর্কে সুবিদিত বীতরাগের এ তো প্রতিধ্বনি 
আমাদের আলোচ্য বইতে এর লেশমাত্র নেই, এর লক্ষ্য অন্য পাঠকগোষ্ঠী। বরং, প্রমথনাথ 
প্রথম খণ্ডে মত রেখেছেন যে ব্রাঙ্গমত অস্তাচলের দিকে এবং তা ১৮৯৪ সালের আগেই। 

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশে ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় 
না RE BLS নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮২-তে লন্ডন 
থেকে প্রকাশিত যাত্রা’ পুত্তিকার উল্লেখ করেন (পৃ ১৩৫), যেখানে পূর্ববাংলার এতিহ্য ধরা 
আঁছে। এ নামটি রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্থৃতি' পাঠকদের পরিচিত। তবে প্রমথনাথ তার উল্লেখ 
করেন ক্ষ ছাড়াই। তৃতীয় অংশে শিল্প আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ কোনো উল্লেখ 
করেন না ওড়িশা, বিহার বা কুমায়ুনের লোহার আকরিকের (পৃ ৩১০)! আমাদের কাছে তো 
প্রথনাথের স্মৃতি এর সঙ্গেই জড়ানো, তবে তার সময় আসবে ১৮৯৬-এর এক দশক পরে। 
| তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় প্রমথনাথ বিচার রাখেন, 'কুভিয়ে (0৮৮11) বা ডারউইনের 
ইনটেলেকচুয়াল ক্যালিবারর কপিল বা কাদের থেকে উঁচুদরের, তা বলা যায় না’ 
(পৃ ৮)’ ভূতত্ব এ দেশে পড়ানোর শুরু নিয়ে তথ্য আছে বেশ কিন্তু, মাদ্রাজ্জের কৃষি 
কলেজে তা কিছুটা পড়ানো হত, (পৃ ৯১) তবে মাদ্রাঙ্জে কোনো প্রতিষ্ঠানেই ধারাবাহিক 
পাঠক্রম ছিল না (পৃ ১০৭)। কলকাতায় শুরু হয়েছিল ১৮৯২ সালে, পরে প্রমথনাথও 
পড়াবেন। তবে ১৮৫৬-৫৭ সালে প্রেসিডেদি কলেজে গ্রিুলজি ও মিলেরালজির কোর্স 
চালু হয়ে বন্ধ হয়ে যায়৷ পড়ানোর কথা ছিল ড. লিবিগের, বদলে পড়াতে আসেন 
জিওলজিক্যাল সার্ভের এক ত্যাসিস্টান্ট। ছাত্রসংখ্যা বড় কম ছিল। প্রমথনাথ মনে করেন, 
শ্লিবিগ পড়ালে বেশি হত (পৃ ৯৬)। ১৮৫৮ সালে কলকাতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
জিও্ছি পড়ানো চালু হয়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেস্্ তো খোলা হয় ১৮৮০ সালে 
(পূ ১১৩)। কলকাতার আ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিতে ন অব সায়েন্স পপুলার বক্তৃতা 
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শুরু করে ভূতম্বে (পৃ ১০৪)। আসলে, ১৮৯৩ সালেও ভারত সরকারের মত ছিল 
“ভূতাত্বিক গবেবপার জন্য প্রয়োজনীয় মেধা এশিয়াবাসীদের নেই, (পৃ ১০০)। অথচ, 
১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ চেয়েছিলেন ‘প্রাকৃতিক ইতিহাসের গোড়ার কথার কিছু 
আলোকপাত’ পে ১৮০) পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে। এর সামাজিক প্রয়োজন আছ 
দেশে অল্পই অনুভূত! প্রমথনাথের লেখায় লায়েলের প্রিঙ্গিপলস অব জিওলজি" হা্টির 
শুধু একটি ফুটনোটে (পৃ ৯৭)। উনবিংশ শতক যে ভূতত্বের শতক বলে অনেকে মনে 
করেন ডারউইন বিতর্ক ধরে, তার কোনো অনুরণন নেই প্রমথনাথে। 

বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিক হিসেবে বন্ধিমচন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে মধুসূদন তার 
স্বীকৃতি পেরেছেন এ বইটিতে। সকলের ওৎসুক্য বাড়ানোই এ আলোচনার লক্ষ্য। বইটি 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। 


বাঙালি মুসলমান : ১৮৬৩-১৯৪৭। 
চত্তীপ্রসাদ সরকার। মিত্রম, ৩৭৭, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ (এপ্রিল, ২০০৭) 





| আত্মপরিচিতির অনুসন্ধান 
সুন্নাত দাশ 


ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে আজও অনেকে তেমন সচেতন ওঠেন নি। এমন 
লোকের দেখা তো বিস্ময়করভাবে এখনও মেলে যাদের কাছে বাঙালি মানে শুধুই যেন 
হিন্দু; আর “ওরা” হল মুসলমান। মুসলমান যেন বাঙালি হতে পারে না! আজও এই 
কসমোপলিটন কলকাতা মহানগরীতে শুধু ধর্মীয় কারণেই মুসলিম নামের কোনো বন্ধুকে 
আমরা ঘর ভাড়া দিতে বা প্রতিবেশী রূপে মেনে নিতে কুষ্ঠিত হই। আমাদের কারো কারো 
মধ্যে সন্ধান করলে সুপ্ত-সাম্প্রদায়িকতার ছিটে-ফৌটা যে মিলবে না, এমনটি হলফ্‌ করে 
বলা যায় কি? অথচ এটা আজ সভ্য-সমাজ মেনে নিয়েছে যে কারো ব্যক্তিগত স্তরে ধর্মাচরণে 
আকর্ষণ বা গোষ্ঠী-সচেতনতা (০mmUnity ০০5০১০5০০55) থাকা মানেই তা সাম্প্রদায়িকতার 
(০0007079115) বহির্ঘকাশ নয়, এবং অপর ধর্ম বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরূপতা 
বা উগ্রতা বা আধিপত্য বা হিংস্রতার প্রকাশ সাম্প্রদায়িকতাকেই পরিপুষ্ট করে। 
। সকলেই জানেন যে সাধারণ ভাবে কোনো মানুষই সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে না, যদি 
না সাম্প্রদায়িক চেতনা রা্জনৈতিক-সামাজিক ও সেই সূত্রে মনস্তাত্বিক ভাবে তার মধ্যে 
চারিয়ে না দেওয়া হয়। কীভাবে অতীতে ওঁপনিবেশিক ভারতবর্ষে তা ঘটানো হয়েছিল; 
মুসলিম-বিচ্ছিন্নতাবোধ কীভাবে সংখ্যাগুরু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা পরিপুষ্টতা 
শেল এবং বীভাবেই বা বিদেশী সাম্রাজ্যবাী-ুপনিবেশিক শক্তি তারই হিদ্রপথে শনির 
মতন প্রবেশ করার সুযোগ পেরে দেশকে দিখণ্ডিত করল সেই ইতিহাসের দিকে আরো 
একবার ফিরে তাকানোই এই গ্রন্থ-পর্যালোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। অবশ্য অধ্যাপক চণ্ডীপ্রসাদ 
এই বইখানি বাঙালি মুসলমানের সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠার আখ্যান নয়; বরং 
বিপরীতে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোটি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচিতির 
অনুসন্ধান ও আত্মোপলকিজ্ঞাত জিন্তাসার ইতিবৃত্ত এতে বিক্লেষপ করার চেষ্টা হয়েছে। 
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ইতিহাসের শিক্ষা হল__অতীতের দিকে বারে বারে ফিরে তাকানো দোষের তো নয়ই, বরং 
অধিক কাম্য এই কারণে যে এর ফলে বাঙালি রূপে ভবিষ্যতে পুনরায় একই আত্মঘাতী 
বিভ্রান্তির হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করে এক বহুত্ববাদী কিন্তু এক্যবন্ধ জাতি রাপে 
নিজেদের পরিচিতি বজায় রাখতে পারি। 

পরিতাপের বিষয় যে ধর্ম বা সম্প্রদায় কখনো জাতি গঠনের উপাদান হতে পারে 
না__এই মামুলি বোধ শুপনিবেশিক যুগে আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের ছিল না। তাই দেশ 
বিভাগের মাসুল আজও আমাদের কড়ায়-গঞ্জয় চুকাতে হচ্ছে। তবে সাম্রাজ্যবাদের 
ডিভাইড ত্যান্ড রুল কৌশলের বিরুদ্ধে ইতিহাসবোধের সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা 
আমাদের অব্যাহত রাখতেই হবে। বাঞ্ডলার মুসলমান সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
চিন্তাধারা ও তার সমকালীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অক্কনের মাধ্যমে 
ইতিহাসের প্রবীণতম অধ্যাপক চণ্ডীপ্রসাদ সরকারের বাঙালি মুসলমান : ১৮৬৩-১৯৪৭ 
শীর্ষক গ্রছ্থে (এটি তার ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ The Bengali 41015111715 . 
এ Study 17 Their Politicisation-এর বর্ধিত বাংলা সংস্করণ) ইতিহাসের আলোকে 
এই বিষয়েই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন; তার থেকেও বড় কথা প্রতিবেশী হয়ে 
থেকেও যারা চির-অপরিচিতই থেকে যায়, সেই বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক পরিচয়ের নানা দিক তুলে ধরেছেন। সর্বমোট এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত 
অধ্যাপক চ্তীপ্রসাদ সরকারের আলোচ্য গ্রন্থে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার মধ্যে অবিভক্ত বাঙ্লায় 
মুসমলান সমাজ্দ ও রাজনীতির নানাদিক উপযুক্ত প্রাসঙ্গিকতা সহ তথ্য-নিষ্ঠভাবে 
আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট পরিচিতি ছাড়া গ্রন্থে অন্যান্য আলোচিত 
বিষয়গুলি যথাক্রমে হল : রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে বাঙালি মুসলমান; রাজ্র-অনুগত অবাপ্তালি 
ও অভিজাত মুসলমানের পরিবর্তে শিক্ষিত বাগালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের 
আবির্ভাব; সাংবিধানিক সংস্কার পরিকল্পনা, হোমরুল ও সত্যাগ্রহ খিলাফত ১৯১৪-১৯২০; 
বাংলায় খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলন : মুসলিম রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি; হৈত- 
শাসনের যুগে বাঙালি মুসলমান; প্রজা-পার্টি গঠনের পথে; ১৯২৬ উত্তর যুগে তরুণ 
মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একাংশের র্যাডিক্যাল চিন্তাধারা; কৃষক-প্রজ্জা দলের উত্ধানের 
প্রেক্ষাপট; অবলুপ্তির পথে কৃষক প্রজ্ঞা দল; নতুন নেতৃত্বে প্রাদেশ্বিক মুসলিম লিগ বাংলা 
বিভাগ ও সার্বভৌম বাংলাদেশের আবির্ভাব ইত্যাদি। 


এক 

আধুনিককালের বঙ্গীয় ইতিহাসের সুচনা ঘটেছিল ইংরাজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার 
পর থেকেই। মীরজ্লাফরদের বিশ্বাসঘাতকতা যাই থাকুক না কেন, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে 
এদেশে প্রথম সোচ্চার হয়েছিল সুসলমানগণই। আরো ভালো করে বললে ইসলামী 
ধর্মসংস্কার আন্দোলনেরই অপর একটি রূপ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা । আলোচ্য 
গস্ছের লেখক সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে ওয়াহাবি এবং ফরাইস্জি আন্দোলন শুরুতে 
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একটি রক্ষণশীল ধর্মসংস্কার আন্দোলন রূপে শুরু হলেও শীঘ্রই তাতে যুক্ত হয়েছিল নানা 
আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি। বাংলায় ওয়াহাবি এবং ফরাইজি আন্দোলন গ্রামের গরিব কৃষক 
ও শ্রমজীবী মুসলমানদের মধ্যে প্রসারিত হওয়ার ফলে আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব বাধ্য হয়েই 
নিশ্নবর্গীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়াকে অস্বীকার করতে তো পারেন নি 
উপরন্ত তিতু মীর, হাজি শরিয়ৎ উল্লা" এবং তার পুত্র দুদু মিঞা প্রমুখের নেতৃত্বে তা 
এক সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্ামের রূপ লাভ করেছিল। অবশ্য মুসলিম রক্ষণশীলতাও 
এর ফলে শক্তিশালী হয়ে সমগ্র মুসলমান সমাজকে হিন্দুদের অপেক্ষা অন্তত অর্ধশতাব্দীকাল 
পেছিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঠিক সময়ে গড়ে ওঠার পথও 
রুদ্ধ হয়েছিল। 
| কলকাতা মাদ্রাসার ধর্মীয় চরিত্র স্বীকার করে নিয়েই আব্দুল লতিফের পরামর্শ 
শিক্ষা পরিষদ মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারে প্রয়াসী হয়েছিল। উল্লেখ্য আব্দুল লতিফ 
১৮৫৩-তে শিক্ষা পরিষদের উপস্থিত হয়ে পরিষদকে মুসলমান সমাজের দুই প্রধান শ্রেণীর 
অন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। তিনি উল্লেখ 
করেন, মুসলমান সমাজের বিদ্বান শ্রেণী (0-০80760 01859) প্রধানত আরবী শিক্ষাগ্হহণ 
করে স্লৌলভীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে ইচ্ছুক! কিন্তু পার্থিব শ্রেণী (৬/011015 01855) তাদের 
সম্তানদের বৈষয়িক জীবনের উন্নতির জন্য ইংরেজী শিক্ষাদানে আগ্রহী। তবে তারা তাদের 
সন্তানদের ইংরেজীর সঙ্গে ফারসী শিক্ষাদান করতেও ইচ্ছুক! ফারসী শিক্ষা থেকে অর্জিত 
উদার জ্ঞান তাদের সম্ভানদের চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে বলেই তারা মনে করে। আব্দুল 
লতিফের পরামর্শ অনুসারে শিক্ষা পরিষদ ১৮৫৩-এর ৪ঠা আগস্ট কলকাতা মাদ্রাসার 
শিক্ষা কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরিষদের প্রস্তাবে মাদরাসার 
ইংরেতী-আরহী বিভাগ বন্ধ করে তার পরিবর্তে 'ইংরেজ্রী-ফারসী বিভাগ গঠনের কথা 
বলা হয়। পরিষদের প্রস্তাবটি ১৮৫৪-র জুলাই মাসে রূপায়িত হওয়ার ফলে মাদ্রাসায় 
দুই পৃথক বিভাগ গঠিত হয়। একটি উচ্চতর বা বিশুদ্ধ আরবী বিভাগ এবং অপরটি 
নিঙ্গতর বা ইংরেন্জী-ফারসী বিভাগ । 
| কলকাতা মাত্রাসায় আশরাফ সত্তানদের বা উচ্চতর শ্রেণীর মুসলমান সস্তানদেরই 
একচেটিয়াভাবে ভর্তির সুযোগ ছিল। আতরাফ সত্তানদের বা নিঙশ্রেণীর মুসলমান 
সন্তানদের ভর্তির সুযোগ ছিল না। মুসলমান শিক্ষানীতি অনুসন্ধান কমিশনের অন্যতম 
সদস্য আব্দুল লতিফ মুসলমান শিক্ষার উন্নয়নের বিশেষ উৎসাহ দান নীতিকে বাংলার 
মত সর্ব ভারতীয় স্তরে রূপদান করার জন্য বড়লাট মেয়োর কাছে আবেদন রাখেন। 
ফলরাপে ১৮৭১-এর ৭ই আগস্ট মেয়োর নির্দেশে মুসলমান শিক্ষার উন্নয়নে সারা ভারতে 
বিশেষ উৎসাহ দান ব্যবস্থা বা বিশেষ মুসলমান শিক্ষানীতি সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে। 
ব্রিটিশ ভারত সরকার বিশেষ মুসলমান শিক্ষানীতিকে স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, 
প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সে দায়িত্ব পালনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। 
ঘ্গরত সরকারের নির্দেশানুসারে বাংলা প্রাদেশিক সরকার ১৮৭৩-এর ২৯ শে জুলাই 
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বিশেষ মুসলমান শিক্ষানীতি রূপারণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে মুসলমান শিক্ষা উন্নয়ন 
খাতে বরাদ্দ থাকা সরকারি অর্থের সঙ্গে মহসিন তহবিলকে যুক্ত করে গঠিত তহবিলকে 
বিশেষ মুসলমান শিক্ষানীতি রাপায়ণে বরাদ্দের কথা বলা হয়। প্রাদেশিক সরকারের প্রস্তাবে 
গৃহীত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছিল, কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার পাশাপাশি ঢাকা, রাজশাহী 
ও চট্টগ্রাম, এই তিন স্থানে তিনটি নতুন মাদ্রাসা স্থাপন। মুসলমান শিক্ষা উন্নয়নকে বিশেষ 
উৎসাহ প্রদানে মুসলমান অধ্যুবিত পূর্ববঙ্গের নয়টি জেলা স্কুলে আরবী ও ফারসীর শিক্ষক 
নিয়োগ। সরকারি স্কুল ও কলেজে পাঠরত মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ 
প্রদান। এ সমস্ত শিক্ষায়তনে পাঠরত মুসলমান ছাত্রদের আর্থিক সাহাব্যার্ঘে মহসিন বৃত্ত 
প্রদান। এভাবে বাংলার মুসলমান শিক্ষার উন্নয়ন সাধনে একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা কাঠামোর 
সম্প্রসারণ ঘটানো এবং অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা কাঠামোর বাইরে স্কুল ও কলেজ 
শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমান শিক্ষার সম্প্রসারণে বিশেষ উৎসাহ প্রদান ব্যবস্থা বা বিশেষ 
মুসলমান শিক্ষানীতিকে রূপদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তবে অপরদিকও একটা ছিল। 
এ সময়কার হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের একটি বিষয় ছিল ইংরাজি প্রভাব থেকে 
নিজেদের মুক্ত করা। বাঙালি মুসলমানরাও সেই সময় উর্দুর প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত 
করে তাদের নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপে উদ্যত হয়েছিলেন। নূর-উল- 
ইমান-এ উর্দু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা এবং মাতৃভাষা বাংলার. প্রতি বিরাপ মনোভাব 
পোবণের জন্য উর্দু্ভাষী বাঙালি মুসলমানদের তীব্র ভাবায় সমালোচনা করা হয়েছিল। 
বাঙালি মুসলমানদের বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলে ঘৃণা না করে নিজেদের 
সময়োপযোগী করে নেওয়ার জন্য আহান জানানো হয়েছিল। 

তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের অবিসংবার্দী নেতা ও বিশিষ্ট সাহিত্যসেধী ইসমাইল 
হোসেন সিরাজী ইসলাম প্রচারক-এ লিখেছিলেন, “মাতৃভাষা প্রাণের ভাবা ইহা পবিন্প 
এবং পৃজ্য। ইহার সেবা না করিলে ঘোরতর অধৰ্ম্ম হয়। শ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমানগণ, আর 
নিধিত থাকিও না। বাংলা ভাষাকে অবহেলা ও অশ্রদ্ধা না করিয়া ইহার সেবা করিতে 
প্রবৃত্ত হও।' পরের বছর উর্দুর বিরোধিতা করে নবনৃর-এ বাংলা ভাবার মর্যাদা সগৌরবে 
উজ্চীন করা হয়। লেখা হয়েছিল, ‘বঙ্গ ভাবা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাবা আর 
কি হইতে পারে? যাহারা জোর করিয়া উ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাবার আসন প্রদান 
করিতে চান, তাহারা কেবল অসাধ্য সাধনে প্রয়াস করেন মান্র।” 

বাস্তালি মুসলমানের আত্মপরিচিতির অনুসন্ধানের একটা বৌদ্ধিক প্রয়াস শুরু হয়েছিল 
তাদের সাহিত্যচর্চার সৃত্রপাতের সময় থেকে বা বলা চলে ১৮৬০ সালে বাংলা মুদ্রপযন্র 
প্রতিষ্ঠার প্রায় সম-সময়ে। এ সময় প্রথম ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি জপতে নতুন দিগন্ত 
উম্মোচিত হয়েছিল। বাঙালি পুঁথিকারদের রচিত মুদ্রিত পুঁথি সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল 
কলকাতার বটতলাকে কেন্দ্র করে। সেরকমই ঢাকার চকবাজার কেতাবপাট্রিকে কেন্দ্র করে 
ঢাকায় মুসলমানি পুথি চর্চা গড়ে ওঠে। বিশ শতকের শুরুতে ক্যালকাটা মাদ্রাসার দুটি 
ছাত্র-সংগঠন “মুসলিম ডিবেটিং সোসাইটি” এবং ‘সোসাইটি ফর দি সেম্রাল ইমপ্রভমেন্ট 
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অব দি ইয়ং মেন’ একত্রিত হয়ে মুসলিম ইনস্টিট্যুট' নামে সাংস্কৃতিক ও সামাচ্ছিক 
সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা (১৯০২) করে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে নবাব বাহাদুর আব্দুল লতিফের 
পুত্র এ. এফ. এম. আব্দুল আলির সম্পাদনায় মুসলিম রিভিউ নামে একটি ব্রেমাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হতে থাকে। মুসলিম ইনস্টিট্ুট স্থাপনের পশ্চাতে ক্যালকাটা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ 
ডেনিসন রসের অবদান অবশ্য কম ছিল না। উল্লেখ্য যে শহরের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা 
যাঁরা স্বধর্মীয়দের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা প্রসারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গি খুব উদার ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে তারা সকলেই তাদের আচার-আচরণে পশ্চিমি 


ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা করারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাওলার নিন্নবর্গের (আতরফ্‌) 
মুসলমানদের পুনর্জাগরপের জন্য কেবলমাত্র মক্তব শিক্ষা, খুব বেশি হলে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশের মধ্যেই তাদের এলিট বা অভিজ্ঞাত 
সুলভ আচরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ক্যালকাটা মাত্রাসাতে নিঙ্গবর্গীয় মুসলমান ছাত্র যাতে 
প্রবেশাধিকার না পায় তার জন্য এরা তৎপর ছিল। আরবি-ফার্সি ভাবা ও ইরানি-তুরানি 
আঁকড়ে থাকা এই অভিজ্জাত নেতাদের বেশিরভাগই সাধারণ বাণ্তালি_মুসলমানের 
মাতৃভাবা বাংলাকে উপেক্ষার চোখেই দেখতেন। বাংলা ভাবা সম্পর্কে তাদের এই ধরনের 
দৃষ্টিভঙ্গি তাদের বহিরাগতসুলভ অহমিকা এবং নিজেদের সঙ্গে আতরফ্দের পৃথক 
মানসিকতারই পরিচয় আপন করেন। - 





মুসলমানদের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ পর্বেই কয়েক বছরের মধ্যেই সুধাকর 
(১৮৮৯), মিহির ও সুধাকর (১৮৯০), কোহিনুর, হাফেজ, মিহির (১৮৯২), হিতকরী 
(১৮৯০), ইসলাম লহরী (১৯০০), ইসলাম প্রচারক (১৮৯৯) ইত্যাদি বেশ করেকটি 
, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে দেখা যায় বাঙালি মুসলমানের 
আত্মচেতনা লাভের প্রথম সূচনা। রেয়াজুদ্দিন আহমদ, যিনি ১৮৯০-এর দশক থেকেই 
TRA RI 

মিশনারি বা হিন্দু ধর্ম-সংস্কারকদের আক্রমণের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্য 
এক কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার মুসলমানদের সম্পূর্ণ 'ইসলামীয়করণে 
বন্ধপরিকর হয়ে এ দেশীয় ইসলামীর ধারার সঙ্গে তারা ইমান, নামাজ, রোজা, জাকাত 
এবং হজ-_এই পাঁচটি অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 





৭৪ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-সাবাঢ় ১৪১৬ 


উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি হিন্দুদের মতো, প্রায় এক শতাব্দী পরে, 
মুসলমানরাও স্ব-সম্প্রদায়ের দ্রুত উন্নতির জন্য ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করতে থাকেন। ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের পশ্চাদ্বর্তিতার জন্য তারা 
মুসলমান পরিবারগুলির প্রধানদের ইংরাজি শিক্ষার প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা এবং দুরদৃষ্টির 
অভাবকেই দায়ী করেন। ইসলাম প্রচারক-এ লেখা হয় হিন্দুদের মতো মুসলমানরাও নিজ- 
নিক্ সন্তানদের ধর্মের কোনো ক্ষতি না করেও ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে 
পারতেন। উক্ত প্রবন্ধে এতিহ্যবাদী শিক্ষা ও ইংরাজি শিক্ষার মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টিতে 
ব্যর্থতার জন্য মৌলবি-মোল্লাদেরও তিরস্কার করা হয়। যাহোক উনবিংশ শতাব্দীর 
বঙ্গীয় নবজ্জাগরণের প্রভাব থেকে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ব্যাপক 
সংখ্যায় না হলেও মুসলিম শিক্ষিত নারী-পুরুবরা অনেকেই সেদিন সমাজে প্রগতির চেতনা 
লিপ্ত করার কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের ভূমিকা এক্ষেত্রে 
সবিশেষ শুরুত্বপূর্ণ। 

পাশ্চাত্যের সভ্যতার সংস্রবে আসার পর উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃত্ীয় দশক থেকে 
হিন্দু বা বাঙালি মেয়েদের উন্নতি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও সংস্কার সমাজ 
পরিবর্তনের প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত 
পূর্ববাংলার তথা বাংলার মুসলমান সমাজে বিবিধ কুসংস্কার উনিশ শতকের মুসলমান 
সমাজের উন্নতির পথকে করেছিল বিদ্ববহুল। সে সময়ে সুকঠোর পর্দাপ্রধার বেড়া ডিঙিয়ে 
লেখাপড়া শেখার সুযোগ মুসলিম মেয়েদের ছিল না। মুসলিম সমাজে তখন নারী শিক্ষার 
বিষয়টি মূলত নিষেধাজ্ঞার মতোই ছিল, পর্দাপ্রথার কঠোর বিধিনিষেধের জন্য মুসলিম 
মেয়েরা তখন বাহিরের জগতের সাথে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। সামাজিক অমর্যাদা, 
অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য, অবরোধের শৃঙ্খল প্রভৃতি নিয়ে মুসলিম নারী সমাজ অনেকাংশে 
পশ্চাৎসদ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাবন্ধ রয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় পুরো উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভারতীয় মুসলিম সমাজ অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আবর্তে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত 
ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের এই অবক্ষয়ের যুগে সামাক্গিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
আইনগত অধিকার বঞ্চিত বাঙালি মুসলিম নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়ভাবে করুণ ও 
বেদনাদায়ক। সেকালে অবরোধ বন্দিনী মুসলিম নারী ছিল শিক্ষার আলো তথা সমস্ত 
অধিকার থেকে বঞ্চিত। অল্প পরিমাণে আরবী ও উর্দু চর্চা ছাড়া অপর কোনো গ্রন্থ পড়ার 
অধিকার মেয়েদের ছিল না। ফারসি কিংবা উর্দু ছিল শিক্ষিত পরিবারের মৌখিক ভাষা। 
সে সময়ে মেয়েদের হাতের লেখা পর্যস্ত পুরুষদের দেখাঁ বৈধ মনে করা হত না। অজ্জানতার 
অন্ধকারে নিমজ্জিত তৎকালীন মুসলিম নারীর জীবন বাঁধা ছিল নানাবিধ সুকঠোর ও 
উৎপীড়ক বিধিনিবেধের অনুশাসনে। একদিকে পর্দাপ্রথার কঠোরতা অন্যদিকে মুসলিম 
পুরুষ সমাজের শুদাসীন্য ও নিস্পৃহতা নারীদের সার্বিক উন্নতির পথকে ব্যাহত করেছিল। 
সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক ছিল, নারী শিক্ষা সম্পর্কে এদেশীয় মুসলমান পুরুষ সমাজই 
ছিলেন অত্যন্ত অনুদার। তৎকালীন পুরুষ সমাজ নারী জাতিকে, শুধু যে পর্দার অস্তরালে 
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বন্দীই করে রেখেছিলেন তা নয় জ্ঞানের আলো থেকেও করেছিলেন বঞ্চিত। পর্দাপ্রধার 
কঠোরতায় জর্জরিত মুসলিম নারী সমাজ অঙজ্ঞানতার অন্ধকারে ক্রমশ নিমজ্জিত হতে 
ঘাকে। ভারতবর্ষে মুসলমান নেতাদের মধ্যে শিক্ষার সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান অন্যতম প্রধান হলেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কিন্তু 
অবদান রাখতে সক্ষম হননি। মুসলমান পুরুষ সমাজের সমস্যাসমূহ নিয়েই তিনি এত 
অধিক বিব্রত ছিলেন যে, নারীদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার অবকাশও তার ছিল না। 
কিছু উচ্চশিক্ষিত উদার মতাবলহ্ী মুসলমান (আমীর আলী প্রমুখ) নারী শিক্ষার পক্ষে 
তাদের সুচিত্তিত মতামত প্রকাশ করলেও নারী শিক্ষার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনো 
সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। উনবিংশ শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশ সময়কাল জুড়েই ভারতীয় 
মুসলমান সমাজের একটা বড়ো অংশ পাশ্চাত্যশিক্ষাকে প্রায় সম্পূর্ণতই পরিহার করে 
চলেছিল। রক্ষণশীল ধর্মীয় শিক্ষাধারায় আচ্ছন্নতা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রতি অনীহা ও অজ্ঞতা তাদের পশ্চাদপদতা ও কুসংস্কারের আবর্তে পাকে-পাকে জড়িয়ে 
ধরে ছিল। 

| ১৮৭০-এর দশকে এই মানসিক জাভ্যতা, ধর্মীয় গৌড়ামি ও বৌদ্ধিক রক্ষশশীলতা 
ভেঙে সে সময়ে সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় মুসলমানদের অগ্রণী অংশকে পাশ্চাত্যের 
আলোকে হিন্দু-সমাজের সমকক্ষ হয়ে উঠবার পথে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন_ যদিও 
'দেওকন্দ কেন্দ্রিক ইসলামী ফতোয়া অনেকক্ষেত্রেই এই প্রয়াসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা 
করে। ভারতীয় মুসলমানদের সেই প্রতিবন্ধকতার যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
ও আইনগত অধিকার বঞ্চিত বাঙালী মুসলমান-নারীর অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই ছিল 
(শোচনীয়ভাবে আরো করুণ ও বেদনাদায়ক। সেকালে অবরোধবন্দিনী মুসলিম নারী ছিল 
শিক্ষার আলো তথা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। অল্পপরিমাণে আরবী ও উর্দু চর্চা ছাড়া 
(অপর কোনো গ্রন্থ পড়ার অধিকার মেয়েদের ছিল না। ফারসি কিংবা উর্দু ছিল শিক্ষিত 
পরিবারের মৌখিক ভাবা। সে সময়ে মেয়েদের হাতের লেখা পর্যন্ত পুরুবদের দেখা বৈধ 
মনে করা হত না। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তৎকালীন মুসলিম নারী সমাজের 
জীবন বাঁধা ছিল নানাবিধ সুকঠোর ও উৎপীড়ক বিধিনিবেধের অনুশাসনে। একদিকে 
পর্দাপ্রথার কঠোরতা অন্যদিকে মুসলিম পুরুষ সমাজের গুদাসীন্য ও নিস্পৃহতা নারীদের 
সার্বিক উন্নতির পথকে ব্যহত করেছিল। 

। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নারী শিক্ষার যে প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজে ১৮৫০ সালের 
পর হয়েছিল মুসলমান প্রধান পূর্ববাংলায় সেই আন্দোলনের প্রভাবও বিশেষ পড়েনি। 
সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক ছিল, নারী শিক্ষা সম্পর্কে এ দেশীয় মুসলমান পুরুষ সমাজই 
ছিলেন অত্যন্ত অনুদার। পর্দাপ্রথার কঠোরতায় জর্জরিত মুসলিম নারী সমাজ অজ্সানতার 
' অন্ধকারে ক্রমশ নিমজ্জিত হতে থাকেন। এই দুঃসময়ে মুসলমান জ্ঞানী সমাজ যখন নারী 
| শিক্ষার ঘোর বিরোধী, মুসলমান শিক্ষিত সমাজের নেতাগণ যখন নিজেদের সমস্যাকলী 
' নিয়েই ব্যস্ত, নারীদের নিয়ে কিছু ভাবছেন না__কিংবা ভাবলেও তার বাস্তব রূপ দেবার 








৭৬ পরিচয় মাঘ ১৪১২-আবাঢ় ১৪১৬ 


কোন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসছেন না, মুসলিম নারীসমাজ অল্ানতার অন্ধকারে 
খন ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে, তাদের নেই কোনো প্রতিবাদের নিঙ্জস্ব ভাষা, প্রতিকারের 
নেই কোন সামর্থ ঠিক সে সময়ই এগিয়ে এলেন কুমিল্লার নবাব ফয়ছুদেহা চৌধুরাশী 
€১৮৫৮-১৯০৩)। নারীশিক্ষার বিবয়ে ফরজুম্নেহার অবদান অবিস্মরণীয়। সার্বিকভাবে 
সমাজের শিক্ষার গলদটাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি পূর্ববঙ্গে 
মুসলিম নারীদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমন একটা সময়ে ফরছুন্নেহা চৌধুরানী 
১৮৭৩ সালে কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যখন কলকাতাতেও মুসলমানদের 
জন্য স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। মুসলিম সমাজে এমন সব কুসংস্কার এসে বাসা 
বেঁধেছিল যা তৎকালীন নারী সমাজের সর্বাধিক দুঃখের ও কষ্টের কারণ হয়েছিল। কাজেই 
নারীশিক্ষার ইতিহাসে ফয়দুম্েহা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কুসংস্কার মুক্ত সার্বিক জ্ঞান, 
শিক্ষার প্রতি একাগ্রতা আগ্রহ এবং নিষ্ঠা শুধুমাত্র ফয়নুন্নেছাকে শিক্ষাব্রতী হিসাবেই 
পরিচিতি এনে দেয়নি তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন গুণমুগ্ধ সাহিত্যসেহীও | 
১৮৭৬ শ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার গিরিশ মুন্রণযন্ত্র থেকে ফয়জুন্লেহা টোধুরানীর 
রচিত গ্রন্থ 'রীপজালাল' প্রথম প্রকাশিত হর- যার মাধ্যমে ফয়জুনেহা বাংলা সাহিত্যের - 
প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রস্থক্্রী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন গ্রন্থটি একটি আত্মজ্জীবনীমূলক 
উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলাসহিত্যিক বিনি মুন্রণযস্ত্রের সাহায্য 
গ্রহণ করে পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি নিজের বঞ্চিত জ্রীবনের কাহিত্রী 
রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করেছেন! যৌবনের প্রারস্তে স্বামী বিচ্ছেদ জনিত বেদনাবিধুর 
অক্ষরের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই গ্রন্থে। 

১৮৭৩ সালে ফয়ছুনেহার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দশ বহুর পরে মুসলিম নারী 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৮২ ধ্িস্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ‘সুহৃদ সম্মিলনী” অবদান উল্লেখযোগ্য । 
নারী হিতৈষী যুবকদের কয়েকজনের মধ্যে নোর়াখালির মৌলবী আব্দুল আজীদ, মৌলহী 
ফজলুল করীম, মৌলবী বজলুর রহীম ও বরিশালের মৌলবী হেমায়েৎ উদ্দিন প্রমুখের 
নাম উল্লেখবোগ্য। মুসলিম সমাজে সকলের আগে এঁরাই ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করতে 
' পেরেছিলেন ও মুসলিম সমাজে স্্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেব দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পাশ্চাত্য শিক্ষার - 
কেন্্রস্থান কলকাতায় খুব ধীরগতিতে মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার বিস্তার হতে থাকে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ষে কয়েকজন শিক্ষিতা মুসলিম মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়! 
তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়ার জ্যেষ্ঠাভপ্লি করিমুন্নেসা চৌধুরানী এবং তাহেুন্লেসা *ও 
লতিফুম্নেসা অন্যতম! তাহেরুদ্েসা পরিবারের লোকজনের সহায়তায় অস্তঃপুরে বসেই 
বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি কবিতা রচনা করতেন। তবে তার রচিত কাব্যগ্রন্থ 
“মানস বিকাশ” ও দুঃখ তরঙ্জিনী” এখন কোথার তা ছানা বায় না! তাহেকুল্লেসা সম্পর্কে 
বিশদ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর 
(দশম) ছাত্রী ছিলেন এবং তার একটি পত্র বামাবোধিলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 


তিক ০৯ আত্মপরিচিতির অনুসন্ধান ৭৭ 


লতিফুনেসা শাহজাদপুরের অধিবাসী ছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকায় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের 
ন সংখ্যায় তার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শিরোনাম হচ্ছে ‘বঙ্গীয় মুসলমান 
লা কি কিট তৎকালীন অবসেদিত ও বালী মুল না হন 
ও, দুর্শশাগরত্ত অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র। তৎকালীন একজন অবরোধবাসিনী মুসলিম 
মহিলার সমস্ত মুসলিম মেয়েদের প্রতি আহান, তাদের জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল 
প্রশংসনীয়। এই কবিতায় বাঙালি মুসলমান নারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয় : 
| “কার পানে রয়েছ চাহিয়া করুণ নয়নে তুমি বোন? 
] কে বা দয়া করিবে মোদের? কে শুনিবে মোদের ক্রন্দন? 
| টেনে দিয়ে সুদীর্ঘ ঘোমটা পাছে কেহ দেখে এই ভয়ে 
| কত আর কাদিবে নীরবে আপন কর্তব্য পাশরিয়ে।”_. 
! সুতরাং এটা স্পষ্ট যে উনবিংশ শতাব্দীর অস্তিম লগ্ন থেকেই মুসলিম সমাজের কঠোর 
ধর্মীয় অনুশাসনে আবদ্ধ পর্দানশীন, ধর্মভীরু, নানাবিধ উৎপীড়ক বিধিনিষেধের অনুশাসনে 
বন্দিনী মুসলিম নারীসমাজও কুসংস্কারের মায়াজাল ছিন্ন করে জেনানা মহলের দুর্ভেদ্য 
অবরোধের প্রাচীর ভেঙে ফেলে শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হয়েছিল; এগিয়ে এসেছিল সাহিত্যসাধনায়। 
তাদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে তারা মুসলিম নারীসমাজ্জকে জাগ্রত করে তুলে তাদের 
শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী করতে সচেষ্ট হন। এমনই আর একজন মুসলিম মহিলা সাহিত্যিক 
হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০১৯৩২)-ধিনি সেই সময়ের 
সামাজিক অমর্যাদা, অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য, অশিক্ষার অন্ধকার, অবরোধের শৃক্খল 
প্রভৃতি নিয়ে মুসলিম নারীসমাজ যে পশ্চাৎপদ, অশিক্ষিত কুসংক্কারাবন্ধ ররে গিয়েছিল 
তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এবং নারীশিক্ষা, নারী-অধিকার ও সামাজিক সমস্যাবলী 
সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নিতীক ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনা, 
সমাজসেবা ও সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অবিশ্বরণীয়। 

মুসলিম সমাজের কঠোর বিধিনিষেধ এবং কুসংস্কার দূরীভূত করে মহিলাদের অবস্থার 
উন্নতির জন্য নারী শিক্ষার প্রসার, তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি, অর্থনৈতিক সচেতনতা 
বৃদ্ধি করতে এবং নারীর উন্নতির পথে সর্বপ্রকার বাধাকে দূর করতে যে সকল মহিলা 
শিক্ষাব্রতী এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে বেমন বেগম রোকেয়া, তেমনি নূরম্নে্ছা খাতুন, 
ৰ সৈয়দা খাতুন প্রমুখের মতো আজীবন অবরোধবাসিনী পর্দানশীন মহিলারা 
আছেন। ছিলেন ফজিলাতুন্নেসা, শামসুন নাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল-এর মতো 
বোরখা ত্যাগী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রসপকাহিনী মহিলারাও। মুসলিম নারী আন্দোলনে তাদের 
ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। সেই যুগেই এইসকল মহিলারা নানাবিধ কুসংস্কারকে ছিন্ন 
করে লেখনী ধারণ করেছেন আর সভা-সমিতিতেও যোগদান করেছেন। তাদের সংখ্যা 
অল্প হলেও বাংলার ইতিহাসে তারা সুনির্দিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। 
৷ মেয়েদের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনীতিতে বিশেষত স্বাধীনতা 
আন্দোলনের যোগদান প্রৃতি সম্বন্ধে তৎকালীন শিক্ষিতা মুসলিম মেয়েরা নিজেরাই চিন্তা 
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শুরু করে। তাদের মতামত ফুটে উঠেছে বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, চিঠিপত্র, অরমণকাহিনী 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। অবশ্য বিতর্ক ও দ্বন্বও অব্যাহত ছিল। ১৮৯১ সালে সওগাত পত্রিকায় 
নুকুম্নেসা খাতুন “নারীজাতির শিক্ষা” শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন যে ইসলামীয় ছ্বান বর্জন 
করে ব্রহ্মা সমাজ্জের মেয়েদের মতো মুসলমান মেয়েদের মিশনারি স্কুলে গমন করা উচিত 
নয়, যতদিন না পর্যস্ত মুসলমান মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপন করা যাচ্ছে ততদিন 
গৃহের মধ্যেই তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯২৭ সালে রহিমা খাতুন মিলকি 
সওগাত পত্রিকায় লিখেছিলেন, পাশ্চাত্য ধারায় বালক-বালিকাগণ একই সাথে যেভাবে 
গৃহের বাইরে গিয়ে স্কুলে লেখাপড়া শেখে ঠিক সেভাবে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদান 
সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হবে না, ইসলামী ধ্যানধারণা বর্ছিতি শিক্ষা সমাজের পক্ষে 
ক্ষতিকারক। ১৯২৭ সালেই বেগম ফতেমা লোহাণী সওগাত পত্রিকায় লেখেন, ব্রান্দা, 
ইংরেড্র এবং পার্সী মহিলাদের অনুকরণে মুসলিম নারীরা যদি রান্নাবান্গা ও গৃহের অন্যান্য 
কাছে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করে পড়াশোনা ও খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে গৃহস্বারীরা 
মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে স্কুলে যোগদান করাকে ভালোভাবে মেনে নেবে না। 
সামান্য অর্থ উপার্জন করা। প্রসঙ্গত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনও তার মতিচুর 
গ্রন্থে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মুসলিম সমাজের নবজ্গাগরণের প্রাকৃঘুহূর্তে, নারীশিক্ষা 
তথা নারীজ্রাগরণের মত একটি ব্যাপক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। 
একদিকে পর্দাপ্রথার কঠোরতা অন্যদিকে নানাবিধ সুকঠোর ও উৎপীড়ক বিধিনিবেধের 
অনুশাসনে বাঁধা ছিল মুসলমান নারীর নিয়তি। যার ব্যতিক্রম রোকেয়ার জীবনেও ঘটেনি। 
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কঠোরতার এইরকম অসংখ্য নিদর্শন বেগম রোকেয়া তুলে ধরেছিলেন যার মাধ্যমে 
তৎকালীন মুসলিম মেয়েদের করুণ দুরবস্থার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল! কেবলমাত্র বোরখা 
পরেই যে তারা রেহাই পেতেন তা নয়, তাদের আপাদমস্তক মুড়ে দেওয়া হত বাইরে 
' বেরোবার আগে। এই বোরখা -পরে মেয়েদের প্রাণ পর্যন্ত যেত, তবুও তারা বোরখার 
বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারত না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও পর্দাপ্রথার কঠোরতা এমনই 
ভয়ানক ছিল। ১৯৩১-এ প্রকাশিত 'অবরোধ-বাসিনী" গ্রন্থে বেগম রোকেয়া এমনই সব 
রোমহর্ষক ঘটনা তুলে ধরেছিলেন। 
রোকেয়া 'ত্রীজাতির অবনতি" (নবনূর, ১৯০৪) প্রবন্ধে মেয়েদের দাসত্বের চিত্র তুলে 
ধরেছিলেন। আবার ১৩১০ সালের শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যার মহিলা পত্রিকায় 
',অন্ধাঙ্গী' নামক প্রবন্ধে তিনি এই দাসত্বের ফলে মেয়েদের সামাঙ্গিক অবস্থা কেমনভাবে 
বিকৃত হয়েছিল তার চিত্র তুলে ধরেছিলেন! মেয়েদের নিজ্জের ঘর নেই। তার ঠাই মেলে 
পিতার ঘর, স্বামীর ঘর, পুত্রের ঘর__এই তিন ঘরে। রোকেয়ার মনে ভারতীয় মেয়েদের 
' এই গৃহহীনতার বিষয়টিও প্রভাব ফেলেছিল। পারিবারিক সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার, 
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টা স্পা পরত েই যুগে িনি বব উপ করছিলেন 
তা। সত্যি বিস্ময়কর। তিনি মেয়েদের বোঝাতে চেয়েছিলেন তাদের অধিকার। ১৩১১ 
সালের আশ্বিন মাসে নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত ‘গৃহ’ প্রবন্ধটিতে তিনি সব মেয়েদের 
পক্ষে গৃহের দাবি জানিয়েছিলেন। ১৩৩৩ সালে প্রবাসী পত্রিকা জনশিক্ষা অধিকর্তার 
ভিত্তিতে এক তথ্য পেশ করে। এই তথ্যে দেখা যায় ১৯২৫-২৬ সালে বাংলায় 
কলেজশুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ২৩,৪৩৭। এর মধ্যে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা 
ছিল ২৮৪ জন। ১৯২৭ সালে মোহাম্মদী পরিকা হিন্দু ও মুসলিম মেয়েদের সাক্ষরতার 
হার সম্পর্কিত একটি তুলনামূলক রিপোর্ট পেশ করে। এর তথ্য জানায় হিন্দু-কন্যাদের 
তুলনায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মুসলিম-মেয়েরা তখনও অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। 
এই রকম পরিস্থিতিতে মুসলিম মহিলাদের মধ্যেও চিত্তা-চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। 
মুসলিম মেয়েদের মধ্যেও একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে বা প্রত্যক্ষ 
রাজনীতিতে হিন্দু-বাঙালি মেয়েদের মত তারা হয়ত অতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বেশি 
সংখ্যায় যোগদান করতে পারেননি, তথাপি মুষ্টিমেয় হলেও বিবিধ ক্ষেত্রে তাদের অবদানও 
কম ছিল না। ১৯২০ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে মুসলিম মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিল, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা কতটা উন্নতি করতে পেরেছিল, পর্দাপ্রথা যে কতটা ক্ষতিকারক 
তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল কিনা, কেবলমাত্র শিক্ষার জগতে নয় সামান্য সংখ্যায় হলেও 
রাজনীতির জগতেও তাদের প্রবেশ কতটা মসৃণ ছিল__এই সবই জানা যায় মুসলিম 
রচনা থেকেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেধার্ধ থেকে বাঙালি মুসলিম সমাজের 
বিবর্তন খুব ধীর গতিতে হতে থাকে। রক্ষণশীল গোঁড়া মতাদর্শের পাশাপাশি সমাজে 
উদার, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
এঁতিহিক সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে থাকে। পরিবর্তনমুষী এই প্রক্রিয়া মুসলিম 
নারীসমাজ্জকে অন্দরমহলের অন্ধকার থেকে বাইরের আলোর জগতে নিয়ে আসে। 
| বেগম রোকেয়ার মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল। সে সময় ভারতীয় 
রাজনীতিতে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল 
তার প্রতি রোকেয়ার সমর্থন ছিল না। তিনি অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন ছিলেন 
বলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। ছাত্তীয়তাবাদ সম্পর্কে তার 
ধারণা প্রকাশিত হয়েছে তার “সুগৃহিণী’ নামক রচনায় । যেখানে তিনি লিখেছেন, “আমর! 
শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা শ্রীষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মান্রাজী, মাড়ওয়ারী 
বা পাঞ্জাবী নহি_আমরা ভারতবাসী। আমরা সক্প্রথমে ভারতবাসী তারপর মুসলমান, 
শিখ বা আর কিছু।” রোকেয়ার জাতীয়তাবোধের পাশাপাশি তার ধর্মীয় সহিষুর্তাও ছিল 
প্রশসেনীয়। কোনো রকম ধর্মীয় গৌঁড়ামী তার মধ্যে ছিল না। তীর “ পপ্নরাগ” উপন্যাসের 
(১৯২৪) মধ্যে এই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। রোকেয়া ছিলেন একটি যুগের 
সূচনাকারী, রোকেয়া মুসলিম মেয়েদের চিন্তাচেতনার জগতে আলোড়না সৃষ্টি করেছিলেন। 
তার লেখার ভাবা এবং বিষয়, দুটোই ছিল সময়ের তুলনার নতুন এবং প্রগতিশীল। 


৮০ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আযাঢ় ১৪১৬ 


বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মহিলাদের মধ্যে যেমন স্বর্ণকুমারী দেবী একটি যুগের সূচনা করেছিলেন 
মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তেমনি বেগম রোকেয়া একটি যুগের প্রবর্তন করেছিলেন। বেগম 
রোকেরা স্বামীর মৃত্যুর পর (১৯০৯ সালে) সাহিত্য সাধনা, সমাজসেবা ও সমাজে নারী 
শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন 1. এই উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালে সাধাওয়াত মেমোরিয়াল 
প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য। ১৯১১ সালে সাখাওয়াত 
মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্কুল কলকাতায় স্থানাস্তরিত হয়েছিল এবং ১৯৩১ সালে এটি 
হাইস্কুলে উন্নীত হরেছিল। সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কলকাতায় অঞ্জুমানে 
খাঁওয়াতীনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯১৬ সালে। নারীর 
শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। 
লেখিকারাপে তার ভূমিকা ছিল প্রধানত নারী উন্মতিকারী হিসাবে। মুসলিম মহিলা 
সাহিত্যিক হিসাবে বেগম রোকেয়াই সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখেন, কারণ তিনিই প্রথম 
সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া রোকেয়ার বাংলা ও 
ইংরেজীতে লেখা যে ২২টি পত্র পাওয়া গেছে তাতেও তার সামাজিক ও সাহিত্যিক সত্তা 
স্পষ্ট। তারই প্রদর্শিত পথ ধরে যেসব লেখিকারা সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন তারা 
ছিলেন নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫), ফজিলতুদ্নেসা (১৯০৫-৬৪), 
সৈয়দা মোতাহেরা বানু (১৯০৬-৭৩), রাজিয়া খাতুন চৌধুরাপী (১৯০৭-৩৪), রাবেয়া 
খাতুন, বেগম সুফিয়া কামাল (জন্ম ১৯১১) প্রমুখ । 

বাংলার মুসলিম সমাজের মহিলাদের সার্বিক প্রগতিতে ফজিলতুল্লেসা (১৯০৫-৭৬) 
বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ফজিলতুল্লেসা বোরখা পরিত্যাগ করে 
শাড়ি পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি উচ্চশিক্ষার জন্য 
বিলাত যাত্রা করেন। নারীশিক্ষা ও'নারীমুক্তি নিয়ে শিক্ষা, সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি 
অনেক গল্প ও প্রবন্ধ লেখেন। তিনি মনে করতেন দেশের এবং সমাজের কাজে প্রাপপপ 
সঁপে দেওয়ার জন্য মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। “মুসলিম নারীর মুক্তি” প্রবন্ধে 
(১৯২৯) বছ সুপ্ত নারী-মনে তিনি কম্পন জ্রাগিয়েছিলেন। সমাজ্জ প্রগতিতে তাঁর অবদানও 
স্মরণীয় 

ফজিললতুন্নেসা ১৯০৫ সালে ময়মনসিং জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম 
ওয়াজেদ আলি খাঁ। শিক্ষা বিষয়ে তার দৃষ্টি ছিল প্রশত্ত ও উদার। ফন্িলতুল্লেসা ১৯২৯ 
সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গলিতে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম মহিলা 
ছাত্রী। তখন ঢাকা শহরের মুসলমান সমাজের মনোভাব নারীন্দাতি সম্পর্কে ছিল অত্যন্ত 
রক্ষণশীল। কোনো মুসলমান মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছেলেদের সাথে একত্রে ক্লাসে 
বসে লেখাপড়া করবে একথা তাদের কল্পনার অতীত ছিল। ফঞ্জিলতুন্নেসা যখন বোরখা 
ছেড়ে শাড়ি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন, তখন মাঝে মাঝে তার প্রতি ইটপাটকেলও 
নিক্ষিপ্ত হতো; কিন্ত তিনি বিচলিত না হয়ে নিচের কৃতিত্বে স্কলারশিপ পেয়ে এবং কঠোর 


ফেব্রুয়ারি-জুন '০৯ আত্মপরিচিতির অনুসন্ধান ৮১ 


পরিশ্রম করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি উচ্চশিক্ষালাভের 
জন্য বিলেতে যান। দু-বহুর ইউরোপে থেকে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দেশে 
ফিরে আসেন এবং মির সামসুজ্জোহার সাথে তার বিবাহ হয়। সওগাত পত্রিকার 
(অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) তিনি “মুসলিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীরতা’ নামক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
তার মধ্যে স্বদেশচেতনার যে উন্মেষ ঘটেছিল তা তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। 
স্বদেশ, জম্মভূমির প্রতি তার টান ছিল গণীর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আমরা ভারতবাসী 
এবং এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত। মুসলিম শিশুদের তাই তিনি এই 
শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত (ভাদ্র, ১৩৩৬) “মুসলিম 
নারীর মুক্তি’ প্রবন্ধে তিনি নারীমুক্তির কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন যে সমাজের 
উন্নতি তখনই সম্ভব হবে যখন মেয়েরা উপফুক্তভাবে গড়ে উঠবে। অর্থাৎ মেয়েদের শিক্ষার 
মাধ্যমে তাদের চিন্তা-চেতনা বিকাশ ঘটাতে হবে। ফজিলতুদ্নেসা জাগরণ পত্রিকার (১ম 
বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৫, পৃ. ২০) “মুসলিম নারীর জাগরণ” শীর্ষক নিবন্ধে অত্যন্ত 
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় লিখেছেন, 

: “প্রথমে জিদ্রাস্য কাহারা নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে? 
সমা? সমাজ ত কেবল কয়জন মানুষের ও তাদের মত নিয়েই গঠিত। প্রভুদের গঠিত 
সমাজ ও নিত্য নতুন মনগড়া শান্ত্রবিধি মুসলিম নারীকে ও সমগ্র মুসলিম জাতিকে তিলে 
তিলে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে দিচ্ছে। যতদিন না নারীর বিদ্রোহী হয়ে 
তাদের ভুল বুঝিয়ে না দিবে ততদিন পুরুষ ইসলাম দত্ত অধিকার বঞ্চিত করে কেবল 
নারীর সর্বনাশ সাধন করবে না, উপরন্ত, নিজেরাও অধ্ঃপতনের অতল গর্ভে ডুবতে 
থাকবে” 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আজকের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের তুলনায় সেদিনের 
মহিলা প্রগতিশীলদের কিন্তু কস লড়াই লড়তে হয় নি। বরং সেদিনের সংগ্রাম 
আরো কঠিন। 





দুই 

বাঙালি মুসলমানের চেতনায় সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্প যে ঘনীভূত হয়েছিল তার জন্য যে 
তারাই শুধুমাত্র দায়ী ছিল না অধ্যাপক চত্রীপ্রসাদ সরকার তা বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক 
আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে পরবর্তী নানা অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক 
ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উত্তব ইতিহাসের একটি জটিল বিষয়। বিংশ 
শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই বাঙলা তথা ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ও শেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সত্তাব ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নূতন গতির সঞ্চার করলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্পকের দ্রুত অবনতি 
ঘটে এবং এর বিষময় পরিণাম ভারত বিভাগ । একদিকে মন জাতীয়তাবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম 
ইত্যাদি মতাদর্শ ভারতবাস্রীকে অনুপ্রাণিত করেছিল, অন্য, কে তেমনি ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, 
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আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য প্রভৃতি আবেদনেও মানুষ সাড়া দিয়েছিল। আধুনিক 
রাহ্গনীতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে উনিশ শতকের শেব পর্যন্ত থেকে মুসলমানগণ 
নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সুরক্ষার তাগিদে জোট বাঁধার প্রয়োজ্রনীরতা উপলব্ধি করে। 
ধর্মীয় চেতনা রূপাস্তরিত হয় সাম্প্রদায়িক চেতনায় এবং সাম্প্রদায়িক চেতনা পরিণত 
হয় সাম্প্রদায়িক রাদ্রশীতিতে। যদিও তা কাম্য ছিল না। সম্প্রদায়গত চেতনা থাকলেই 
সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হবে এই ধারপার বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছেন অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস। 

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বস্তরে মুসলমান জনগণ এক অভূতপূর্ব 
সংকটের মধ্যে পড়ে। একদিকে মুসলমান অভিজ্রাত গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে এই গোষ্ঠী বিশেষ লাভবান 
হয়নি। মুসলমান শিক্ষিত গোষ্ঠী ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে দুর্দিনের সম্মুখীন হয়। 
ব্রিটিশ ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রসারের ফলে এবং দেশীয় কুটির শিল্পের বিনাশ ঘটায় মুসমলান 
বণিক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় অর্থনৈতিক দুর্দশার কবলে নিমজ্জিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা 
হিন্দুরা যতটা আগ্রহের সঙ্গে বরণ করে নিল, মুসলমানরা ততোটাই এ শিক্ষা থেকে 
নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করার ফুলে হিন্দুরা বেশি উপকৃত 
হয়। মুসলমান সমাঙ্ হিন্দুদের তুলনায় অনেকাংশে পিছিয়ে পড়ে। হিন্দুদের সঙ্গে অসম 
প্রতিদ্বম্িতায় মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ার ফলে তারা স্বধর্মাকলম্বীদের স্বার্থরক্ষার তৎপর 
হল এবং মাগতিক স্বার্থ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করল। 

এক ধরনের ভীতি বা আশঙ্কার উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান 
নেতা ভারতে সাম্রাঙ্্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে সামিল হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ 
করেনি। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর এই সংগঠনের পক্ষ 
" থেকে যে সমস্ত দাবিদাওয়া যেমন, ভারতের শাসন কাঠামোয় দেশীয় প্রতিনিধিদের 
অধিকতর ক্ষমতাদান, কেন্দ্রীয় ও আইন পরিষদণ্ডলির সম্প্রসারণ, নির্বাচনের মাধ্যমে 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়োগ, ইংল্যান্ড ও ভারতে একই সঙ্গে 1.0.5 পরীক্ষা গ্রহণের 
ব্যবস্থা ও এই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পারন, জুরী প্রথার প্রসার ইত্যাদি 
উত্থাপিত হলে, এই ধরনের দাবিদাওয়ার সঙ্গে মুসলমানদের কোনো স্বার্থ জড়িত আছে 
বলে তাদের মনে হয়নি! শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্নেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে মনে 
করে এবং মুসলমানদেরকে জ্রাতীয় কংগ্রেসে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দেয়। স্যার 
সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে কংগ্রেস থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। 

প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ সদস্যদের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতির দিকে লক্ষ রেখে 
প্রয়োজনে সংস্কারমূলক পরিকল্পনা নিয়ে থাকে। উনিশ শতকের গোড়ায় হিন্দুধর্ম ও সমাজে 
একটা আধুনিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। একইভাবে উনিশ 
শতকের শেষ পর্বে সৈয়দ আহমদ আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান ধর্ম ও 
সমাজ্জে আলোড়ন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মের রক্ষণশীলতাকে পরিহার 
করে তিনি মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য, শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি 


ফেব্রুযারি-ুন ৯ আত্মপরিচিতির অনুসন্ধান ৮৩ 
করেছিলেন বে, ইংরেজ বিরোধিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে 
আত্মহত্যার সামিল। মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় অনেকাংশে অনগ্রসর হওয়ায় 
জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান সমীচীন নয় মনে করেছিলেন। তার এই নীতি 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ভার লক্ষ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা 
করা। স্বধর্মীয়দের স্বার্থ ও উন্নতির চেষ্টা অস্বাভাবিক ছিল না! তিনি পুরোপুরি হিন্দু বিদ্বেষী 
ছিলেন না, তার বহু উক্তি তা প্রমাণ করে। কিন্তু একথা ঠিক যে, তার কার্যকলাপ হিন্দু 
মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল। তিনি মনে করেছিলেন হিন্দু মুসলমানের 
- স্বার্থ আলাদা! এই পৃথকীকরণ পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। 
পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম প্রবক্তাদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা এবং চরমপন্থীদের মতাদর্শ 
ও কর্মপন্থা ও পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ তৈরি করেছিল। দয়ানন্দ সরস্বতীর 
শুদ্ধি আন্দোলন ও গোরক্ষা আন্দোলন মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করেছিল। 
এ ছাড়া ছিল হিন্দি ও উর্দু বিতর্ক। এই বিতর্ক সৈয়দ আহমদকে হতোদ্যম করেছিল। 
(এই সব আন্দোলন ও বিতর্ক সাম্প্রদায়িক সম্জ্লীতির পরিবর্তে বিভেদকামী প্রবণতাকে ' 
শক্তিশালী করেছিল। কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের পদ্ধতি হিসেবে এমন কিছু 
‘পথ গ্রহণ করেছিলেন, যা মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসি আন্দোলন থেকে আরও দূরে 
সরিয়ে দিয়েছিল। তিলকের গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব, বাংলার বীরাষ্টরমী ব্রত 
'পালন, বিপ্লবীদের হাতে গীতা, কালীমূর্ভির সামনে বিপ্রধীদের শপথ ইত্যাদির মধ্যে কিন্ত 
মুসলমান সম্প্রদায়কে আঘাত করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না, তবু চরমপন্থী নেতাদের 
দেশপ্রেম ও আদর্শ এক ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করায় তা সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র প্রত 
করেছিল। 

জাতীয় ক্রস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সৈয়দ আহমদ রাজনৈতিক কার্যকলাপে 
[সচেষ্ট হন। ১৮৮০৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Mohamedan Educational Congress | 
' এই সংস্থা ১৮৯০ সালে Mahamedan Educational Conference নামে 
'হুয়। এ ছাড়া ১৮৮৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প মুসলমান সংস্থা রাপে United 
Patriotic Association স্থাপন করেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল দাতীয় কংগ্রেসের 
[বিরোধিতা করা। এর পর ১৮৯৩ সালে সৈয়দ আহমদ Mohammedan Anglo-Oriental 
টি 85509381107 স্থাপন করেন। এই সংস্থার চারটি উদ্দেশ্য ছিল $ (ক) মুসলমান 
সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা; (খ) ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করে তোলার 
জন্য বিভিন্ন সরকারি ব্যবস্থাকে সমর্থন জানানো; (গ) জনগণের মধ্যে আনুগত্যের 
। মনোভাব পরিপুষ্ট করা এবং ঘে) মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের 
প্রবণতা বিনষ্ট করা। 
র সৈরদ আহমদের কার্যকলাপ দুটি মূল খাতে প্রবাহিত হয়। একদিকে ছিল মুসলমান 
' সমাজের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা ও মুসলমানদের জন্য সুযোগ , 
সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং অন্যদিকে হিন্দু প্রভাবিত কংগ্রেসের বিরোধিতা করা ও কংগ্রেসের - 
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প্রভাব থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখা। এইভাবে তিনি ভারতীয় রাছনীতিতে 
বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং হিন্দু ও মুসলমান দুই পৃথক জাতি ও তাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী__ 
এই ঘিজ্াতি তত্বের বীজ বপন করেন। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদ কর্মজীবনের প্রথম 
দিকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করেন এবং 
এই দুই সম্প্রদায়কে ‘দুইটি চোখের’ সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক সুযোগ সুবিধা দানের স্বপক্ষে মত 
প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি মন্তব্য করেন, “সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে জলাপ্রলি দেবে”। তাই কংগ্রেসের খঁক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদ 
এবং স্বারত্বশাসনের দাবি তার মনঃপৃত হয়নি। ১৮৮৮ সালে তিনি ঘোষণা করেন__ 
জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায়ের আশা আকাঙক্ষার প্রতীক হতে পারে না। 
এর আগেই ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তার লক্ষ্নৌ ভাষণে ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার 
পরিচয় পাওয়া ষায়। তিনি বলেন, ভারতে দুইটি ভিন্ন জাতি বাস করে, স্বায়ত্বশাসনের 
বিকাশ হলে তা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, কারণ এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা 
ভারতীর রাজনীতিতে প্রাধান্য পাবে। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদের 
ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও ব্যক্ত করেন। 

বিংশ শতকের সূচনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ 
করার প্রবণতা দেখা দের। স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজনীতি থেকে 
দুরে সরিয়ে রাখার যে নীতি গ্রহণ করেন, তা মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
নিকট সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি। ১৯০১ সালে আলিগড় কলেজের সম্পাদক নবাব মহসিন- 
উল-মূলক সহ আরও কয়েকজন মুসলমান নেতা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি 
রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের নিকট 
মুসলমান জনগণের মনোভাব উত্থাপন, ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখার জন্য প্রচারকার্য 
পরিচালনা, কংগ্লেসি আন্দোলন থেকে মুসলমান জনগণকে বিচ্ছিন্ন রাখা। এই সংস্থার 
নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন জানান। 

বঙ্গভঙ্গের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কীভাবে তা আরো তীব্র হয়ে উঠল চত্তীপ্রসাদ 
বাবু তা আলোচনা করেছেন। কার্জন পূর্ববঙ্গের জনগণকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের স্বপক্ষে আনতে 
সচেষ্ট হয়ে পূর্ববঙ্গে যান এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪ ঢাকায় এক জনসভায় ভাষণ দেন। 
নূতন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ববঙ্গের জনগণ বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায় কতটা লাভবান 
হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সমর্থকে 
পরিণত করেন। এজন্য নবাবকে অতি অল্প সুদে মোটা অর্থ খণ প্রদান করা হয়। এর 
পূর্বেই অবশ্য কার্জন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারত- 
সচিবের কাছ বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য পাঠান। ভারত-সচিব ৯ জুন 
তার সম্মতি প্রদান করেন এবং ৯ জুলাই ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণা 
করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নৃতন প্রদেশের তিন কোটি জনসংখ্যার মধ্যে আঠারো 


ফেব্রুয়ারি জুন *০৯ আত্মপরিচিতির অনুসন্ধান ৮৫ 


মিলিয়ান মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ও বারো মিলিয়ান হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় বাণ্তালি 
হিন্দুগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হল। অপরদিকে বাংলাপ্রদেশে সতেরো মিলিয়ন বাঙালি 
হিন্দু সম্প্রদায় সাইত্রিশ মিলিয়ন হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষাভাষী জনগণের সম্মুখে ভাষাগত 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এইভাবে সমস্ত বাঙালি জাতিই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ল। বঙ্গবিভাগের 
সিদ্ধান্ত ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর কার্যকরী হল। কার্জনের উদ্দেশ্য সফল হল। কারণ 
তিনি চেয়েছিলেন (১) বাঙালিকে নিজ প্রদেশে সংখ্যালঘু করতে, পঃবঙ্গে তাই হয়েছিল; 
(২) পূর্ববঙ্গে ঘটেছিল বাজ্জলি জাতির সাম্প্রদায়িক বিভাজন। এটা নিছক বাংলাভাষী 
মানুষের উপর আক্রমণের ঘটনা নয়, ভারতে ইংরাজ শাসনের সবথেকে বড় প্রতিদ্বন্থীকে 
নিকেশ করার কুটকৌশল। কার্জন ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক কিন্তু ঘোরতর শ্বেতাঙ্গ 
্ভুত্বকামী সাম্রাজ্যবাদী__তাই তিনি বিভিন্ন উপায়ে ভারতীয় ছ্াতীয়তাবাদকে দুর্বল করে 
তুলতে বন্ধ পরিকর ছিলেন। কার্জন লক্ষ করেছিলেন যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের 
কেন্দ্ৰবিন্দু বাংলা এবং বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত নেতারাই সর্বাধিক সক্রিয়। তাই বাংলাকে 
দ্বিখণ্ডিত করে বাতালি আতির এঁক্য ও সংহতি নষ্ট করতে পারলে ভারতীয় জাতীয় 
আন্দোলনের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে। ঢাকার জনসভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, 
তাতে তিনি খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে, মুসলমানদের সহযোগিতা না পেলে বঙ্গভঙ্গ 
রাপায়িত হবে না। 
৷ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। আন্দোলনের 
সূচনায় মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের সঙ্গে যৌথভারে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এবং 
ইসমাইল চৌধুরী প্রদুখ। কিন্তু ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ির (ময়মনসিংহ) নবাব 
আলি চৌধুরী ও কলকাতার নবাব সৈয়দ আমির হোসেন প্রমুখ প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ 
শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচনায় সক্রিয়ভাবে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
এগিয়ে আসেন। তারা শহরের ও গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের সংগঠিত করেন। তাদের 
সঙ্গে হাত মেলান বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী। মৌলবী, মোল্লা, মুন্সী প্রভৃতি গোষ্ঠীর সঙ্গে গ্রাম 
বাংলার সাধারণ মুসলমান জনগণের প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় এই সকল সম্প্রদায় দরিদ্র 
অর্থনৈতিক ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করেন এবং ফলে সাধারণ 
মুসলমান জনগণ স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে সরে আসে। উল্লেখ্য যে, শুধু মুসলমান 
সম্প্রদায় স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন তা নয়, পূর্ব বাংলার তফশিলী হিদুরাও 
বিশেষত নম্যশুদ্র জাতি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিরাপ ছিলেন, কারণ 
সারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শোবণে জর্জরিত ছিলেন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই স্বদেশী 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন! নব গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসামের শাসনতান্ত্রিক অধিকার 
সিংহভাগই মুসলমান সমাজ লাভ করেছিল; তার থেকেও বড় কথা শিক্ষা-চাকুরি- 
আত্মমর্ধাদা সর্বক্ষেতরেই বাঙালি মুসলমানদের উন্নতি ঘটেছিল যা অস্বীকার করা যায় না। 
পরিতাপ হল এটা এসেছিল জাতির এঁক্যর বিনিময়ে যা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হিন্দু বা 





৮৬ পবিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


মুসলমানদের অনেকেই চান নি। স্বদেশী বিরোধী মুসলিম নেতৃত্বের ট্রাজেডি হল যে স্বদেশী- 
আন্দোলন বা বিলেতি বয়কট নীতিকে একদিন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, খিলাফৎ 
আন্দোলনের সময় একদশক পরেই তুরস্কের খলিফার দুঃখে তারাই হয়ে উঠেছিল ইংরাদ 
ও বিলেতি বয়কটের মুখ্য প্রবক্তা। সকলে না হলেও অনেকেই। 

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছিল, সিমলা দৌত্য ও 
১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্যে তার পরিপূর্ণতা ঘটে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন মুসলমান নেতৃবৃন্দ সম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার অন্য 
একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে উদ্যত হন, অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমান সমাজের আনুগত্য বৃদ্ধির তাগিদ অনুভব করেন। মুসলমান 
জনসমষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে ১লা অক্টোবর আগা খাঁর নেতৃত্বে ৩৫ জন 
সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট মিম্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এক 
দাবিপত্র পেশ করেন। প্রতিনিধি'দলের সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন ভৃস্বামী ও অভিজাত 
সম্প্রদায়ভুক্ত। সিমলায় প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সংগঠন ও উদ্দেশ্য থেকে একথা 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আলিগড় গোষ্ঠীর দ্বারা মুসলিম প্রতিনিধি দল প্রভাবিত 
হয়েছিল। প্রতিনিধিদলের সংগঠন ও উদ্দেশ্য থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় 
যে আলিগড় গোষ্ঠীর দ্বারা মুসলিম প্রতিনিধি দল প্রভাবিত হযেছিল। প্রতিনিধিদলের 
উপস্থাপিত দাবিপত্রে মূল বিষয়গুলি হল__ সরকারের সামরিক ও বেসামরিক চাকুরি 
ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ, বিনা পরীক্ষার উচ্চ পদগুলিতে মুসলমানদের 
অধিক সংখ্যায় নিয়োগ, পৌরসভা ও জেলা পরিযদগুলিতে মুসলমানদের নিয়োগ সম্পর্কে 
প্রতিশ্র্ঘতি, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক 
নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং একটি পৃথক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্র্তি। লর্ড মিন্টো 
প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি 
মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব কার্যকর করার আশ্বাস দেন এবং জ্ঞানান 
যে একটি পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য 
যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এইভাবে লর্ড মিন্টো ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার 
বিব ছড়াতে সহায়তা করেন। উল্লেখ যে, সিমলায় মুসলিম প্রতিনিধি-দলের কার্যকলাপের 
দুটি মূল সাফল্য দেখা যায়। প্রথমত, ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিনিধি দলকে ভারতীয় 
মুসলমানদের প্রতিভূ বলে মেনে নিলেন দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ 
সুবিধা প্রদানের আশ্বাস ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করার ফলে 
মুসলমান সম্প্রদায়কে ভারতে একটি স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদা দেওয়া হয়। এই প্রতিনিধিদল 
আলিগড় কলেজপ্রসৃত বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত 
হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিনিধি দলকে সহানুভূতি ও আনুকৃল্য দেখাতে কুষ্ঠাবোধ 
করে নি। ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস পরিচালিত জ্াতীয়তাবাঙ্গী আন্দোলন 
থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। 
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ূ ইতিমধ্যে মুসলমান নেতৃবৃন্দ নি্জ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে একটি রাহনৈতিক 
সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন এবং এই প্রচেষ্টার ফলরূপে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় মহামেডান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় 
সলিমুল্লাহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান নেতৃবৃন্দকে আহান করেন। এই সম্মেলনে 
সভাপতির ভাষণে ভিকার-উল-মৃূলক মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীষতার কথা ঘোষণা করেন এবং হাকিম আঙ্মেল খা এই প্রস্তাব 
সমর্থন করেন। মুসলিম লীগ চারটি মূল লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে। এগুলি হল কে) 
ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতের মুসলমানদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করা এবং সরকারি 
বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে মুসলমানদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না হতে 'দেওয়া। (খ) 
মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা করা ও তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে 
ধরা। (গ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করা এবং (ঘ) লীগের উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য ক্ষুপ্ন না করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্তাব বজায় রাখা। উল্লেখ্য যে, কংগ্রেসের 
মত লীগও ছিল উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নে উত্তর 
ভারতের সন্ত্রস্ত ও অভিজাত মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল নিরক্কুশ। লীগ স্থাপনে সলিঘুল্লা 
কার্যকরী উদ্যোগ নিলেও মুসলিম লীগের কার্যালয় ছিল প্রথমে আলিগড়ে ও পরে লক্ষী 
শহরে। “মুসলিম ক্রনিকল' লেখে যে, বাংলার মুসলমানদের কোনো গুরুতবই স্বীকৃত হয়নি। 
| জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সআতীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সচিব লর্ড 
মর্লে ও বড়লাট মিন্টো কিছু শাসনতাম্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োদ্রন অনুভব করেন। কংগ্রেসের 
চরমপন্থী দলের প্রভাব ক্ষুপ্ন করার উদ্দেশ্যে, নরমপন্থী দলের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য 
এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সন্তষ্টি বিধানের জন্য ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন 
প্রবর্তিত হয়। এই সংস্কার আইনে মুসলমান সম্প্রদায়কে আইনসভায় পৃথকভাবে সদস্য 
নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করে ইংরেজ 
'সরকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যবধান ও বিদ্বেষ গড়ে তুলতে সহায়তা করলেন। 
তীয় কংগ্রেস ও হিন্দুসভা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন, 
কিন্তু মুসলিম লীগ এই সিদ্ধান্তে গভীর সম্ভোব প্রকাশ করেন। 

| কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমান সমাজের মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। 
এর মূলে ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পট পরিবর্তনের প্রভাব। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে 
'নৃতন সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান উচ্চবিত্ত 
(শ্রেণীর নেতারা ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত. বাতিল 
হওয়ায় তাদের মনে হতাশা দেখা দেয়। ঢাকার নবাব বিশেষ করে ক্ষুণ্ণ হন, কারণ সরকারি 
'সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। শুধুমাত্র বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ 
নন, ভারতের সর্বস্তরের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনেও এই সময় ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়ার 
উত্তব হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টির মূলে মুসলমান 
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জগতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাব পড়েছিল। এই সময় আরব দুনিয়ায় ইসলাম 
ভ্রাতৃত্বের 0৪0-1518010) আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে। এ ছাড়া বলকান যুদ্ধ ও 
তুকী সাম্রাজ্যের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতি ভারতীয় মুসলমান সমাজের মনে 
ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব পরিপুষ্ট করেছিল। এবং এর ফলে হিন্দু মুসলমান সমঝোতা সৃষ্টি 
ইয়ার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। 

এই সময় ইসলাম জগতের ধর্মগুরু তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে তুরস্কের বিদ্রোহী 
অমুসলমান প্রজাদের ব্রিটিশ সরকার সহায়তা করায় ভারতে মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ হয় 
এবং পরিস্থিতিতে মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে সঙ্ঘবন্ধ 
আন্দোলনে সামিল হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। এবং এইভাবেই মৌলানা আদচ্দাদ, 
হাকিম আদমল খাঁ, ডা: আনসারি প্রমুখ মুসলমান নেতারা দ্রাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে 
সহযোগিতার পথে অগ্রসর হলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষে 
সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত হিন্দু বিরোধী ও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যের নীতি বহাল 
রাখা সম্ভব হল ন্বা। ঢাকার নবাব, আগা খা প্রমুখ মুসলমান. নেতৃবৃন্দ লীগ থেকে সরে 
এলেন এবং জাতীয়তাবাদী তরুণ নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। এইভাবে 
ক্রমশ মুসলিম লীগে নেতৃত্ব ও সংগঠনের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা গেল। মুসলিম লীগে 
উচ্চ অভিদ্রাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অবসান হল এবং সাংগঠনিক ভিত্তি আরও প্রসারিত 
হল। মুসলিম লীগ একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত সংগঠনে পরিণত হল। নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগ কাউন্সিল ১৯১২ সালে জ্ীনগেরে লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নৃতন 
প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে লীগের নৃতন সংবিধান 
গৃহীত হল। এই অধিবেশনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান, (ক) এখন থেকে লীগ 
স্বায়ত্বশাসনের লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং (খে) হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহপ। 

কংগ্রেস ও লীগের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে 
একই স্থলে উভয় সংস্থার অধিবেশন বসে। গান্ধীজী, মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু 
প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ লীগের অংশগ্রহণ করেন। বোশ্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে স্থির হয় 
যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি সংস্কারের কর্মসূচী প্রণয়ন করবে এবং এই 
বিষয়ে লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে। ফলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 
লীগের সংস্কার কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে একটি সংস্কার প্রস্তাব প্রস্তুত করে এবং ১৯১৬ 
সালে লক্ট্টোতে অনুষ্ঠিত লীগ এবং কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে এই সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। লক্কোতে মুসন্সিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদ আলী জ্িন্লাহ সভাপতিত্ব করেন। বাংলার 
প্রতিনিধি আবদুর রসুল সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ফজলুল হক এই প্রস্তাব 
সমর্থন করেন। লক্ষ অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার প্রস্তাব 
‘লক্ষৌ চুক্তি’ নামে পরিচিত। হক এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। লক্ষ্টৌ অধিবেশনে কংগ্রেস 
ও মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার প্রস্তাব ‘লক্ষৌ চুক্তি” নামে পরিচিত। 
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৷ হিন্দু সুসলিম একের প্রতীক হিসাবে লক্ষৌ চুক্তির গুরুত্ব অনন্থীকার্য। এই ঘটনা প্রমাণ 
করল ইংরেজদের বিরুদ্ধে এঁক্যবন্ধ সংগ্রাম অলীক কল্পনা নয়। নরমপর্থী সুরেন্দ্রনাথ, 
চরমপন্থী তিলক ও লক্ষ্টৌ অধিবেশনে লীগের সভাপতি দিয়া এ যুক্তিকে স্বাগত জানান। 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ব্যাপারে তিলকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। লক্ষ 
চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন প্রথা ও মুসলমান সমাজের জন্য অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস রাজি হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয়, কে) প্রতিটি 
প্রাদেশিক আইনসভাতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা. হবে। (খে) কেন্দ্রীয় আইন 
পরিষদের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমান সম্প্রদায়তুক্ত হবে। (গ) এর 
বিনিময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুগ্মভাবে কাউন্সিলের বিলুপ্তি ও শাসনতাঙ্ত্িক সংস্কারের 
দাবি পেশ করতে সম্মত/ হয়। (ঘ) মুসলিম লীগ কংগ্রেসের স্বরাজ আদর্শ মেনে নেয়। 
' লক্ষ্ণৌ চুক্তি হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের প্রতীক কলে যে দাবি করা হয়, তা অনেকাংশে 
অযোক্তিক। গান্ধীতী এই চুক্তি সম্পর্কে বেশি আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি এই চুক্তিকে 
শিক্ষিত ও ধনী হিন্দু এবং শিক্ষিত ও ধনী মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র 
বলে অভিহিত করেছেন। এই চুক্তির বিরুদ্ধে এতিহাসিকদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
সমালোচনা হল_-এই চুক্তি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্বের উপর বেশি 
গুরুত্ব দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে লক্ষৌ চুক্তি 
মোটেই সহায়ক ছিল না এবং কার্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার পথ প্রশস্ত করেছিল। বস্তুতপক্ষে 
লীগ সাম্প্রদারিকতার আদর্শ বিসর্জন করেনি এবং পরবর্তীকালে এক্যবন্ধ দ্াতীয়তাবাদের 
মূলে আঘাত হানতে উৎসাহিত হয়েছিল। এ সত্বেও কলা যার, ১৯১৬ সালে লক্ষৌ চুক্তি 
ভারতের প্রধান রাজনৈতিক সংস্থাকে অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্য নিকট ঘনিষ্টতর 
করেছিল এবং তারা যৌথভাবে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারের দাবি তুলে ধরেছিল। ' 
স্ইভাবতই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সংহতি ব্রিটিশ সরকারের নিকট দুশ্চিন্তার কারণ হরে 
দরাড়িয়েছিল। এই সময়ে তাদের বিভাজন ও শাসন নীতি অকেজো হয়ে পড়ল। কংপ্লেস 
ও মুসলিম লীগের এই এক্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক উত্তাল জাতীয় আন্দোলনের পথ 
প্রশস্ত করল। এই হিন্দুমুসলমান সংহতির উপর ভিত্তি করেই গান্ধীজী খিলাফৎ ও 
মিসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। 

৷ খিলাফত আন্দোলন শেষ হওয়ার পরে ১৯১৯-২২ সময়ে মুসলমান রাজনীতিতে 
উলেমারা প্রাধান্য স্থাপন করে এবং বেশ কিছু পরে মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন 
(যা আসলে কংগ্রেসের উদাসীন উপেক্ষা থেকেই সৃষ্টি বলে মনে করেন) ইন্ধন জোগায়। 
খিলাফৎ আন্দোলন শেষ হওয়ার পর পাঞ্জাবের বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক স্যার মহম্মদ 
ইকবালের প্রভূত সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে শুরু করে । ইকবাল তার Reconstruction 
of Religious Thoughts in 19121 নামক গ্রন্থে ধর্মীর মনোভাব বা দর্শনের বাখ্যা দেন। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য কিছুটা পশ্চিমী চিন্তাধারার সাথে বোঝাপড়া করতে রাজী 
ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা পছন্দ করতেন এবং তাতে উলেমাদের 
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স্থান দেওয়া তিনি প্রয়োজ্জন মনে করতেন। ১৯৩০-এর মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি 
এ ব্যাপারে এক ব্যাখ্যা দেন। বস্তুত তার কাছে রাষ্ট্র ও ধর্ম ছিল কিছুটা একাত্ম ধরনের-__ 
অর্থাৎ এদের পৃথকীকরণ তিনি চাইতেন না। সারা ভারতকে যে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করা বা পরিবর্তিত করা সম্ভব নয় জেনে তিনি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে এক 
ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন। এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি ছিল পাঞ্জাব, সিঙ্ুপ্রদেশে, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তান। অর্থাৎ এ অঞ্চলগুলি নিয়ে মুসলমানদের 
দ্রন্য এক পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল কাশ্শীরকে তিনি এর আওতার 
আনেননি। বঙ্গপ্রদেশও তার পরিকল্পনার বাইরে ছিল অর্থাৎ উ্দুর্ভাষীদের কথাই ইকবাল 
ভাবেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এক চিঠিতে ইকবাল জিন্নাকে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক 
লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কারণ হিসাবে তিনি মুসলমানদের সংস্কৃতি ও 
কৃষ্টির উপর জোর দেন। ইকবাল জানান, ভারতে যেহেতু শরিয়াতের আইন চালু করা 
সম্ভব নয়, সেজন্য মুসলমানদের এক রাষ্ট্র প্রয়োজন যেখানে এই নিয়ম বলবৎ করা বাবে। 

ভারতীয় অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির যে পরিকল্পনা ইকবাল চিস্তা করেছিলেন তাকে 
আরও জোরদার করে ইংল্যান্ডে বসবাসকারী বেশ কয়েকজ্জন মুসলমান যুবক। Now ০৮ 
Never নামে এক চার পৃষ্ঠার পুস্তিকায় চৌধুরী রহমত আলী নামে এক পাল্জাধী মুসলমান 
কেস্ত্রি্ম থেকে এরূপ এক পরিকল্পনা রূপায়ণের আহান জানান (১৯৩৩)। ইনি নিজেকে 
পরবর্তীকালে Founder President of Pakistan Movement রাপে দাবিও করেন। 
উত্তর-পশ্চিম সীমাত্ত প্রদেশ (আফগান প্রদেশ), পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর ও বালুচিত্তান প্রভৃতি 
অঞ্চলকে নিয়ে রহমত আলী পাকিস্তান গঠনের কথা বলেছিলেন তার পুত্তিকায়। পাকিস্তান 
নামটি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। ইকবাল তার মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে কাশ্মীরকে বাদ 
দিয়েছিলেন, রহমত আলী তা অন্তর্ভূক্ত করেন। চৌধুরী রহমত আলী ১৯৩৫-এর জুলাই 
এ নতুন এক চার পৃষ্ঠার পুস্তিকার মাধ্যমে কেন্ত্র্জ থেকে তার বক্তব্য প্রচার শুরু করেন। 
আগের বক্তব্যের সাথে এবারে নতুন করে যে দাবি যুক্ত হয় তাতে নতুন আইনে ব্রন্মাদেশকে 
ভারত থেকে পৃথক করা হলে পাকিস্তানকে না করার কারণ কী? এই ভাবেই মুসলমানদের 
দিক থেকে দেশবিভাগের পটভূমিকা তৈরি হয়েছিল। গান্ধীজী কর্তৃক লন্ডনে গোলটেবিল 
বৈঠকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বা কমিউনাল জ্যাওয়ার্ড মানতে বাধ্য হওয়ার মাধ্যমে 
ব্রিটিশদের বিভাজন ও শাসনের কুটকৌশল আবার জয়যুক্ত হয়েছিল। 

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পাকিস্তান আন্দোলন এক নতুন রাপ নেয় এবং এ সময়ে 
মহম্মদ আলি ক্িম্না এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। নেহেরু রিপোর্টের পাল্টা প্রতিবাদ 
হিসাবে তিনি চোদ্দ দফা দাবি যোগ করেছিলেন এবং তার মূল দাবি ছিল কেন্দ্রীয় 
আইনসভায় এক তৃতীয়াংশ মুসলিম সদস্যদের জন্য সংরক্ষণ। ১৯৩৬-৩৭ নির্বাচনে লীগ 
কোনো প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি--অথচ তার এ দাবি পূর্ণ করতে 
হলে সারা ভারতের মুসলমানদের একই রাজনৈতিক দলভুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল__ 
যা এ সময় ছিল না। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও বাংলায় জ্বনসংখ্যার অনুপাতে 
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মুসলমান সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠা জিল্না এ কারণে এসব অঞ্চলের মুসলমানদের 
একত্রিত করার পরিকল্পনা শুরু করেন এবং লীগের অধীনে যাতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় 
সেটাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এ সমর তিনি সারা ভারতের মুসলমান জনসমষ্টির একমাত্র 
মুখপাবর (016 স০০৮০৪৷৪৷) হওয়ার লক্ষ্যে এগোতে থাকেন। কংগ্রেস হিন্দুদের রাজনৈতিক 
দল এবং এতে মুসলমানদের স্বার্থ যে বিপন্ন হবে এটাই ছিল এসময় বক্তব্য। জিয়া নিজে 
ধর্মের সাথে কোনোরাপভাবে যুক্ত না থাকলেও এখন তিনি ইসলামের নামে মুসলমানদের 
ধর্মীয় সংবেদনশীলতার স্পর্শ করেন এবং তাদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন 
করেন। এর প্রভাবে গ্রামাঞ্চলের মোল্লারা অতি সহজেই হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠে। কংগ্রেস 
এর প্রতিকার হিসাবে জনসংযোগ পরিকল্পনা শুরু করে মুসলমানদের দলে টানার চেষ্টা 
করে। বস্তুত সাধারণভাবে একসময় মুসলমান “সমাঙ্র জিয়ার এই আহানে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হন। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভায় তিনি এভাবে প্রভাব ফেলেন যে স্যার সিকন্দর 
হায়ত খান (010715. 2819) তার দলের সদস্যদের লীগে যোগদান করার অনুমতি দেন 
এবং এরপর ফল্জলুক হক ও সহদুল্লা খা বাংলা ও আসামে একই পথ অনুসরণ করেন। 
তিন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীরা (Prime Min৷i5০75) এভাবে লীগের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। জিয়া 
লীগের মর্যাদা যেভাবে বাড়িয়ে তোলেন তাতে তিনি সারা মুসলমান সমাজের একমাত্র 
মুখপাত্র হিসাবে গণ্য করার দাবি তুলে ধরেন। এভাবে তিনি কংগ্রেসের সাথে আলোচনার 
পরকালে সভাপতি সুভযচন্্রকে এক চিঠিতে জানিয়ে দেন যে কংগ্রেসের তরফে কোনো 
মুসলমান প্রতিনিধি রাধা যাবে না। গান্ধীক্জি মৌলানা আবুল কালাম আজ্জাদের নাম করলে 
তিনি তা মেনে নেননি। 

ূ এরপরের ঘটনা কিছুটা দুরস্ত গতিতে এগোতে থাকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভা পরিত্যাগ করলে জিয়া সারা ভারতে মুক্তি দিবস (Day ০f Deliverance) পালন 
করেন এবং ক্রিপস মিশন ও ক্যাবিনেট মিশনকে শর্তাহীনে লীগ গ্রহণ করে, অবশ্য এই 
দুই মিশনের বক্তব্য কিছুটা লীগের অনুকূলে যায়। ইতিমধ্যে ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে 
পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। মন্ত্রী মিশনের 0:০7108 ব্যবস্থায় নেহেরু বোস্াই-এ এক ব্যাখ্যা 
দিয়ে কংগ্রেস যে তা মানতে রাজী নয় তা ঘোষণা করা মাত্রই জিল্লা সাংবিধানিক পথে 
পাকিস্তান আন্দোলনকে বিদায় দানিয়ে প্রত্ক্ষ সংঘর্ষ-র 0১15: 8০০) পথ বেছে নেন-- 
যার পরিণাম বাংলা ও বিহারে ১৯৪৬-এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। 

৷ ' সেই সময় বাংলার দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩-৪৪ সাল) ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন (১৯৪৫-৪৬ 
সাল) দারুণ জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের বড়লাট বা ভাইসরয় ছিলেন লর্ড 
ওয়াভেল (7,010 %%৪৮1)। তার সম্মুখে সমস্যাগুলি ছিল জটিল। তখন লর্ড ওয়াভেল 
১৯৪৪ সালে গান্ধীজীকে কারামুক্ত কনের এবং ভারতের মৌলিক এঁক্যের উপর ভিত্তি 
করে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়োজন স্বীকার করেন। কিন্তু জিন্না তার ‘পাকিস্তান’ 
দাবিতে অটল থাকেন। কংগ্রেসের ‘ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবের সঙ্গে জ্রিয্না সংযোগ করেন__ 
‘ভাগ করে ভারত ছাড়ো’ (Divide and quit [॥৪)। ফলে এক অচল অবস্থার উদ্ভব 
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হয়। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও স্বাধীন ভারতের মধ্যেই স্বায়ত্বশাসিত মুসলিম প্রদেশ বা 
শিথিল কিন্তু এক্যবন্ধ যুক্তরাষ্ট্রে ধারণায় বিশ্বাসী হলেও বাংলা ও বিহারে ১৯৪৬-এর 
ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে তাদের পূর্ব অবস্থান থেকে সরে আসে এবং পাকিস্তান দাবির বিরোধী 
অবস্থান নেয়। এই অভস্থায় লর্ড ওয়াভেল একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। ইহা 
‘ওয়াভেল পরিকল্পনা" নামে খ্যাত। ভারতের রাহ্জনৈতিক অচল অবস্থার অবসান করাই 
ছিল। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ওয়াভেলের আমন্ত্রণে সিমলায় এক সর্বদলীয় বৈঠক বসে 
(জুন, ১৯৪৫ সাল)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিয়া তার পাকিস্তান দাবি পরিত্যাগ করতে অসম্মত 
হন। তিনি কার্ধনির্বাহক-কাউল্সিলে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমান সদস্য মনোনীত করার 
দাবিতেও অসম্মত হন। কিন্তু কংগ্রেসে বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমান থাকায় কংগ্রেস 
কাউন্সিলে মুসলমান সদস্য মনোনীত করার দাবি করে। উভয় দলের মধ্যে ্লীমাংসা না 
হওয়ার সিমলা-বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে দেশজুড়ে ঘৃণ্য 
সাম্প্রদায়িক হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। . 

গান্ধীদ্রির নেতৃত্বে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে যে কৃষকরা (এমনকি ১৯৪২- 
এর আগস্ট আন্দোলনেও) যোগ দিয়েছিলেন, চারিত্রিক বিচারে তা জাতীয় কংগ্রেসের 
বুর্জোয়া নেতৃত্বের পরিচালনায় জাতীয় আন্দোলনের অংশরাপেই পরিচালিত হয়েছিল, 
কৃষকদের নিজ্জস্ব সংগ্রাম রূপে নয়। বরঞ্চ ১৯৩৮ সালের আগে পর্যস্ত ভূস্বামী নেতৃত্বাধীন 
কংগ্রেস সাধারণ কৃষকদের দাবি-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন সংগ্রামকে কার্যত উপেক্ষা ও 
অস্তর্ধাত করে আসতে পেরেছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ১৯৩৭ 
সালের সাধারণ নির্বাচনে ফজলুল হক-এর “কৃষক প্রঙ্জা পার্টি” বাঙলার দরিদ্র ও শোষিত 
সমা্কে দলে টানবার জন্য (স্মর্তব্য যে বাণ্তলার কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিলেন 
মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত) চিরস্থায়ী বদ্দোকস্ত বিলোপ, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকের হাতে 
জমি খপ মকুব, খাঙ্জনা হাসসহ নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও, মুসলিম লীগ-এর (যারা ছিল 
মুসলিম সামস্তপ্রভুদের প্রতিভূ) সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মন্ত্রীসভা গঠন করার পর-__ সেইসব 
প্রতিশ্রুতি শুধু বিস্ৃতই হলেন না, বাঙলার কৃষকদের শ্রেণী শক্ররাপেই ভূমিকা পালন 
করতে থাকলেন। 

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যা বিশিষ্ট অবিভক্ত বাগুলায় ১৯৩০-এর দশকের 
দ্বিতীয়ার্ধে বড় রাজনৈতিক ঘটনা ছিল আইনজীবী থেকে জননেতা রূপে কজ্জলুল হক 
. ও তার কৃষক প্রজ্ঞা পার্টির স্বল্প-সময়ের উত্থান। বাঙলাদেশে ১৯৪৬ পর্যস্ত ফজলুল হককে 
ধরেই মুসলিম লীগের উতান ঘটেছিল। লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবটাও ১৯৪০ সালে জিরা 
কুটকৌশলে হক সাহেবকে দিযে তুলেছিলেন, পরে যার জন্য ফল্রলুল হককে আপশোস 
করতে হয়েছিল; স্বাধীনতার পরে পূর্ব-বাণ্ডলার নাগরিক রূপে লড়তে হয়েছিল পশ্চিম- 
পাকিস্তানীদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে; এর অনেক পরে ১৯৭১ সালে ভারতের সহায়তায় 
স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পরেই বোঝা বায় যে ধর্ম জাতি গঠনের আস্থাভাজন 
উপাদান হয়ে উঠতে কখনোই পারে না। 


রা ৮০৯ আত্মুপরিচিতির অনুসন্ধান ৯৩ 


ভিন 
বাঙালি মুসলমানের বামপন্থী অভিমুখের উল্লেখযোগ্য কিছু আলোচনা অবশ্য চণ্ডীপ্রসাদ 
সরকার অষ্টম অধ্যায়ে র্যাডিক্যাল চিন্তাধারা বিষয়ে আলোচনায় করেছেন। এই অধ্যায়ে 
“১৯২৬ উত্তর যুগে তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবী” অধ্যায়টি এই গ্রন্থের অন্যতম একটি 

UU hE CY ERP UNAS 
ক্ষত মুসলমান সমাজে নবজাগরণের হোয়া এনেছিল এবং নিজেরা সন্তাবনা ও সংকটের 
সম্মুখীন হয়েছিল এই অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাছ এর ভূমিকা 
এক্ষেত্রে সত্যিই স্মরণীয়। বাঙলার মুসলমানদের মাতৃভাষা কী হবে, এই প্রশ্নে দ্বিধাহীন 
ভাবে সমাদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে নিঃ এ. এফ. রহমান 
বাংলাভাবাকেই মুসলমানদের একমাত্র মাতৃভাষা রূপে গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই 
সমূয়ে মৌলবি আবুল হোসেইন বাঙালি মুসলমানের ভবিষ্যৎ শীর্বক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করে রক্ষণশীলদের চক্ষুশূল হয়ে পড়েন, যদিও তিনি লিখেছিলেন_ আমরা ইসলামের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাহি না-_সআমরা চাই বর্তমান মুসলমান সমাজের বন্ধ কুসংস্কার 
ও' বহুকাল সঞ্চিত আবর্জনা দূর করিতে। আমরা চাই কর্মস্নোতে ঝাপ দিয়া ইসলামের 
ভবিব্যথকে মহিমামন্ডিত করতে। 

! এই সময়ে (১৯২৮) শিখা গোষ্ঠীর অন্যতম কাজী আব্দুল ওদুদের কয়েকটি চিস্তা- 
উত্লেককারী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নব পর্ধায় নামক পুস্তিকায়। এতে প্রকাশিত বিশেষ করে 
সম্মোহিত মুসলমান প্রবন্ধের জন্য কাজী আব্দুল ওদুদ ইসলাম বিরোধী রূপে অভিযুক্ত 
হন রক্ষণশীল মহল থেকে। সম্মোহিত মুসলমান শীর্ষক নিবন্ধটিতে কাজী আব্দুল ওদুদ 
বলেছিলেন ফে_ ft 

| ‘আধুনিক মুসলমান সম্মোহিত, সে শুধু শুধু পৌজেলিক নয়।... তার মানবসুলভ 
সমস্ত বিচারবুদ্ধি, সমস্ত মানসিক উৎকর্ষ, আশ্চর্যভাবে অতস্ভিত....প্রকৃত সম্মোহিতের মত 


কৃখনো ভবিব্যতের অসংলগ স্বপ্ন সে দেখে-কখনো প্যান ইসলামের স্বপ্ন, কখনো তেরশো 
বৎসরের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্তমান পরিকেষ্টন যেন যাদুমস্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে সেই 
তেরশত বৎসর আগেকার শরীয়ত-এর হুবছ প্রবর্তনার স্বপ্ন। কত নিদারুণ তার জীবনের 
এই প্রভুর হুকুম, তার প্রমাশ এইখানে যে এর সামনে তার সম বিচার মেহ প্রেম শুভেচ্ছা, 
সমস্ত স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব আশ্চর্ষভাবে অর্তহিত হয়ে যায়, সে যে চিরদাস, চির অসহায়, 
অত্যন্ত অপুরণর্গ মানুষ এই পরম বেদনাদায়ক সত্য ভিন্ন আর কিছুই তার ভিতর দেখবার 
থাকে না!” 

৷ কাজী আব্দুল ওদুদের অপর একটি নিবন্ধে আধুনিক তুরস্কের রূপকার মুস্তাফা কামাল 
পাশার সংস্কার কাৰ্যকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। { 
যাহোক শিখা (১৯২৭-৩১) বেশিদিন চলেনি। মুসলিম সাহিত্য সমাজেরও (১১২৬- 
৩৬) আয়ুঙ্ধাল আর বেশিদিন ছিল না যদিও মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলামের 
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প্রয়াস ছিল একে টিকিয়ে রাখার। কিন্তু বাঙলার সাম্প্রদায়িক পরিবেশ ক্রমেই আবিল 
হয়ে উঠেছিল। মুদ্ফ্‌ফর আহমদরাও কমিউনিস্ট চিন্তাধারা, শ্রমিক রাজনীতি, শ্রেণী 
সংগ্রামের পথে চলা শুরু করেন এবং লাঙল, গণবালী প্রভৃতি সাময়িকপত্রে অধিক মনোনিবেশ 
করেন এবং শেষে সদলে ১৯২৯ সালে শ্রীরাট কমিউনিস্ট বড়বন্্র মামলার আসারী হয়ে 
কারারুদ্ধ হন। তবে মাত্র পাঁচ বছরের আয়ুদ্ধালেই ঢাকার শিখা কাগজটি এতিহাসিক 
দায়িত্ব সমাপন করতে পেরেছিল। এছাড়া সেসময় আরো কয়েকটি মুসলিম বুদ্ধিজীবী 
পরিচালিত প্রগতিশীল পত্র পত্রিকা আধুনিক চিস্তী-চেতনার বাদীবাহক ছিল এবং মুসলমান 
সমাজে নতুন যুগের বার্তাবহ ছিল। এগুলির মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতার কলুটোলা 
থেকে মালিক-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের সম্পাদনার প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা 
সওগাত (১৯২৬), মৌলানা আক্রম খান-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক মহন্মদী 
(১৯২৭) ছিল উল্লেখবোগ্য। অপর একটি কাগজ সাপ্তাহিক সওগাত প্রকাশিত হতে থাকে 
১৯২৮ সাল থেকে এবং প্রথমাবধি সমকালীন মুসলিম সমার্দ যে অজ্ঞানতা ও 
কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িযেছিল। মাসিক মহম্মদীতে 
অবশ্য কিছু অন্য সুর ছিল। কাজী নত্রুল ইসলামকে এই কাগজ ইসলাম-দ্রোহী' রূপে 
ভর্থসনা ও নিন্দা করেছিল। 

অবশ্য ১৯৩০-এর দশকের প্রথম থেকেই বাওলার শিক্ষিত মুসলিম সমাজের একাংশ 
কিভাবে বা কোন্‌ প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এই গ্রন্থে সে-বিবয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা না থাকলেও, তার আভাস রয়েছে। উনিশশো ত্রিশের দশকের সূচনা 
থেকেই বাঙলায় কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ও মার্কসবাদের যে প্রসার ঘটেছিল তার পশ্চাতে 
নানাধরপের মার্কসীয় প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মার্কসীর সাহিত্য, তাত্বিক গ্রস্থাবলী 
এবং সংবাদপত্রগুলি অল্প সংখ্যার হলেও এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে 
মার্কসবাদের প্রচার চালিয়ে বেত। ১৯৩১ সালে ২২ বছরের তরুণ কমিউনিস্ট সোমনাথ 
লাহিড়ীর মৌলিক গ্রন্থ ‘সাম্যবাদ’ প্রকাশিত হর- যা প্রকাশিত হওয়া মাত্র পুলিশ বাজেয়াপ্ত 
করে। ১৯৩১ সাল থেকেই ৪১নং জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট থেকে বাঙ্ডলান়্ মার্কসীয় প্রকাশনার: 
একটি সংগঠিত উদ্যোগ শুরু হয়। হিন্দি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সাপ্তাহিক, পাক্ষিক 
ও মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। যেমন : অভিযান (১৯৩০; সম্পা- 
সোমনাথ লাহিড়ী); ‘দিনমজুর’ (১৯৩২ সম্পা-সোমনাথ.লাহির্তী); চাষী মজুর’ (১৯৩১ 
সম্পা-বৈদ্যনাথ মুখার্জী), জঙ্গী মদদুর (১৯৩৪; বাংলা সাময়িক পত্র); “পণশভি” (১৯৩৪) 
সাপ্তাহিক) প্রভৃতি উল্লেখবোগ্য। ১৯৩ সালে “গুণশক্তি পাবলিশিং হাউস’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
এই উদ্যোগ বিস্তারলাভ করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা কমিটির তৎকালীন 
সম্পাদক আব্দুল হালিম এ প্রসঙ্গে বলেছেন : “কমিউনিস্ট তত্ব, মার্কসবাদ ও রাজনৈতিক 
প্রচার এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে সুসংহত করিবার কাজে ৪১ নশ্বর জ্যাকেরিয়। 
ক্রীটন্থ কমিউনিস্ট কেন্দ্র যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে।” 'গণশক্তি 
পাবলিশিং হাউসের’ নামে প্রকাশিত অন্যতম তাত্বির পত্রিকা ছিল আব্দুল হালিম সম্পাদিত 
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ও মুিত মাসিক 'মার্কসপন্থী' (১৯৩৩)। এর চতুর্থ সংখ্যার ফোল্ধুন, ১৩৪০, ফেব্রুয়ারী- 
মার্চ, ১৯৩৪) শেষ প্রচ্ছদে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল “গপশক্তি পাবলিশিং 
হাউসের" নামে। এতে বলা হয় : “সকল প্রকার সামাবাদমূলক ও বিশ্বের মজুর আন্দোলনের 
কৈদ্বানিক সাহিত্য ও ইতিহাস এখানে পাওয়া যায়। সকল দেশের গণ আন্দোলনের 
র সরবরাহ করা হয়।” এছাড়া এই বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছিল যে. “মফঃশ্বলের 
অর্ডার যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।” সুতরাং এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হরে ওঠে যে 
কমিউনিজমের ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়ার একটা সংগঠিত উদ্যোগ সেসময় গৃহীত 
হয়েছিল। তবে ব্রিটিশ প্রশাসনের বাধা ও হস্তক্ষেপ ছিল নিত্য-নৈমিভিক বিষর। 
মুসলমান ছাদের কাছে বিংশশতাষীর ১৯৩০-এর দশক ছিল রাজনৈতিকভাবে কিছুটা 
বশ্রম সৃষ্টিকারী। মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের শ্বোতধারায় রাখার ক্ষেত্রে 
কংগ্রেসের ব্যর্থতা; কৃষক-প্রজ্জা পার্ট ও মুসলিম লীগের মতন সম্প্রদায় কেন্দ্রিক 
রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান এবং এই সময়ে কলকাতায় বসবাসকারী মুসলিম কলেজ- 
ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভীতি নেজরুলও এই সময়ে শ্যামাসঙ্গীত 
লিখছেন) কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে 
হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভয়। এইসব মুসলমান ছাত্রদের সংঘবদ্ধ বামপন্থী ছাত্র 
আন্দোলনের শরিক হতে দ্বিধাধিত করে তুলেছিল। মনে হয় কে. এম. আহমেদের মতো 
জনপ্রিয়ও প্রকৃত অর্থেই ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলমান ব্যক্তিত্বকে কমিউনিস্ট পন্থী 55ঘ-এর 
সভাপতিত্ব কবে উদ্যোক্তারা ছাত্র ফেডারেশনকে ব্যাপক ছাত্মসমাজের মধ্যে উম্মুক্ত 
করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সেই যুগে মুসলিম ছাত্রদের তা 
শেষপর্যন্ত বিশেষ একটা উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধী প্রদর্শিত 
পথ ছেড়ে ভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার তাগিদ এসেছিল। এদেশে বুদ্ধিতীবীদের মার্কসীয় 
তত্ব চিন্তার সঙ্গে পরিচয় তখনও নিবিড় হওয়ার সুযোগ আসেনি। সোভিয়েতের সাফল্য, 
আর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা লক্ষ করেই একটা ভিন্নতর মাপকাঠি খোঁজার 
তাগিদ বুদ্ধিজীবীরা সে সময় অনুভব করেছিলেন মাত্র। 

অবিভক্ত বাঙলা তথা সমগ্র ভারতেই কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বড় ব্যতিক্রম 
এনেছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাকাধীন সারা ভারত কৃষক সভা (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৬, 
ক্টৌ)। এই সময়কালে-বাগলার শ্রমিক ও কৃষক রাজনীতিতে মু্ফৃফর আহমেদ, আব্দুল্লাহ 
ৰ , আব্দুল হালিম, আব্দুর রেজ্জাক খান, মনসুর হবিবুল্লাহ প্রমুখ এক ঝাক কমিউনিস্ট 
নেতা মুসলিম সম্প্রদায় থেকেই এসেছিলেন। এ বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থে বিস্তারিত আরো 
আলোচনার প্রয়োজন ছিল। প্রথম থেকে না. হলেও চল্লিশের দশক থেকে কৃষকসভা বামপন্থী 
বিশেষত কমিউনিস্টদের দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে এবং তারা বাঙলার কৃষকসমাদের 
একটা বড় অংশকে শ্রেলীগতভাবে সংগঠিত করতে শুরু করে। ১৯৩০-এর দশকের 
দ্বিতীয়ার্ধে কৃষক সভার নেতারা নিছক নির্বাচন জয়ের মতলবে কৃষক-রাদ্দশীতির মধ্যে প্রবেশ 
করেননি। তারা কৃষক সমাজের সত্যকার উন্নয়ন চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন কৃষক- 
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রাজনীতির মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক এঁক্য গড়ে তুলতে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির প্রধান 
মিত্র এবং শক্তিরূপে কৃষকদের সংগঠিত করা সেসময়ে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের অন্যতম 
প্রধান কাজ হিল। এজন্যেই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে 
কার্যকরী কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করা, ভেভাগাকে একটি জঙ্গি কৃষক-আন্দোলন রূপে 
বাঙলার স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা। বদরুদ্দীন উমর সঠিকভাবেই বলেছেন : তেভাগা 
আন্দোলনের অনেক ভুল-ত্রুটি থাকলে এই আন্দোলনই আজ পর্যন্ত বাঙলার হিন্দু 
মুসলমানের মিলিত উদ্যোগে সংগঠিত কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। 
এই অভিমত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আরও অনেক নেতা ও গবেষকেরও। আলোচ্য 
গ্রন্থে এই আলোচনাশুলিকেও সমিবিষ্ট করা যেতে পারতো কারণ বাঙালি মুসলমানের 
চিন্তাধারার অগ্রগমনের এটাও ছিল এক বিশিষ্ট অধ্যার। যা বাদ রেখে বাগুলার মুসলমান 
সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্চন বোধহয় সম্ভব নয 


চার 
কেস্বিজ্জ এতিহাসিক প্রিস্টোফার বেইলি তার এক গবেষণায় দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে 
১৭০০ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে ফেসকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটেছিল, 
বিশেষ করে উত্তর ভারতে, ১৯৪০ দশকের দাঙ্গাগুলির তারই যেন উত্তরাধিকার বহন করছে। 
ভারতীয়রা যেন চারিত্রিক ভাবেই দাঙ্গাবাজ্জ। বলাবাহুল্য এটি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার এক 
অপপ্রয়াস যা পাশ্চাত্য লেখকরা জ্ঞাতিভাইদের অপকর্ম ঢাকতে (বিস্তারিত জানতে দেখুন 
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯২) নিরস্তর চেষ্টা করে এসেছেন। 
বিগত দেড় দশক ধরে ভারতে অবশ্য যে জাতীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমে বিভেদের 
ও সেই সঙ্গে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে অভিসন্ধিমূলকভাবে চাগিয়ে তোলা হচ্ছে, তার 
দার ভার অবশ্য আমাদের স্বদেশবাসীরই_ কোনো বিদেশী শক্তির নয়। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানতে বলেছিলেন। যে ধর্ম মানুষকে 
বিভাজিত করে তিনি তাকে বলেছেন ধর্মমোহ। আর যে ধর্ম বৃহত্তর মিলনের মধ্যে মুক্তির 
পথ সন্ধান করে, সেই ধর্মই শ্রদ্ধেয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ধর্মমোহ অপেক্ষা নান্তিকতাকেই 
শ্রেরতর মনে করেছিলেন। প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে ১১০৭ সালে তিনি লিখেছিলেন, 
মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়। 
দেখিবার বিষয়কে লাগাইলো সেটা গুরুতর বিবয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে 
প্রবেশ করিতে পারে না, অতেব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। 
আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই...... | 
‘ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি। মাথা কর নত। 
এ আমার এ তোমার পাপ!’ 
সম্ভবত অতীতের সেই পাপ স্বালনের প্রয়াসই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকজ্জন মুসলিম 
ও হিন্দু নেতার ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ১৯৪৭ সালে গ্রহণ করা হয়েছিল 


ফেব্রুয়ারি-জুন '০৯ আত্মপরিচিতির অনুসন্ধান ৯৭ 


যা সফল হলে বাঙলা তথা বালি জাতির ইতিহাস রচিত হত) মুসলিম লীগের তৎকালীন 
প্রাদেশিক সম্পাদক আবুল হাশিম এবং নেতাতী-অগ্র্ধ শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন স্বাধীন অখণ্ড 
বঙ্গের পক্ষপাতী | কমিউনিস্ট পার্টিও এদিক-সেদিক করেও এই প্রস্তাবকেই সমর্থন করেছিল। 
কিন্তু স্বাধীন বঙ্গ আন্দোলন তেমন দানা বাধল না প্রধানত বলাজনৈতিক দলগুলির সাম্প্রদায়িক 
ৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী ও হিন্দু-মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ 
মুখার্জি দুল্গনেই নিথধির্ধায় বাংলা বিভাগের পক্ষে রায় দেন। বাংলা ভাগের সমর্থনে হিন্দু 
মহাসভা আহত হরতালও সেদিন কলকাতায় অবলীলায় পূর্ণ সফল হরেছিল। হিন্দু- 
মুসলমানের এক্য-প্রয়াসকে বেন কেউ কেউ চাইছিল না অথবা আদৌ বিশ্বাস করতে 
পারছিল না! অতঃপর একই ভাষাভাষী, একই সংস্কৃতির এতিহ্যবাহী বাঙালি জাতি ধর্মের 
ভিত্তিতে দেশটাকে ভাগ করে 'ফেলল। চার দশক পরে সাম্রান্গবাদী কার্জন যেন জিতে 
গেলেন, হেরে গেলেন রবীন্দ্রনাথ ও আব্দুর রসুলরা, তারা অবশ্য সে দৃশ্য দেখার জন্য 
আর বেঁচে থাকেন নি। বু পরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 
গঠনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল যে ধর্ম কখনোই জাতি-নির্মাপের প্রধানত উপাদান 
হতে পারে না এবং বাঙালি মুসলমান শত হুমকি, প্রলোভন এবং উস্কানিতেও শেব পর্যন্ত 
ছশ৷ হারায় নি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি যদি ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা 
মুক্ত হয়ে অনাগত ভবিব্যতে সকল অভিসদ্ধিমূলক প্ররোচনা ও ইতিহাসের বিকৃতি ঝেড়ে 
ফেলে এক ও এরক্যবন্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে নিজ নিজ্ঞ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অক্ুপ্ন রেখেই 
লেই কল্পনাতেই এ ছাতীয় গ্রন্থ রচনার সার্থকতা। 








সোমপ্রকাশ ও সমকাল। 
নম্দিশী সেন। সেরিবান। কলকাতা । ৬০ টাকা 


সমকালের আংশিক প্রতিফলন 
রমেনকুমার সর 


১৮৫৮-র ১৫ নভেম্বর সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে সোমপ্রকাশের প্রথম প্রকাশ। উন্নতমানের 
এই পত্রিকাটির 'পরিকল্পক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । প্রথম সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। বাংলা 
পত্র-পত্রিকাগুলি অধিকাংশই স্বন্নস্থায়ী। সোমপ্রকাশ এর একটি ব্যতিক্রম বলে গণ্য করতে 
পারি। প্রায় ৪৫ বছর ধরে পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত ছিল (মাঝে বছর খানেক রাজরোষে 
১৮৭৯-৮০ প্রকাশনা ব্যাহত হয়)। ১৮৮৬ পর্যন্ত এটি মোটামুটিভাবে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 
তত্বাবধানে চলেছিল (এই কাল পর্বে স্বল্পকালের ছন্য পত্রিকার দায়িত্ব একবার মোহনলাল 
বিদ্যাবাগিশকে ও অন্যবার শিবলাথ শান্ত্রীকে দেওয়া হয় )। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরেও 
কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাভূবণের সম্পাদনায় এটি আরও ১৬ বছর প্রকাশিত হরেছিল। 

যে কালে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব, সেই কাল দাতীয় এবং আস্তর্জাতিক ইতিহাসে অসংখ্য 
ঘটনায় পূর্ণ। ধর্ম ও সমাদর সংক্রণস্ত বিভিন্ন আন্দোলন, দ্বাত্ীয়তাবোধ ও স্বদেশ-প্রেন, শাসক 
ও শোষকের সম্পর্ক নিয়ে তিক্ততা, নি্নবর্গের মানুষের অধিকার চেতনা, সবই সোমপ্রকাশের 
সমকালের ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত সচেতন একজন সম্পাদক পরিচালিত একটি 
সংবাদপত্রে এইসব ঘটনার প্রতিফলন পড়াটাই স্বাভাবিক__এই প্রত্যাশা সবটা না হোক 
অনেকটা মেটাতে সোমপ্রকাশ সক্ষম হয়েছে। 

নন্দিনী সেন তার বইটিতে সমকালের প্রেক্ষাপটে সোমপ্রকাশের ভূমিক বিশ্লেষণ করেছেন। 
এ কাজে তিনি এগিয়েছেন মূলত সোমপ্রকাশ পত্রিকাকে অবলম্বন করে৷ বলে রাখি নন্দিনী 
সেনের পর্যালোচনা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ'-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 
কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সোমপ্রবাশ পর্বের কোনো পরিচয় এখানে নেই। 

'সোমপ্রকাশের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা নিয়ে তিনি এই কাটিতে হাত দিরেছেন। 
বিশেষ একটি মতবাদে বিশ্বাস নিয়ে নন্দিনী সেন তার গবেষণাকর্মে এগিক্লেছেন। এই কারণে 
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সোমপ্রকাশ পত্রিকার বেশ করেকটি ইতিবাচক দিক তিনি তার মতো করে বিশ্লেষণ করেছেন। 
সোমধকাশই বে প্রথম বাঙলা পত্রিকা জগতে সচেতনভাবে রাজনীতি চর্চার সূত্রপাত করে 
তা' আগেই শোনা গেছে। নন্দিনী সেন এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সোমপ্রকাশের মধ্যে 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামত্ততস্ত্র বিরোধী চেতনার যে পরিচয় পেয়েছেন, তাকে স্পষ্টভাবে 
করেছেন। পত্রিকাটির ইতিবাচক যে. সব দিক তার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে 
সেগুলির মধ্যে আছে স্বদেশপ্রেম, স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের আগ্রহ, শিক্পায়নে উৎসাহ, 
বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ইত্যাদি। আস্তর্জাতিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে পত্রিকাটি 
কঠখানি সচেতন ছিল তা আন্তর্জাতিক চেতনা ও সোমপ্রকাশ' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে 
বিস্তৃতভাবে গবেষক আলোচনা করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে 
বিশ্বাসী দ্বারকানাথ দাসপ্রথার তীব্র বিরোধী ছিলেন। বিশ্ব মানবের শৃঙ্খল মুক্তির আহান 
পত্রিকাটিতে বারবার ধ্বনিত প্রতিষ্বনিত হয়েছে। নক্দিনী সেনের মতে, কৃষক শ্রমজীবী 
মানুষের স্বার্থের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা ছিল সোম-প্রকাশের একটি বৈশিষ্ট্য" নির্যাতিত 
কৃষক শ্রমিকের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পক্ষে পত্রিকাটি কীভাবে নিজেকে নিয়োগ 
করেছিল, উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে নন্দিনী সেন তা দেখিয়েছেন। তার মতে স্বাধীনতা 
হারানোর মর্মবেদনা সোমপ্রকাশের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ইংরেজের কথার 
সঙ্গে কাছের অমিল, নিদারুণ, অর্থনৈতিক শোষণ, পক্ষপাততুষ্ট শাসন ব্যবস্থার আলোচনাগুলি 
উদ্ধার করে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অন্ধ রাজভক্ত ছিলেন না, বইটিতে তা প্রমাণ করার চেষ্টা 
করা হয়েছে। তার মতে সমকালীন অস্থির পরিবেশে সোমপ্রকাশ আধুনিক ও এঁতিহোর মধ্যে 
স্নন্বয় রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। বইটি পড়ার পর আমাদের মনে হয়েছে বইটির নাম 
“সোমপ্রকাশ ও সমকাল” হলেও সমকালীন ধর্মআন্দোলন ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রসঙ্গ 
টি নন্দিনী সেন পুরোপুরি এড়িয়ে গেছেন। অথচ বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ, সুরাপান 
নিবারণী প্রভৃতি প্রত্যেকটি আন্দোলনের সঙ্গে সোমপ্রকাশ ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। 
সুরাপানের কুফল বিষয়ে মত প্রকাশ করতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে__মদের দ্বালায় আজ 
কাল সকলে যেমন জ্বালাতন হইয়াছেন, আমরাও তেমনি বিব্রত হইয়াছি। আমাদের প্রজ্জাবতসল 
শ্রীষ্টান গবর্ণমেন্ট যে কেন এই পাপজনক আয়ের লোভে পতিত হইয়া দিন দিন নানা ব্যাধির 
বীজ রোপন করিয়া প্র্াপুঞ্জের অশেষ অকল্যাপ আনয়ন করিতেছেন ও অনিবন্ধন লোক 
সমাজ নিন্দনীয় হইতেছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।' 
কেশবচন্তের কার্যকলাপকে কেন করে ব্রাহ্মধর্মের যে সঙ্কট উপস্থিত হয়, তা নিয়ে সোমপ্রকাশে 
প্রচুর লেখা বের হয়। এই বিষয়গুলি কী করে নন্দিনী সেনের দৃষ্টি পুরোপুরি এড়িয়ে গেল? 
শ্লীলকর ও চাঁকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোর্মপ্রকাশের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরলীয়। চা- 
করদের অত্যাচারের কথা জানিয়ে ১৮৮০-তে পত্রিকাটি লেখে “আসামে একটা চা বাগানের 
দুই জন কুলি মাটি পোড়া খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। তাহারা কেন এরূপ করে, ইহার 
নির্জীত হয় নাই। আমরা চা বাশানের কুলির যে দুর্দশা শুনিতে পাই, তাহাতে তাহারা 
যে কত কষ্টেই দিনপাত করে বলিতে পারা যার না। ৰ 
| 
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কৃষক স্বার্থের সমর্থনে সোমপ্রকাশের ভূমিকার যে মূল্যায়ন নন্দিনী সেন করেছেন তার 
সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া সম্ভব নয়। কৃষকদের অবস্থার দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন এটা অনুভব করত পত্রিকাটি। ১৮৭৩-এ পাবনার প্রজ্ঞা বিপ্রোহের সময় পত্রিকাটি 
যে মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলে, এ সত্য অশ্লীকার করা যায় কি? পত্রিকা সম্পাদক দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভূষণ জমিদার পক্ষ সমর্থন করেননি ঠিকই, প্রজা পক্ষের সমর্থনেও কিছুমাত্র উৎসাহ 
দেখাননি। বিদ্রোহী কৃষকদের কার্যকলাপের অতিরঞ্জিত বিবরণ পত্রিকাটিতে নিরমিত প্রকাশিত 
হত। ১৮৭৩’-এর ১৪ জুলাই সিরাজগঞ্জ প্রদেশে চার-পাঁচশো দুর্দান্ত প্রজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া 
ভ্রলোকদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছে। কুলকামিনীগণের সতীত্ব হরণ, দেবমূর্তি 
চুর্ণিকরণ প্রভৃতি ইহাদিকের নিত্য কর্মের মধ্যে গণ্য। পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট নোলানের প্রজা 
পক্ষপাত পত্রিকাটি একেবারেই পছন্দ করত না। এজন্য তার শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল বলে 
পত্রিকাটি মনে করত। ভ্রমিদারের খাজনা বৃদ্ধির মধ্যে কোনো অন্যায় আছে, এটাও সোমপ্রকাশের 
সম্পাদকের চিন্তার বাইরে ছিল। পাবনার প্রজ্জাবিদ্রোহের সময় গ্রামবার্ত প্রকাশিকা, ভারত- 
সংস্কারক, সুলভসমাচার, বেঙ্গলি, বেঙ্গল ম্যাগাজিনের মতো কৃষক স্বার্থরক্ষাকারী পত্রিকাগুলির 
মনোভাবের পাশে সোমপ্রকাশের ভূমিকা রাখলে এটির মধ্যপন্থী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

১৮৫৭-য্স ইংরেজের নিষ্ঠুর কার্যকলাপ দেখার পর শিক্ষিত মধ্যবিজদের ব্রিটিশ শাসন 
সম্পর্কে মোহ “একেবারে টুটে গেল" স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠল। নন্দিনী সেনের 
এই ধারপার সঙ্গেও আমরা একমত নই। কোম্পানি শাসনের অবসানের পর মহারানির আমল 
নিয়ে মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বাস্তবের কঠিন স্পর্শে মধ্যবিত্তের মোহ 
ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। ইরেজের কথার সঙ্গে কাজের অমিল, নিপীড়নমূলক বিভিন্ন আইন, 
উচ্চপদে দেশীয়দের অধিকারহীনতা__এইসব বিষয়ে মধ্যবিত্তের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। এই 
ক্ষোভ তো সোমপ্রকাশ পূর্ববর্তী ইয়ং বেঙ্গল যুগেও ছিল। সোমপ্রকাশ ছাড়াও অন্য 
পত্রিকাগুলিও তো এইসব দাবিতে বারবার সোচ্চার হয়, পাশাপাশি আবার রাজভক্তি প্রকাশেও 
এই কালে শিক্ষিত বাঙালি খুব পিছিয়ে ছিল কি? প্রিল অব ওয়েলস্‌-এর কলকাতা আগমনকে 
কেন্দ্র করে রাজভক্তির যে বন্যা বয়ে গিয়েছিল, তা কি চেষ্টা করলেও ইতিহাস থেকে মুছে 
ফেলা সম্ভব? 

সোমপ্রকাশ যে অন্ধ ইংরেজ ভক্ত ছিল না, নন্দিনী সেনের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমরা 
একমত। কিন্তু যুগের প্রভাব পত্রিকাটি এড়িয়ে চলতেও পারেনি। ইংরেজ শাসনের নানা 
দিক সম্পর্কে ক্ষোভ পত্রিকাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি আবার ১৭ জুন ১৮৬১- 
তে ইংরেজ জাতীর মহানুভবতা" নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করতেও ইতস্তত করেনি। একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্ররোবে সোমপ্রকাশের প্রকাশনা যেমন ১৮৭৯ তে স্তব্ধ হয়ে 
যায়, এ কথা যেমন সত্য, বছর খানেক পরে এই পত্রিকাই লেখে “আমাদের গবর্ণমেন্ট বেমন 
মহান, যেমন দয়ালু, যেমন প্রজ্জাবহসল, কার্য্টটা তদনুরূপ সন্দেহ নাই। বলিতে কি সমাচারপত্র 
সম্বন্ধে এরূপ স্বাধীনতাদান ও এরূপ উদার ব্যবহার নাই। ব্রিটিশ জাতির এই অনুপম উদারতার 
মহাফলও ফলিয়াছে।' নিঃশর্ত রাজভক্তির লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্বারকানাথ এটি পুনঃপ্রকাশ 
করেছিলেন এই সত্যকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। 


লাের জল লোভের জল। 
পি সাইনাথ ও অন্যান্য। অনুবাদ : কল্যাতী চক্রবর্তী ও সন্দীপন ভট্টাচার্য। মনফকিরা 
(২০০৬), জগ্গাছা, হাওড়া । ৩০ টাকা 


জল নিয়ে জরুরি কথা 
অনিল ঘোব 


শুনলে মনে হবে গল্প। ভারতবর্ষের মতো অতিথিবৎসল দেশের এক গ্রামে যেখানে অতিথিকে 
একটি চিরাচরিত প্রথা, সেখানে গ্রামের মানুষ জলের পরিবর্তে কোক-এর বোতল 
দিচ্ছেন! কারণ? জল সেখানে দুষিত, পানের অযোগ্য । আবার এও শুনলে অবাক 
হয় যে, মধ্যপ্রদেশের শিউনাথ নদীর একটি অংশ অর্থের অভাব দেখিয়ে “রেডিয়াস 
লিমিটেড’ নামে একটি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একটা 
আস্ত নদীকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে সেই দেশে যেখানে নদীর জাতীয়করণ করা হয়েছে, 
দেশের মানুষের নদীর উপর অধিকার স্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। . 
এটা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। বিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রাম থেকে শহরে এই 
অবস্থা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। বলতে গেলে ছেয়ে বাচ্ছে। প্রাকৃতিক অল আমাদের কাছে 
আর স্বাভাবিক পানীয় নয়, বদলে আসছে ব্ছজাতিক সংস্থার লেকেল মারা বোতল-দল, 
কোক বা ওই জাতীর কিছু। প্রতিদিন যে পানীর জলের ছবি আমরা দেখি ঝকঝকে বিজ্ঞাপনের 
মোড়কে, স্বাস্থ্যোজ্বল মুখের চওড়া হাসিতে! 
জলই ভ্রীবন_এই আপ্তবাক্য আজ মানুষের জীবনে কতটুকু প্রযোজ্য সে নিয়ে উঠেছে 
বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। মানুষ জলের জীব। ছল ছাড়া মাছের যে অবস্থা হয়, মানুষের অবস্থা তার 
_ থেকে খুব বেশি তারতম্য নেই। সবেতে, সবকিছুতে, সবসময়ে জল তাই অপরিহার্য! প্রকৃতি 
অকৃপণভাবে ছল দিয়েছে পৃথিবীকে, পৃথিবীর প্রাগীকুলকে। পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ 
স্থল। স্থলভাগের শ্রাসীদের জীবনের রসদ জোগাতে প্রাকৃতিক জলের ভাণ্ডার কম নেই। এই 
গুরুত্বপূর্ণ পদার্থে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, অস্তত থাকা উচিত। কিন্তু এই ‘উচিত’ শব্দটা 
এখন সংশয়ের আবর্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে। কেন? একটি তথ্য দিই। ২০০৬ সালের মার্চ মাসে 
মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব জলবৈঠকে ১২০টা দেশের সম্মেলনে পানীয় জলের 


লে 





১০২ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আযাঢ় ১৪১৬. 


অধিকারকে মানবিক অধিকার হিসেবে ঘোষণায় ব্যর্থ হয়। সেখানে বিশ্ব জল-সসস্থাগুলি 
বোতল-জরলের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অর্থাৎ বিশ্বের হতদরি্র মানুষকে পাত্রীর জলের 
স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার রূপরেখা তৈরি করা হল। সৃক্ম্ভাবে এটাই জানানো 
হল যে জল চাইলেই পাওয়া যাবে না। ‘ফেলো কড়ি মাখো তেল'। পয়সা ফেকো জল 
খাও। যার পয়সা আছে সে জল পাবে, যার নেই সে হাটে মাঠে ঘাটের পচা গলা নোংরা 
জলে তৃষ্ণা মেটাবে। রোগ ভোগ মৃত্যু হলেও করার কিছু নেই। 

ছলের উপর মানুষের স্বাভাবিক অধিকার অতএব এই বক্তব্যেই এখন প্রশ্নচিহ্ন। বরং 
এটাই সত্য যে, জলের উপর অধিকার দিন দিন সংকুচিত হতে হতে এখন তলানিতে ঠেকেছে। 
বহুজাতিক সংস্থা, সরকারি দপ্তরের মিলিজুলি ফড়যন্ত্রে ক্ুর কুট খেলা চলছে দেশ দুড়ে। 
জলের উপর কর বসানো, নদীর বেসরকারিকরণ__এ সবের মাধ্যমে লুঠপাটের অবাধ সুযোগ 
করে দেওয়া হচ্ছে সেইসব সংস্থাশুলিকে যাদের দেশ ধর্ম বলে কিছু নেই, যেন তেন প্রকারে 
মুনাফা অর্থনই একমাত্র ধ্যান আন লক্ষ্য। জল ছাড়া মানুষ বাঁচবে না, অতএব জলের উপর 
অধিকার কায়েম করো। তাহলেই মানুষ বাধ্য হবে পয়সা দিয়ে জল কিনতে। এ ছাড়া আছে 
ডল দুষণ, ফলে মানুষ আরও নির্ভর হয়ে পড়বে বোতল-জ্রলের উপর। ভারতে উদার 
অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, খুলে দেওয়া হয়েছে সমস্ত বন্ধ দরজা। দেশ জুড়ে হাহাকার 
উঠেছে মূলধন চাই, শিল্প চাই। শিল্পায়ন নিয়ে দেওয়া হচ্ছে বড় বড় হোর্ডিং, কাগজে সংবাদ- 
চ্যানেলে অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিকদের মতামত, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বিভ্রাপন। আর 
এ কথা কে না জানে যে, উদারীকরপ হল সেই সোনার কাঠি যার স্পর্শে সবই চকচক 
করে। এখন অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলি সরাসরি বিদেশি মূলধনের জন্য দরবার করে, করতে 
পারে। এরই সুযোগ নিরে জলের ঢেউয়ের মতো বহুমাতিক সসস্থাগুলি আসছে টাকার থলি 
হাতে, আরও বেশি উপার্জনের আশায়। ত্রলসম্পদ এরই একটি অঙ্গ। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
না করে জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের ভার তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে 
তায় জন্য দরিদ্র মানুষের সর্বনাশ হয় হোক, প্রাপ যায় যাক _ মুনাফা তো আসবে। ফলে 
এক বিষময় অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে ভারতীয় সমাঙ্র জীবনে। 


জল নিয়ে এইসব ত্ররুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি সোচ্চারে বলেছেন পি সাইনাথ এবং তীর 
সহযোগী লেখকরা। জল সংকট বিষয়ে তাদের লেখাগুলি প্রকাশ পেয়েছিল ইংরেদি ফ্রস্টলাইন 
পঞ্জিকার ২০০৬ সালের বিভিন্ন সংখ্যায়। সম্প্রতি মনফকিরা প্রকাশন সংস্থা সেই লেখাগুলির 
বাংলা অনুবাদ প্রবাশ করেছেন লাভের জল লোভের জল শিরোনামে । অনুবাদ করেছেন 
কল্যাণী চক্রবর্তী ও সন্দীপন ভট্টাচার্য প্রকাশন সংস্থা জানিয়েছেন_'জল নিয়ে দেশি ব্যবসায়ী 
আর বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির প্রাণঘাতী ব্যবসার ছক, জল-সংকটের আসল চেহারা, 
দাগি অপরাধীদের নাম ধান-ঠিকানা, আর এর বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই আর ছরের রোমাঞ্চকর 
কাহিনী নিয়ে এই বই।' বইটিকে তারা ‘পরিবেশ কর্মীদের হ্যান্ডবুক' হিসেবে দেখতে চান। 


ফেব্রুয়ারিক্ফুন '০৯ জল নিয়ে জরুরি কথা ১০৩ 


যুলেছেন_'এ বই পড়ে যদি একজনও তার সাধ্যমতো প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষার সংগ্রামে শামিল 
হন, তার জন্য রইল আমাদের আগাম অভিনন্দন" চটি বই, কিন্তু বিস্ফোরক তথ্যে ঠাসা। 
এইসঙ্গে বলা হয়েছে নানা জরুরি কথা। যা না জানলে জল নিয়ে আসন্স বিপদ কী, সংকটের 
চেহারা কেমন__বোঝা সম্ভব নয়। 

এ কথা এখন বোধহয় সবাই জানেন যে, পি পোলাগুম্ি) সাইনাথ ভারত ও আন্তর্জাতিক 
সংবাদ দুনিয়ায় অতি পরিচিত নাম। ভারতের গ্রামীপ দারিত্য বিষয়ে তার গবেষণা ইতিমধ্যে 
প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করেছে। বহু পুরস্কারে তিনি সম্মানিত। ভক্ষ বিশ্লেষণ, বিস্ফোরক 
তথ্যসমৃদ্ধ তার লেখনী। এর আগে তার এভরিবডি লাভস এ গুড ডুট (বাংলা অনুবাদ : 
ধরা দাও ঈশ্বর, অনুবাদক : দেবু দত্তগুপ্ত। প্রকাশক : ক্যাম্প) পড়েছিলাম! ভারতবর্ষের 
ুঃখ দারিত্য নিপীড়িত মানুযের শোষণ বঞ্চনা অবিচার অত্যাচারের যে ঘটনা তিনি উল্লেখ 
করেন, তা যেকোনও রোমহর্যক গল্প উপন্যাসকেও হার মানায়। বর্তমান গ্রন্থের পরেক্ষাপটিও 
সেই গ্রামীণ ভারত। সেখানে জল নিয়ে কী মারা্মক সংকট তৈরি হচ্ছে, এবং এর থেকে 
মুক্তির জন্য ভারতের মানুষ কীভাবে সংগ্রাম করছেন তারই এক আলেখ্যচিত্র। তবে এখানে 
সাইনাথ একা নন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমন শেঠী, প্রফুল্ল দাস, ডিয়ন বানশা, ভি 
গ্রধর আর কৃষ্ণকুমার-এর মতো সাংবাদিক ও পরিবেশ সচেতন লেখক। আর আছে দিল্লির 
বিজ্ঞান ও পরিবেশ কেন্্রের সহ-অধিকর্তা অনিল নাইভুর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার এঁরা সকলেই 
ভারতের জল-সংকট বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন, আহার করেছেন সক্রিয় 
প্রতিরোধের বন্জাতিক সংস্থাগুলি লোভের 'ইশারা জাগিয়ে লাভের কড়ি শুনতে চাইছে। 
এর সঙ্গে সুষ্রীব দোসরের মতো আছে সরকার, সরকারি সংস্থাগুলি। যাদের কাছে জনগণের 
জীবনের দাম প্রায় কানাকড়ি। সাইনাথ লক্ষ করেছেন__“এ দেশে এরকম অসংখ্য গ্রাম আছে 
যেখানে এক পাত্র নির্মল পানীয় জল পাওয়া ফ্ীতিমতো কঠিন।' (পৃ ১১) 

ভারতীয় সমাজ মানে বৈষম্য যেখানে অবধারিত। জাতগাত সম্প্রদায় ধর্ম অর্থনীতি ও 
রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা অভিশাপের মতো নেমে এসেছে। এরই স্বরূপ প্রকট হয় জলকেন্সিক 
সমস্যায়। সাইনাথ বলেছেন__মুস্বইয়ের ভেতরে বাইরে যে সমস্ত বেসরকারি থিম পার্ক 
আর ওয়াটার পার্কগুলো আছে, দেখা গেছে তারা প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ বিলিয়ন (বিলিয়ন 
মানে একশো কোটি) লিটার জল ব্যবহার করে। অন্যদিকে, শহরের বস্তিবাসী মেয়েরা ২০ 
৷ লিটার জলের জন্য ঘণ্টার ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো (পৃ ১২) সাইনাথ অত্যন্ত 
দুঃখের সঙ্গে বলেছেন__'পণ্য হিসেবে জল বরাবরই বয়ে যার গরিব থেকে বড়লোকের 
দিকে!’ (পৃ ১৩) f 

ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম কারণ ছিল রানি মেরি আঁতোয়ানেতএর একটি উক্তি। তিনি 
ক্ষুধাকাতর দরিধর প্রজাদের রুটির বদলে কেক খেতে বলেছিলেন। আমাদের এই বৃহৎ 
গণতান্ত্রিক দেশেও মন্ত্রীদের মুখে এমন উক্তি মাঝেমধ্যেই শোনা গেছে। যাটের দশকে আমাদের 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিলেন ভাতের বদলে কাচকলা খেতে। নির্বাচনে তার কী 
হাল হয়েছিল সকলেরই জানা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অতীত থেকে শিক্ষা না নেওয়ার 
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রীতিও এ দেশে আছে। মহারাষ্ট্রের এক মন্ত্রী জল-সংকট নিয়ে আলোচনায় কৃষকদের পরামর্শ 
দিয়েছিলেন ‘চাববাস ছেড়ে দুধের ব্যবসা’ করতে। ‘যখন ১ লিটার দুধের দাম ৬ টাকা, 
আর ১ লিটার দলের বোতল কিনতে লাগে ১২ টাকা। (পৃ ১৩) 

জ্বল নিয়ে যাবতীয় সংকট কতটা প্রাকৃতিক, কতটা সৃষ্ট তা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। 
যে-কোনও সংকটে কোনও-না কোনও ভাবে মানুষের হাত থাকে। প্রথমে বোঝা যায় না, 
আস্তে আস্তে তীব্র দুলুনি টের পাওয়া যায়। অল যখন মানুষের ভীবনধারণের জন্য অপরিহার্য, 
অতএব লোভী বাজপাখির শ্যেনচক্ষ এর উপর পড়াই স্বাভাবিক! বিশ্বজুড়ে বোতলের 
কারবারের এখন রমরমা। আর এই কারবারে কোকোকোলার নাম সবার আগে। এই মালটি- 
ন্যাশনাল কোম্পানি বিশ্ব জলের বাঙ্গারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই ভূমিকা 
মানুষের পক্ষে কিনা তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে। সাইনাথ পরিষ্কার বলেছেন__'কোক-এর 
মতো ধেড়ে সংস্থা কোন জায়গায় পা রাখলেই সেখানকার অধিবাসীদের কপাল পোড়ে? 
(পৃ ১৪) তারা যে জল ব্যবহার করে তাতে বিশ্বে ছল সংকট নিরসনে অনেক সদর্থক 
ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু তা হওয়ার নয়। এই কোম্পানি এবং তার সহযোগীরা জলকে 
মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করার ব্যাপারে একমাত্র প্রতিবন্ধক। এরা লাতিন আমেরিকা, 
আফ্রিকায় মৌরসী পাটা গেড়ে বসেছিল। সেখানকার অধিবাসীরা এতদিনে তাদের স্বরূপ 
চিনেছে৷ ফলে বেরিয়ে পড়েছে প্রতিবাদের লাঠিসোটা । ব্যাপার সুবিধার নয় বলে জল 
কোম্পানিগুলো পাততাড়ি শুটিয়েছে। তাদের নদ্ধর এখন ভারতবর্ষের দিকে। দেশটা সোনায় 
মোড়া! কারণ ১০০ কোটি জনসম্পদ, বিপুল চাহিদা অলের। সোনা তো বর্টেই। এ বাছার 
ধরার জন্য তাবড় তাবড় কোম্পানি কর্তাদের নানা মতলব, বুদ্ধির প্যাচ-পয়জ্রার চলছে 
_দিনরাত। . 

সম্প্রতি আমাদের দেশে অলকে বেসরকারি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্য়ছে। কাদের স্বার্থে? 
অবশ্যই বৃহত্তর জল কোম্পানির স্বার্থে। কারণ জলের বাজার বিশাল । প্রভূত লাভ। “১৯৮৮ 
সালে বিশ্বব্যাঙ্ক অনুমান করেছিল যে জলের বিশ্ববাণিজ্য অচিরেই ৮০০ বিলিয়ন শিক্পক্ষেত্রে 
পরিপত হবে এবং ২০০১-এর মধ্যে এই অন্ধ লাফ দিয়ে ছোঁবে এক ট্রিলিয়ন ডলারকে 
(ট্রিলিয়ন মানে এক লক্ষ কোটি)।' (পৃ ১৫) জলের বেসরকারিকরণের উদ্যোগ কেন স্পষ্ট 
বোবা যায়। কারণ টাকা । টাকাই দরিদ্র মানুষকে তাদের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করে, এবং দলিত বলে, অস্পৃশ্য বলে তাদের সমাছ্জচ্যুত করার প্রয়াস চলে। তাহলে ওরা 
অধিকার নিয়ে মাথা ঘামাবে না। দরকার হলে দমন পীড়ন চালানো হয়, অস্ত্র প্রয়োপ করা 
হয়। আইন যখন সহায়, তখন এসব থেকে বেরনোর উপায়ও আছে। কর্পোরেট সংস্থা আর 
সরকারি ব্যবস্থা যখন হাত মেলায়, তখন পরিণতি হয় স্বাভাবিকভাবে মারাত্মক! 

আর এটাই ঘটছে। আমাদের দেশে দলের অধিকার সহজেই ভুলে দেওয়া হচ্ছে 
বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। দ্রুতগতিতে চলছে এই প্রক্রিয়া। যেমন মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরা 
শহরে জলের যোগান প্রথম বেসরকারি করা হয়। ছত্তিশগড়ের শিউনাথ নদীর একটা অংশ 
বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সবের প্রেক্ষিতে সাইনাথ 


কেব্রুযারি-জুন *০৯ জল নিরে জরুরি কথা ১০৫ 


দুঃখের সঙ্গে বলেছেন_ ভারতবর্ষ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কৃষিকাজের দেশ। এখানে নদী, স্রোত, 
খাল, বী_এ সব বেসরকারি করা মানে হল আপনি বৃষ্টিপাতকেও বেসরকারি করে দিচ্ছেন। 
ডেকে আনছেন এক সামাজিক সুনামি (পৃ ১৭) বাস্তবে কি তাই ঘটছে না! 

এ তো গেল একটা দিক। ভারতবর্ষ জুড়ে জল যে ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে, কোথাও 
কোথাও জ্বল একেবারেই অমিল, আর সর্বোপরি এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দূষণ সমস্যা। 
এর পরিণতি ভয়ংকর! ভারতবর্ষের খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে এক বালতি জলের জন্য গোটা 
দিন অপেক্ষা করতে হয়। তামিলনাড়ুতে এই সমস্যা আরও প্রকট। কে বালাচন্দর নির্মিত 
“থানির থানির’ কাহিনিচিত্র যারা দেখেছেন, জল-সংকটের সত্যতা তারা উপলব্ধি করতে 
পারবেন। সমস্যাটা দিন দিন প্রকটতর হচ্ছে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, 
শহরাঞ্ছলেও পানীয় জলের সংকট ক্রমে গভীর হচ্ছে। এর সবটাই প্রাকৃতিক তা নয়। অনিল 
নাইডু জানাচ্ছেন _‘জল-সংকটের অধিকাংশ ঘটনাই মানুষের তৈরি_ হয় আমরা সেখানে 
জল দূষিত হতে দিয়েছি, অথবা আমরা তার বষ্টনব্যবস্থায় ঠিকঠাক বিনিয়োগ করিনি, কিংবা 
সরকারি জল-ব্যবস্থাকে উন্নত ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করিনি (প্‌ ৬৫) 

| এইসব প্রেক্ষিতে বোতল-জলের বিক্রি বাড়াই স্বাভাবিক! এর অর্থ কছদাতিক সংস্থার হাতে 
খেলতে হবে। যদিও পরিসংখ্যানগত বিচারে “ভারতে মাথাপিছু বোতল-জলের ব্যবহার এখনও 
রেশ কম__বছরে ৫ লিটারেরও কম, বিশ্বে তার ব্যবহার গড়ে ২৪ লিটার।' (পৃ ৫৫) সংখ্যাটা 





সংবাদ-্যানেলে প্রায় দিনই হেডলাইন হচ্ছে জল-সংকট বিষস্রের খবরগুলি। এই ফেব্রুয়ারি 
(২০০৯) মাসে কলকাতার গার্ডেনরিচ অঞ্চলে দূষিত জলের কারণে আস্ত্রিক ভয়াবহ রূপ 
নিয়েছে। আর আর্সেনিক জনিত প্রতিক্রিয়া প্রায় অভিশাপের মতো নেমে এসেছে রাজ্যের 
গ্রামবাসীর উপর | কে বলতে পারে এর পিছনে বহুজাতিক কোম্পানির হাত নেই; জল যত 
দূষিত হবে বোতল-জলের বিক্রি তত বাড়বে। একটি পরিসংখ্যানে কলা হচ্ছে ১৯৯১ সালে 
ণ€বাতল-জলের বার্ষিক চাহিদা তখন ছিল মাত্র ২০ লক্ষ পেটি|_২০০৪-০৫-এ তার বার্ষিক 
, চাহিদা দাড়িয়েছে ৮২০ লক্ষ পেটি।” পৃ ১৮) 

যদিও বোতল জলের ব্যবহার: ভারতের অঞ্চলভেদে নানারকম। ‘পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে 
এর বাজারের ৪০ শতাংশ, তার পূর্বাঞ্চলে মাত্র ১০। বোতলের কারখানাগুলো কিন্তু রয়েছে 
সাব দক্ষিণে ভারতের ১২০০ বোতল কারখানার ৬০০ আহে শুধু তামিলনাড়ুতে! এ এক 
বিরাট সমস্যার মূল, কারণ দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত তামিলনাড়ুতে জলাভাব প্রচণ্ড।' (পৃ 
৫৭) এইরকম অবস্থা যেমন জল-কোম্পানির কাছে আশীর্বাদস্বরূপ, তেমন সাধারণ মানুষের 
কাছে অভিশাপ বয়ে আনে, এবং এর বিরুদ্ধে আদ্ৰোলনও গড়ে ওঠা স্বাভাবিক, বিশেষত 
জলের প্রয়োজন যখন সকলের। এই বইতে ‘পথ দেখাচ্ছে যারা’ শীর্ষক আলোচনায় দেখানো 
হয়েছে লাতিন আমেরিকা থেকে ভারত বাংলাদেশ-এ কীভাবে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে, এবং 
জল সংরক্ষণে কী ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে। তবে এও সত্যি যে, মানুষ বোধহয় এখনও জল 





১০৬ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


সংকট বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। নয় বলেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি স্থানিক হয়ে 
'পড়ে। তবে বিশ্বে যেখানে যেখানে প্রতিবাদ প্রতিরোধের জোয়ার উঠেছে, সেখান থেকেই 
ব্ছজাতিক পানীয় সংস্থাগুলিকে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে৷ ভারতবর্ষের সার্বিকভাবে না 
হলেও কোথাও কোথাও আদ্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ কেরল রাদ্যে 
কোকোকোলা কোম্পানির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন। ২০০১ সালে কেরল সরকার ও 
কোক কোম্পানির মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে কোচিন অঞ্চলে পেরিয়ার নদী থেকে দৈনিক ২০০০ 
লক্ষ লিটার জল তোলার অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্পটি ৩০০ কোটি টাকার। কিন্ত ফত্র 
ত্র বাধ দেওয়া এবং সরকারি জল ভাশ্খার ও দ্রলের উৎসগুলো ব্যবহারের অধিকার তারা 
পায়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এই কাজের ফলে সাধারণ মানুষ জল ব্যবহারের স্বাভাবিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উপরন্ধ বন্যা ও নানারকম দূষপের শিকার হয়। প্রতিবাদ হিসেবে 
আইনি বিচার, গণবিক্ষোভ, কারখানার গেট অবরোধ__ এসব ব্যাপারে কেক কোম্পানি প্রথমে 
অনড় মনোভাব দেখালেও পরে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই বিক্ষোভ ক্রমেই গণসম্পদের 
ওপর গণের অধিকার-রক্ষার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের সংগ্রামী প্রতীক হয়ে দীড়ার। (পৃ ৪৮) 
আন্দোলন এখনও চলছে। এ থেকে একটি তত্ব প্রমাণিত হয় বে, মানুবের সহ্য ক্ষমতা অসীম, 
কিন্তু সেই সীমাও পার হয়ে গেলে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। হবেই। কারণ জলের দাবিকে অস্বীকার 
করা যায় না। এই বইটি মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছে পরিবেশ সম্পর্কে, বছজাতিক 
কোম্পানির লোভ লালসা সম্পর্কে, সরকারের দুর্নীতি সম্পর্কে। একটা কথা মানতে হবে, 
প্রকৃতির কোনও কিছুই অফুরান নয়। একদিন-না-একদিন প্রাকৃতিক ভাণ্ডার শেষ হবেই। 
অবিবেচকের মতো সেই ভাণ্ডার নিঃশেষ করার চেষ্টা হলে সর্বনাশ অবধারিত। আর প্রকৃতি 
যখন মারবে, তখন কোনও পরিকল্পনা, কোনও প্রতিবাদ, কোনও আন্দোলনে কিছু হবে না। 
অসহায়ের মতো মার খেতে হবে। 

অথচ এই সামান্য বিষয়টাই ভুলে যাওয়া হয়। অসচেতন মানুষ উদাসীন ঠিকই, কিন্ত 
সচেতন মানুষ যখন এই ধরনের কাজ করেন, তখন ভাবতে হয় বইকি। আমেরিকার বিখ্যাত 
পপ গায়িকা সিলিন ডিয়ন এক বছরে তার বাড়িতে অল খরচ করেছেন ৬৫ লক্ষ প্যালন। 
(সূত্র : আনন্দবাজার, ৫ জুন, ২০০৮) মানুষের জল ব্যবহার অপরিহার্য। এটা তার অধিকার। 
কিন্তু অধিকারের প্রয়োগ ঠিকমতো হওয়া উচিত। নইলে সমস্যা। একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, 
মানুষ দিনে প্রায় ১৯০ লিটার জল ব্যবহার করে। সমাজের এক অংশ এই সুযোগ পায়। 
দরিদ্র অংশ থাকে বঞ্চিত, বাধ্য হয় দুষিত জল ব্যবহারে । পৃথিবীর তিন ভাগ জলের মাত্র 
আড়াই শতাংশ ব্যবহারযোগ্য। আর এই জলের ওপরই লোভের হাত পড়েছে। গোটা বিশ্বে - 
জব ব্যবসার পরিমাণ বর্তমানে দীড়িয়েছে প্রায় ৮০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার অন্কটা বেড়েই 
চলেছে। যাদের পরসা আছে তারা কিনে খাচ্ছেন, যাদের নেই তাদের কী অবস্থা! চিত্রটি _ 
এখন পরিষ্কার না হলেও আগামী দিনে যে ভয়ংকর হতে পারে, সেই ভবিষ্যৎবাণী ১৯৯৫ 
সালে করেছেন বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সেরাজেল্ডিন। তিনি 
বলেছেন, বিংশ শতাব্দীতে যদি যুদ্ধের কারণ হয়ে থাকে তেল, তা হলে একুশ শতকে পৃথিবী 
ছুড়ে যুদ্ধের কারণ হবে জল। (সূত্র : আনন্দবাজার, ৫ জুন ২০০৮) 


ফেব্রুয়ারি-্কুন :০৯ জল নিযে জরুরি কথা ১০৭ 


' আর একটি বিষর লক্ষণীয়, ভারতের মতো বছ জাত-পাত, ভাষাভাষী দেশে জল শুধু 
পানীয় বা কৃষিকার্ধে নয়, ধর্মী প্রথা-প্রকরণেও বিপুল জলের ব্যবহার হয়ে আসছে। আর 
সেখানে দূষণ মারাস্মক। সত্যজিৎ রায়-এর 'গণশক্র সিনেমার কথা ভাবতে হয়। ধর্মীয় স্ৌয়ায় 
দুষণ নিয়ে মানুষ সচেতন নর, বরং সে বিবরে কথা বলতে গেলে ব্যঙ্গবিক্রুপের শিকার 
হতে হয়। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের তারকেস্বরে শিবমন্দিরের পাশে দুধপুকুর সংস্কারের 
জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ পর্যন্ত. হতে হয়েছিল। কিন্তু বইটি এ বিষয়ে নীরব। 

| বইটিতে ভারতের পশ্চিম মধ্য ও দক্ষিণ যতটা আলোচিত, পূর্বাঞ্চল প্রায় উপেক্ষিত। 
পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে জল-দূষপের কারণে আর্সেনিক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। 
শহরাঞ্চলে জলকর বসানোর চেষ্টা চলছে_এ বিবরে কোনও আলোচনাই চোখে পড়ল না। 
বইটি যখন ‘গাইড বুক’ হিসেবে প্রকাশক দাবি করছেন, তখন এ বিষয়ে আলোচনা জরুরি 
ছিল বলে মনে করি। 

ৃ পশ্চিমবঙ্গে জল নিয়ে নানারকম সমস্যা আছে। বাংলা সুজ্জলা সুফলা_এমন ধারপার 
বশবর্তী বলে জলের মূল্য আমরা বুঝিনি। যথেচ্ছ খরচ করে চলেছি। বোরো ধান চাষের 
জন্য প্রচুর পরিমাণে জল তোলা হচ্ছে৷ ফলে বছ জায়গায় আজ ভূগর্ভস্থ জলভ্তর নেনে 
গেছে। আর সেই শূন্যস্থান থেকে আর্সেনিক নামক বিবের প্রাদুর্ভাব। এ ছাড়া শহর বা 
শ্রহরতলিতে যেভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রমোটার কালচারের হাত ধরে ব্ছতল গড়ে 
উঠছে, তাতে জল সংরক্ষণ বিষয়টা ভুলে বাওয়া হয়েছে। যখন বেঙ্গালুরু মহানগর পালিকা 
আইন করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে, শুজরাতের মতো খরাপ্রবশ রাজ্যে 
জল সংরক্ষণে নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে, তখনও পশ্চিমবঙ্গে বিরাজ করছে নির্মম উদাসীনতা । 
কে বলতে পারে আগামী দিনে একফৌটা নির্মল জলের জন্য সুজলা সুফলা বাংলার দাঙ্গ 
হাঙ্গামা সংঘাত সংঘর্ষ হবে না! সুন্দরবন অঞ্চলে এর একটি প্রতীকি চিত্র ইতিমধ্যেই দেখা 
দিয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণে মিষ্টি জলের ভাণ্ডার সংকুচিত। নলকূপ বসিয়েও 
যে সামান্য পরিমাণে পাওয়া বায়, তা প্রারশ দূবণীয়। সরকারি উদ্যোগে কোথাও কোথাও 
গিতীর নলকুপের ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে 
নানা সামাজিক সমস্যার। জলের জন্য বিশাল বিশাল নদী পার হতে হয়, দূর দূর পথ যেতে 
হয়। এরই সুযোগ নিয়ে একদল লোক অসাধু ব্যবসার সুযোগ নিচ্ছে। এখানে বহুজাতিক 
কোম্পানি নেই, দেশি মানুষের লোভী হাত ক্রমে বেড়েই চলেছে। এখানে জলের জন্য নদী 
পার হতে হয়, তার জন্য নৌকা দরকার| যাদের নৌকা আছে তারা পয়সার বিনিময়ে জল 
এনে দেয়। সেই পয়সার নির্দিষ্ট কোনও হার নেই। যারা দূরের পথ ভেঙে জল নিতে বায়, 
বিশাল লাইন পড়ে, প্রায় সারাদিন লেগে যায় জল সংগ্রহ করতে। আবার কোথাও কোথাও 
[সেই ছল লুঠের জন্য ভিন্ন গ্রামবাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে । সেইসব সংঘাত সংঘর্ষের কথা কতটুকু 
" জানা বায়! এখন ছোট ছোট মফস্সল শহরেও জল ব্যবসা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 
অবস্থাটা আগারীদিনে ভয়ংকরতাকে স্পর্শ করবে সন্দেহ নেই। 


ূ 


| 
|] 
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লাভের দল লোভের জল বইতে জলের সার্বিক চিত্র না থাকলেও যা আহে, সেটা 
অত্যত্ত জরুরি ও প্রয়োজ্নীয়। কেননা এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাইনাথের মতো 
অত্য্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব | সাইনাথ মানে গ্রামীণ ভারতবর্ষের সত্য উদ্ঘাটনের প্রকৃত ছবি। 
তিনি যখন এই সমস্যার কথা কলছেন তখন বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে বইকি, এবং ভাবনাটা 
কিন্তু চলছে। তার প্রমাণ বর্তমানে জল নিয়ে নানা আলোচনা, সেমিনার, সংবাদ প্রতিবেদন 
চোখে পড়ছে। সম্প্রতি জ্বল নিয়ে অপরাজিত" পত্রিকা একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। 
এভাবেই বিষয়টা মান্যতা পাচ্ছে, মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। সাইনাথ 
এই কারণেই শ্রদ্ধেয়, আর অভিনম্দনযোগ্য অবশ্যই মনফকিরা প্রকাশন সংস্থা। 

এই বই আলোচনার উদ্দেশ্য এই নর যে, পড়লাম আর লিখতে বসলাম। লেখার জন্য 
লেখা__এমন মনোগত অভিলাষ আমার নেই। এ-ও জানাই যে, আমি পরিবেশকর্রী বা 
ওইরকম কোনও আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত নই। তবে কেন? এ প্রশ্ন সংগত। আমরা বারা 
প্রতিদিন জলের সমস্যায় জর্জরিত, দূষিত পানীয় জলের মধ্যে দিন গুজরানে বাধ্য, আর্সেনিক 
বিষে যন্ত্রণাকাতর_ তাদের কাছে এই সমস্যা দশগদগে খায়ের মতো। এর থেকে প্রতিকারের 
উপায় কী? সমস্যার উত্তর অদ্বেষপই লক্ষ্য। কারণ সমস্যাটা ব্যক্তির জীবনে এখন ঘনীভূত। 
এখনই সচেতন না হলে প্রকৃতির নির্মম মার খেতে হবে, আর লোভী জল-ব্যকসাদারদের 
যুপকাষ্ঠে অসহায়ের মতো গলা বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রাকৃতিক দানগুলো সবই চলে যাবে 
তাদের গ্রাসে। বইটি আমাদের শুধু সচেতন করতে চাইছে তাই নয়, মানিক বন্যোপাধ্যায়ের 
“ছিনিয়ে খাইনি কেন’ গল্পের মতো রুখে দাঁড়াতেও বলছে। আমাদের দেশে প্রতিবাদের নামে 
চিৎকার আছে, অবরোধ আছে কিন্ত প্রতিকার নেই। সবই দল ও সরকারের হাত সঁপে 
দিযে নিশ্চিন্ত আছি। সমস্যা যখন ব্যক্তির, তখন দল বা সরকার কী করবে! ব্যক্তিকেই 
সচেতন হতে হবে, প্রতিকার করতে হবে, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জল না পাওয়ার 
অর্থ মৃত্যুরই শামিল। এখানেই সেই ভবিষ্যৎবাণীর প্রতিটি অক্ষর যেন সত্য হয়ে উঠছে, 
আগামী যুদ্ধ শ্রেফ জলের জন্য। অনিল নাইডু তাই বলেছেন__জলের সংকট তো পরিষ্কার, 
ইতিমধ্যেই কোটি_-কোটি লোক তার অভাবে বিপর্ধস্ত। জনসংখ্যা বাড়ছে, আর আমরাও তাল 
মিলিয়ে বিশ্ব-অলসম্পদের গতি পালটাচ্ছি, তাকে দুষিত করছি। এবং এ আরও বাড়বে, 
লক্ষণীয় ভাবেই বাড়বে। জলের কোন বিকল্প নেই, ফলে আমাদের তাকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা 
নিতে হবে, আর তাকে ব্যবহার করতে হবে ঘাতসহ পদ্ধতিতে।' (পৃ ৬৪) না হলে এই 
সুজ্জলা সুফলা বাংলায় ‘বঙ্গের বধূ বুক ভরা মধু জল লয়ে যায় কাঁখে'_ এমন দৃশ্য বিরল 
হয়ে উঠবে সদ্দেহ নেই। 


প্রানের রাজপুত্র রাহুল দেববর্মন। 
খপেশ দেববর্মন। প্রান্তিক। ২৭৫ টাকা 
] 


| চলচ্চিত্রসংগীতের নতুন ঘরানা 
ূ কার্তিক লাহিড়ী 


রাহুল দেববর্মন গানের রাজপুত্রই শুধু ছিলেন না, বাস্তবেও প্রায় রাজপুত্রই হিলেন। 
প্রায় বলছি এজন্য যে রান্থলের পিতামহ নবস্বীপচন্দ্র ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা ঈশানচন্ত্র 
মাণিক্যের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তারই রাজা হওয়ার কথা, কিন্তু নানা কলহে দীর্ 
'রাজপরিবার। শেবমেশ তাই সিংহাসনে আসীন হলেন খুল্লতাত বীরচন্ত্র মাণিক্য। নবরধীপচন্্ 
শুধু সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হলেন না, তাকে খাস ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে 
হয় ত্রিপুরার অমিদারি-চাকলা রোশনাবাদের সদর কুমিল্লায়, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন 
রাহুলের পিতা স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী, সুরকার কুমার শচীন দেববর্মন, যিনি শীনকর্তা 
। নামে সুপরিচিত। এই কর্তা পরিচয়টি রাষ্ছলের নামের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি না, তিনি 
' আর. ডি. এবং পঞ্চম নামে খ্যাত হিলেন। 

“সঙ্গীত ব্রিপুরার রাজপরিবারের রক্তে। বংশগত এই এতিহ্য সতত সঞ্চরমান।” 
শেচীনকর্তার গানের ভুবন, খঙ্গেশ দেববর্মন, পৃ. ২২)। রাষ্ছলের পিতামহ অর্থাৎ শচীন-কর্তার 
“পিতা নবন্ধীপচন্দ্র নিপুণ সেতার শিল্পী ছিলেন। গ্রপদাঙ্গ গানের চমৎকার কণ্ঠ ছিল তার। 
৷ রেওয়াজ করা গলার গান গাইলে সবাই মন্ত্রমুদ্ধর মত শুনতেনা” (এ, পৃ. ১৮) শচীনকর্তা 
এঁর কাছেই মার্গসংগীতে প্রথম তালিম নেন, “মার্গসঙ্গীতে আমার প্রথম শুরু আমার বাবা।” 
। (গানের রাজপুত্র রাহুল দেববর্মন, খগেশ দেববর্মন, পৃ. ১৭)। শুধু রাজপরিবারের মধ্যে 
এই ধারা সীমাবদ্ধ ছিল না, ত্রিপুরার “লোকেদের গানের গলা ভগবৎ প্রদত্ত। আমি সেই 
বরিপুরার মাটির মানুষ তাই বোধহয় আমার জীবনটাও গান গেয়ে কেটে গেল। সঙ্কীত 
: আমার ফার্স্ট লাভ!” (সরগমের নিখাদ, শচীন দেববর্মন, উদ্ধৃতিটি থেকে খগেশ দেববর্মনের 

লেখা শটীনকর্তার গানের ভুবন’, পৃ. ১৭১ থেকে নেওয়া হয়েছে)। 
জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায়। রাষ্ছলের মা শ্রীরাদেহীও সংগীত ও নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শী 
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ছিলেন, উপরস্ত “মীরা নিজে শুধু যে গান লেখে তা নয়, সুর-সংযোজনাতেও পারদশিন্রী। 
ওর সাহায্যে ও সাহচর্ষে আমি আমার অনেক সফল ও জনপ্রিয় গানের সুর দিয়েছি।_্লীরার 
লেখা ছয়খানা বাংলা গান আমি এইচ-এমভিতে রেকর্ডও করেছি, নিজের গলার” (শচীনদেব 
বর্মন, সরগমের নিখাদ-এর উদ্ধৃতিটি খগেশ দেববর্মন-এর 'শচীন-কর্তার গানের ভুবন’ থেকে 
উদ্ধৃত, পৃ. ১৮৯)। ফলে বাবা-মা উভয়ের সাংগীতিক প্রতিভার অবদান রাছলের তীবনে 
কম নয় যদিও তার সংগীত জীবনে মা-র প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে দেখানো 
সম্ভব নয়। 

তবে শচীনকর্তা বুঝেছিলেন “রক্তে যার সঙ্গীত, তাকে এবার সঙ্গীতের যাদুকাঠির সন্ধান 
দিতে হবে!” এর ফলে শুরু হল বার্ষিক পরীক্ষার ফেল করা ছাত্রের সংগীতের তালিম। 
শুধু তাই নর, পরে বোধহয় ১৯৫০-৫১. সালে “রাহুল বলছেন, _বাবা আমাকে ব্যাখ্যা করে 
বোঝালেন, গানে সুর দিতে গেলে বাদ্যযন্ত্রের কোনটার কত পরিসর, জানা না থাকলে 
বাদ্যযস্ত্রাদির উৎকৃষ্ট প্রয়োগ করা যায় না।” 

শচীনকর্তা সংগীতের টানে রাজবাড়ির কৈভব, আয়াস-আরাম, উদ্দাদতা অবলীলায় ত্যাগ 
করে যাত্রী হন দুর্গম অনিশ্চিত পথের, তাই রাহুল বড় হয়ে ওঠেন আর সব সাধারণ ছেলের 
মতো সাদামাটা পরিবেশে, তবে ছিল গান-বাজনার অফুর্ত প্রাচুর্য, “জন্ম থেকে হারমোনিয়াম, 
তানপুরা, তবলা এবং গানের সুর-লহরী শুনতে শুনতে কান তৈরি হয়ে গিয়েছিল রান্ছুলের। 
১০" হিন্দুস্থান রোডের ফ্ল্যাট দিবা-রাত্রি গানের “সা থেকে নি’ ধ্বনিতে গমগম করতো ।” 
এ সবই রাহুলের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং রা্ছল অল্প বয়স থেকেই সুর তৈরি করতে 
থাকেন, এ রকম সুর দেওয়া “পনেরোটা সুর আমি বাবাকে শুনিয়ে দিলাম।” আর “ফান্টুস' 
ছবি দেখতে গিয়ে দেখি আমার দেওয়া সুরে গান বাঁজছে।” তখন তার বয়স মাত্র সতেরো, 
শরটীনকর্তাকে বলাতে তিনি স্বীব্লর করেন সুরটি রাছলের, গানটি হচ্ছে ‘আয়ে মেরি টুপি 
পলটকে আ’, গানটি জনপ্রিয় হয়েছিল খুব। 

তারপর শুরু দত্ত পরিচালিত “পিয়াসা” ছবিতে রা্ছল শচীনকর্তাকে সংগীত পরিচালনায় 
সাহায্য করেন, “শিরাসা'ই আমার প্রথম ছবি__বে ছবিতে আমি বাবাকে সাহায্য করেছিলাম। 
আমি কেবলমাত্র একটা গানেই সুর দিইনি, অন্য গানেও মাউথ অর্গান এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছি। 
কাছ দেখার পর আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে মায়ের ভয় কেটে গেল। মা বুঝলেন, জীবনে এগিয়ে 
বাবার পথে আমি ঠিক জায়গার কদম রেখেছি।” 

অনেকে রটিব্লেছিলেন শটীনকর্তা রাছলের দিকে বিশেষ নদ্র দেন নি, বরং তাদের মধ্যে 
প্রতিদ্ন্বিতা ছিল, এমন কথা এক সময়ে খুব চালু হর, রাছল তা শুনে থাকবেন, কিন্তু তিনি 
অকপটে যা বলেন, “সামান্য ইঙ্গিতকে কিভাবে ধরতে হয় বাবার কাছ থেকেই শিখেছি। যখন 
পাখির কিছটির-মিচির করে ঘন হয়, জীবনের একটা দিক উত্তাসিত হয়__তোমার সামনে 
দৃশ্যপট এবং সুর_ এবার গানের সুরে তাকে ফুটিরে তোল |.” তা থেকে কি বলা বার বাঁপ- 
ছেলের মধ্যে বিরোধ ছিল খুব? শচিনকর্তা তত্বালের শ্রেষ্ঠ সংগীত ওত্তাদের কাছে শাস্্রীর 
সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন, এবং প্লী-সংগীতকে উপেক্ষা করেন নি, “পূর্ববঙ্গের এই 
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অঞ্চলের এমন গ্রাম নেই বা এমন কোন নদী নেই, যেখানে না আমি ঘুরেছি। ছুটি ও পড়াশোনার 
আমি গান সংগ্রহ করতাম.” আর “আই পি টি-এর পদে জড়িত থাকাকালে বুঝতে 
পারলাম, ভারতবর্ষের লোকসঙ্গীত কত বিচিত্র এবং বৃহৎ সঙ্গীত সম্পদে পুষ্ট” (দু-টি উদ্ধৃতি 
'সরগমের নিখাদ" থেকে উদ্ধৃত, 'শচীনকর্তার গানের ভুবন’ বই মষ্টব্য)। শরচীনকর্তার এটা 
কাবুলি ছিল না, তিনি নিজের কণ্ঠে এসব গান গেরে বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌছে দেন। 
রাহুল অবশ্য এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন নি। তাই তার সংগীতে এসবের 
প্রভাব না পড়ারই কথা, “তবু কী আশ্চর্য! রক্তের কী উৎসার '! শচীন দেববর্মন মাঝির গান 
' গেয়ে নিজেকে অমর করেছেন,-পুত্র রাছ্লও কম বান না, পিতার সুর কণ্ঠে ধরে অমরসীতি 
' প্হলেন-_‘ও মাঝি, তেরী নাইরা সে হোটা কিনারা' (আরপার), এই মাঝির গানটি প্রমাণ 
৷ করে, পিতার উত্তরাধিকার পুত্র সপর্বে স্বীকৃতি দিয়ে একই নৌকোর যাত্রী হয়েছেন” - 
রাছল ১৯৫৫ সাল থেকে শচীনকর্তার মৃত্যু পর্যন্ত তার সহকারী সংগীত পরিচালক হিসাবে , 
৷ কাজ করে গেছেন, এমনকি যখন সংগীত পরিচালক হিসাবে তিনি হ্প্রতিষ্ঠ ও বিখ্যাত, তখনও 
৷ এ কাজ করে গেছেন, যদিও মুক্তিপ্রাপ্ত অনেক ছবিতে তার নাম উহ্য থাকে, “যদিও মেহমুদের 
৷ সঙ্গে রাহুল সর্বপ্রথম ‘ভূত বাংলা’ ছবির সঙ্গীত পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন, সরকারিভাবে 
' ভার প্রথম বই এস. আকবরের পরিচালনায় ‘ছোটে নবাব'। এও মেহমুদের ছবি।” 
!  যাটের দশক থেকে রা্ছলের চলচ্চিত্র সংগীত পরিচালনার জয়যাত্রা শুরু। খঙ্গেশ দেববর্মন 
| আর.ডি. (এই নামেই রাহুল দেববর্মনের পরিচিতি ছিল)_র সঙ্গীত পরিচালনায় মুক্তিপ্রাপ্ত ' 
' হিন্দি ছবির তালিকা পেশ করেছেন, তারপর উপস্থিত করেছেন তারই সংগীত পরিচালনায় 
মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির এবং আঞ্চলিক ছবির তালিকা, এমনকি তারই সংগীত পরিচালনায় 
\ অপ্রকাশিত ছায়াছবির তালিকা দিতে-ও কসুর করেননি। তাতে দেখা যায় আর. ডি. “২৯২ 

হিন্দি, ৩১ বাংলা, ৩ তেলেশু, ২ তামিল, ২ ওড়িয়া এবং ১ মারাঠি” ছবির সংগীত পরিচালনা 
করেন, এ ছাড়া আছে অপ্রকাশিত ৪১টি ছবি, “তদুপরি আছে ছায়াছবির বাইরে অসংখ্য 
গান (বাংলায় পুজোর গানের সংখ্যা সাতাশি), ব্যক্তিগত আ্যালবাম ইত্যাদি” 

খগেশ দেববর্মন দেখিয়েছেন, “পিতা শচীন দেববর্মন তিরিশ বছরে ৮৯ ছবিতে 
সংগীত পরিচালনা করেছেন, সে জারগার পুত্র রাষ্ছলের বত্রিশ বছরের ফসল ৩৩১+৪১ 
অেপ্রকাশিত)-৩৭২। পিতার অপ্রকাশিত ছবির সংখ্যা মাত্র ১।” এই পরিসংখ্যান থেকে 
বোবা যায়, রাহ্থূল কত ব্যস্ত ছিলেন সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রে, এবং আশা করা যায়, 
আমৃত্যু তিনি অতি সক্রিয় ছিলেন তার সৃষ্টিশীল সংগীত রচনায়, কিন্তু “বাণিজ্যিক জগৎ 
বড় ভয়ানক। অর্থ প্রাপ্তিযোগে প্রতিভার পরিমাপ হয়। দীর্ঘ পনেরো বহর (১৯৬৬-১৯৮০) 
বিনি বলিউড শাসন করেছেন, 'বীরা তাকে ঘিরে সাফল্যের মুখ দেখেছেন, তাদের কাছে 
অসাফল্যের প্রতীক রাহুলের প্রতিভার কোনো দাম নেই।জীবনের শেষ দশবছর অস্বীকৃতির 
যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন অধীশ্বর, হয়ে 
গেলেন পথের ভিখিরি।” ৰ ৮ ৯ EY 

শটীনকর্তা ও রাছল দুই প্রক্জন্মের মানুষ। এই প্রজন্মের ভিন্নতার দরুন দু'জনের পরিবেশ 
ও সময় এক হয় না, আর শিল্পী যথার্থ অষ্টা হলে তার রচনার দেশ, কালের চিহ্ন স্পষ্ট 
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লক্ষ করা যায়। শচীন দেববর্মনের শৈশব থেকে যৌবনের অনেকখানি কাটে পূর্ববঙ্গের 
মফস্সল শহরে, যে শহরের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকে গ্রাম। রাজধানী আগরতলায়ও থেকেছেন, 
তাই তার বড় হয়ে ওঠা__ এই দুই পরিবেশের মধ্যে। যেখানে একদিকে হিল ভারতীয় শাস্রীয় 
সংগীতের চর্চা, অন্যদিকে লোকসংগীতের অফুরান ভাণ্ডার। তিনি রাজকুমার ছিলেন, 
রাজবাড়ির আয়াস ও আরাম অনায়াসে ত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন সংগীতের অনিশ্চিত 
জীবন। কিন্তু সেই জীবনে ফলিয়ে ছিলেন সোনার ফসল, “রাগ-রাপিলীকে বিকৃত না করে 
ছোট ছোট তালে লোকসঙ্গীত রাগ-রাগিনী, রাগ-রার্গিমীতে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে 
নাগরিক ও গ্রামীণ সভ্যতার মেলবন্ধন ঘটালেন।” 

অন্যদিকে আর. ডি. মানুষ হয়েছিলেন শহরে, তাই স্বাভাবিকভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন 
পাশ্চাত্য সুরের দিকে। ওই সংগীতের ‘রিদম’ আয়ত্তে করে মিলিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় 
সংগীতের শ্বোতের ধারার। ফলে পিতার সহকারী হিসাবে তারই প্রচ্ছায়ে সুর-যোজনা করেও 
তিনি হয়ে ওঠেন অনন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তিনি শচীনকর্তার ঘরানায় ফিরে যান? এস. 
ডি. (=শটীন দেববর্মন) এবং "আর. ডি. (রাহুল দেববর্মন) দু'জনেই স্বকণ্ঠে গানও করেছেন, 
অথচ উভয়ের গায়কী ছিল একেবারে আলাদা, যার সুরসৃষ্টিতে দু'জনেই আলাদা ধারার জনক। 
এস. ডি. ও আর. ডি-_সেদিক থেকে চলচ্চিত্রে দুই নতুন ঘরানার অষ্টা, এই ঘরানার উত্তরসূরি 
আছে কিনা, তা অনুসন্ধানযোগ্য। 

শর্টীনকর্তার সুরে জোর ছিল মেলোডির উপর, আর রাছ্ছল রচনা করলেন রিদিমে নানা 
রকমফের করে, তাছাড়া ক্ঠস্বরকে ভেঙ্চুরে গানে প্রয়োগ করতে কুষ্ঠা করেন নি কখনও । 
পাশ্চাত্য, ভারতীয় বা লৌকিক সুর কিছুই তার কাছে অচ্ছুৎ ছিল না, সবকিছু মিলিয়ে নানা 
বাদ্যযন্ত্র ও কষ্ঠস্বরের উদ্ধানপতনকে (এমনকি হেঁড়ে গলা) যুক্ত করে বাচ্ল্যসম্পূর্ণ এক- 
নতুন ঘরানা সৃষ্টি করেন, যা একেবারে নিজস্ব রাহুলীর। | 

তবে আর. ডি. ব্যক্তিগত জীবনেও সর্বদা সুখে কাটেনি। তার প্রথম বিয়ে হয় রীতার 
সঙ্গে। দুই পরিবারই এই বিয়ে মেনে নেয়নি। বিয়ের কয়েকমাস বাদেই “পঞ্চম ও রীতা 
আলাদা থাকতে শুরু করেন.” এবং “শেষপর্যন্ত পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে মুক্তি। ১৯৭১ সালে 
বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।” রীতার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর রাষ্ষ্লের জীবনে প্রবেশ করেন 
আশা ভৌসলে, আশা রাহুলের চেয়ে ছ-বছরের বড় ছিলেন। এ বিয়ে ১৯৭৪ সালে হয়ে 
যেত কিন্তু মা শ্্ীরা দেবীর অমতে বিয়ে পিছিয়ে যায়। ছেলে রাহুলের কাণ্ড-কারখানায় মর্মাহত 
হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন, আর “নীরা দেবীর মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাছ্ছল- 
আশা ১৯৭৯ সালে বিবাহসূত্রে বাঁধা পড়লেন।” 

কিন্তু এ বিয়ে রাহ্ছলের পক্ষে খুব সুখদায়ক হয়নি, অথচ তার চেয়ে বয়সে ছোট রাষ্ছলকে 
বিয়ে করে যথেষ্ট সাহসিকতার-পরিচয় দেন আশা, কিন্তু যাকে কলা যায় ঘরনি হওয়া, তা 
কোনোদিনই তিনি হন নি, এমনকি বাইপাস অপারেশনের পর রান্থলের যথেষ্ট যত্বআত্তির 
দরকার ছিল, তা তো তিনি পান ই নি, উপরস্ত তাকে কাটাতে হয় একলা সাস্তাক্ুের ফ্ল্যাটে, 
এবং “আর. ডি.-র মৃত্যুর পর আশা তার সমস্ত সম্পত্তির দখল নেন। আর. ডি.-র নামে 
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র 
রাখা সব ব্যাক লকার খুলে খালি করে দেওয়া হয়।” তাই শেষ বয়সে রাহুলকে বথেষ্ট 
জর্থকৃচ্ছতার মধ্যে দিন কাটাতে হর, যদিও তিনি প্রচুর উপার্জন করেন সংগীত পরিচালনার 
সুবাদে। 
| রাহ্ছলের বহু গান যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল, এখনও তার গান অনেকের কঠে ঘোরে। 
ধগেশ দেববর্মন রাছলের প্রায় সমস্ত গান বিশ্লেষণ করে তার গানে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার 
কী করে সেই গানগুলিকে অনবদ্য করে তুলেছে তা দেখিয়েছেন, এমনকি লেখায় তিনি 
'দেশীয় রসের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুর মিলিয়েছেন তার বিবরণ আমাদের সামনে উন্মোচিত করেন। 
এ বিক্লেষণ খুবই দক্ষতার সঙ্গে করেছেন লেখক। 
খগেশ দেববর্মন রাছল কৃত মুক্তিপ্রাপ্ত এবং অপ্রকাশিত ছায়াছবির তালিকা যেমন প্রস্তুত 
‘করেছেন, তেমনভাবে পাঠক সন্ধানে উপস্থাপিত করেছেন রাষ্থল দেববর্মনের টিমের পরিচয়। 
এই সুলিখিত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রস্থটিতে রাহুল কৃত বাংলা গানের বিঙ্লেবণ থাকলে পাঠক সমৃদ্ধ 
হতেন সন্দেহ নেই। আশা করি পরবর্তী কোনো সংস্করণে পাঠকের সেই আশা পুরণ হবে। 
যদিও আমরা জানি খ্যাতি শক্রসংখ্যা বৃদ্ধি করে, আজ যে রাজা কাল সে ভিখিরি হতে 
। পারে, তবু কেন জানি, রাহুলের জীবনের শেষ অধ্যায়টি আমাদের মন আর্ করে, বোধহয় 
। বাণিজ্যিক জগতের নিয়মই। এই এখানে প্রতিভা বা ভালো কাজের বিশেষ মূল্য নেই, যদি 
না সেই প্রতিভা বা কাজ প্রযোজকের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভরে দেয়। হয়তো এজন্য রাহুলের 
সারল্য অনেকখানি দায়ী, কারপ তিনি নিজের ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করে নিজের 
ক্ষতির পরিমাণই বাড়িয়েছেন, বুঝতেই পারেননি এখানে আস্তরিকতার কোনো মুল্য নেই। 
তবে এ কণা স্বীকার্য, প্রকৃত প্রতিভাকে কোনো মতেই চেপে রাখা যায় না, তা সব 
| বাধা-বিপত্তি, উপেক্ষাকে ঠেলে ফেলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যুর কয়েকমাস পরেই তার 
৷ উদ্ধান-কে খগেশ দেববর্মন “দিব্য উত্থান” আখ্যায় ভূষিত করেন, তা যথার্থ বলে মনে হয়। 
‘গানের রাজপুত্র রাহুল দেববর্মন, একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যাতে একজন সুরশ্রষ্টার উত্থান, 
অবহেলা, এবং আবার উত্থানের কথা যথাযোগ্য আলোচিত হয়েছে নির্মোহ দৃষ্টিতে, এজন্য 
: লেখককে সাধুবাদ জানাতে হয়। 
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চা : প্রতিভার স্বতন্ত্র উদ্ভাস 
সুমিতা চক্রবর্তী 


পরস্ত-্রাম আর ভুবন মের মধ্যে দুরত্ব অবশ্যই আছে। কিন্ত সে-দূরত্ব এত বেশি নয় 
যে, প্রতিভার বেগবান গতিকে তা ব্যাহত করতে পারে। বিশ্বের বহু প্রতিভাদীগ্ড স্রষ্টার 
ক্ষেত্রেই একথা সত্য। সত্য রামকিস্কর বেইজের জীবনেও। তার জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত 
হল ২০০৭ ধ্রিস্টাব্দে। বিগত প্রার তিরিশ বছর ধরে তাকে নিয়ে অনুসন্ধান, লেখালেখি 
এবং তার সৃষ্টিকর্মকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস চলেছে। তেমন দুটি বিশিউ গ্রহ সামনে 
রেখেই এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ। 

জম্ম পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত বাঁকুড়া জেলার অতীব প্রান্তিক একটি অঞ্চলে 
_ নাম যুগিপাড়া। দরিদ্র পরিবার, পারিবারিক জ্বীবিকা ক্ষোরকর্ম। জন্ম বৎসর নিরে মতাস্তর 
আছে__১৯০৪, ১৯০৬ অথবা ১৯১০। বিস্কভারতীর নথিতে করার জস্মসন লিপিবদ্ধ ১৯০৬ 
খিস্টাব্দের ২৫ মে। পিতা চত্ীচরণ পরামাণিক, মাতার নাম সম্পূর্ণা। ছয় ভাইবোনের মধ্যে 
পঞ্চম সন্তান রামকিক্কর। প্রথম জীবনে পরামাণিক পদবিই ব্যবহার করতেন। ‘ভারতবর্ষ’ 
পব্ধিকার ১৩৩২ বঙ্গাব্দের (১৯২৫) বৈশাখ সংখ্যায় 'নির্বাসিতা" নামে তার অক্কিত ছবি 
মুদ্রিত হয়েছিল; সেখানে শিল্পীর নাম ছিল ‘শ্রীযুক্ত রামকিস্কর প্রামাণিক'। তারও আগে তিনি 
'রামপ্রসাদ দাস’ নামে 'প্রবাসী'-তে চিত্রশিল্পী হিসেবে অবিভূর্ত হয়েছিলেন__সে সংবাদ আমরা 
পাই প্রভতমোহন বন্যোপাধ্যায়ের ‘আমার সহপাঠী রামকিক্কর' রচনাটি থেকে_“..তার 
পিতৃদত্ত নাম এবং পদবি নিয়ে কয়েকজন বন্ধ রসিকতা করায় সে কিন্তু বিব্রত বোধ করত। 
তাই তার রঞ্জন ছবি প্রবাসীতে ছাপা হর রামপ্রসাদ দাস নামে?” ('রামকিঙ্কর’, সম্পাদনা 
প্রকাশ দাস, এ. মুখার্জি আযান্ত কোং, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৪ ব., পৃ.৯৫)। আমরা লক্ষ করি 
প্রামাণিক'ও 'পরামাণিক' থেকে কিছু আলাদা/ পরামাণিক শব্দে ক্ষৌরকর্ম দ্বারা জীবিকা 
সংস্থানের দিকটি স্পষ্টত বোঝায়, প্রামাণিক-এ ততটা হয়না। রামকিন্কর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে উনিশ 
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বছরের তরুণ। বৃত্তিগত পরিচয়ে দীনতা অনুভব করা এই বয়সে অস্বাভাবিক নয়। তারপর 
তিনি ওই সমরেই প্রথমে কিছু কাল 'বেজ্জ' পদবি ব্যবহার করেছিলেন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া 
এবং সম্নিহিত বীরভূম ও মেদিনীপুরে “বেক” পদবিধারী সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ত 
‘বেইজ’ পদবি শোনা যায় না। রামকিস্কর অল্প দিনের মধ্যেই বেজ্রকে বেইজ করে নেন 
১৯২৫ খ্রিস্টাকেই। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ভাত্র সংখ্যায় “শাস্তিনিকেতন* পত্রিকায় ‘আশ্রম সংবাদ' 
বিভাগে লেখা হয়__“কলাভবনের সংবাদের মধ্যে একটু ভুল ছিল। জীরামকিক্কর প্রামাণিকের 
স্থলে শরীরামকিক্কর বেইজ হইবে।” কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ১৯২৫ ধ্িস্টাব্দেই বেইজ পদবিটি 
গ্রহণ করেছিলেন রামকিক্কর এবং পরবর্তী জীবনে এই নামেই বিশ্ববিশ্রুত হরেছিলেন। এ 
সম্পর্কে তার নিজের আরও একটি উক্তি আমরা পেয়েছি_' ‘বেইজ’ টাইটেল বেশ অভ্ভুত। 
এটা এসেছে “বৈদ্য থেকে। “বেন্র' হয়ে পরে 'বেইজ' হয়েছে। আমি অবশ্য এতোসব 
জানতাম না। পরে আমাকে ক্ষিতিমোহন সেন মশাই বলেছিলেন। তবে এ'বৈদ্য” কিন্ত ‘সেন 
|বৈদ্য” নর। আমাদের জাতিগত বৃত্তি ছিল অন্য” ('অন্যমনে' পত্রিকায় ১৯৭২-এ প্রকাশিত। 
‘উদ্ধৃত, রামকিক্কর, প্রকাশ দাস সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২) 

৷ এই প্রসঙ্গটি একটু বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হল এজন্যই_নিজের পরিচয়ে, ভাবনায় 
' এবং সৃষ্টিকর্মে প্রথম থেকেই তার ছিল এক স্বাতস্তের সঙ্ধান। মানুষটি ছিলেন অন্যরকম। 
। এই ‘অন্যরকম’ রামকিন্করকে একটু বুঝে নিতে চাইছি বিভিন্ন গবেষকের নিবিড় সন্ধানের 
। ফলে আহত তথ্যের সাহায্যে। 

রামকিন্করকে অবশ্যই বলা যায় শান্তিনিকেতন কলাতবনের প্রশিক্ষপ-প্রাপ্ত চিত্রশিল্পী 
রি 9১১১১৮৮7- নেওয়া যায় না। 
' এবিবয়ে তিনি নিজে অ-সচেতন ছিলেন না; তীর শুরু নন্দলাল বসু তার প্রতিভায় মুগ্ধ 
৷ ছিলেন, তবুও রামকিন্করের কাজ নিয়ে মৃদু অস্বস্তি বোধ করেছেন কোথাও কোথাও । 
| এই ভিন্নতার মাত্রাগুলি ছিল বলেই. রামকিস্কর সারা জীবন শান্তিনিকেতন আশ্রমের 
আওতায় বাস করেও পুরোপুরি আশ্রমিক’ হতে পারেননি। 

ৰ তাঁর শৈশব, বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে দারিদ্যে, কিন্তু নিতাত্তই অন্ন-সসস্থানের 
ৰ প্রয়াসে সেই প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়নি। অতি নিম্নবিত্ত কামার, তাতি, শীখারি, নাপিত, 
৷ বাগদি, ছুতোর, পটুয়া, কুমোর, বৈষ্যবদের বসতি ছিল সম্মিহিত। নাপিতের ছেলে 
। বামকিঙ্কর নরুন দিয়ে গাছের গায়ে ছবি আঁকতেন। কামারের লোহা, ছুতোরের কাঠ, 
। কুমোরের মাটি আর পটুয়াদের রং-তুলির সঙ্গে আ-শৈশব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যালয়ে 
! যাওয়া ছিল অনিয়মিত। কিন্তু বাঁলকটিকে সেজন্য পারিবারিক উৎপীড়ন সহ্য করতে 
' হয়নি। তার বাবা ছেলেকে স্বাহীনতাই দিয়েছিলেন। ক্ষৌরকর্মে আগ্রহ না দেখিয়ে রামকিক্কর 
। মূর্তি গড়তেন, ছবি আঁকতেন। পিতা চন্তীচরপ বিভিন্ন মেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে যেতেন 
সেগুলি। গ্রামের সভ্যতা হাজার অনটন সত্বেও লোকায়ত সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। রামকিক্করও 
আ-শৈশব সেই দোল, দুর্গোৎসব, ভাদুপুজো, রথের মেলা, গাজন, সং, যাত্রা ইত্যাদির 
পরিবেশে লোক-জীবনের এবং লোক-শিল্পের সারাৎসারটুকু গ্রহণ করেছিলেন। তার বহু 
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ধরনের কাজে তার ছাপ আছে। সাঁওতাল নারী-পুরুষের রূপাবয়বকে এমন করে বিশ্বশিল্পর 
দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা আর কারও পক্ষে সম্তব ছিল না। 

কিন্তু অবিমিশ্র লোকায়তিকতা কোনো শিল্পীকেই আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি দিতে পারে না। 
নাগরিক মননের সুকর্িত পরিশীলনও তাকে আয়ত্ত করতে হয়। রামকিন্করের সৌভাগ্য 
কিশোর বয়সেই সেই সুযোগও তাঁর ঘটে যেতে থাকে। বাঁকুড়ার সন্নিহিত বেলিয়াতোড় 
গ্রামের মানুষ যামিনী রায় কলকাতার আর্ট স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের 
শিকড় কখনই উৎপাটিত করেননি। বাঁকুড়ায় এক আত্মীয়গৃহে মাঝে মাঝেই এসে থাকতেন। 
রামকিন্করের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ততটা ছিল না, কিন্তু গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে 
চিত্শিল্পবিদ্যা শেখা যার_এই সত্য অবাস্তব ছিল না কিশোর রামকিক্করের চিত্তায়। 

তৃতীয় একটি সূত্র ছিল দেশাত্মবোধ__স্বদেশ-চেতনা। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু 
হয় ১৯০৫ শ্রিস্টান্দে। তার আগে থেকেই দরিব্র কৃষকদের মধ্যে কিছু কিছু ব্রিটিশবিরোধী 
গণ-আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল । সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বীকুড়ায় এসে 
বক্তৃতা করেছিলেন এবং তার সঙ্গী গানের দল দেশাত্মবোধক গানও ছড়িয়ে দিয়েছিল 
বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়া জ্রেলা কংগ্রেস গঠিত হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের 
সময় থেকে শুরু করে ১৯২০-২১-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনের 
বাতাবরণে ব্রিটিশ শাসকের প্রবর্তিত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যালর প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজের দর্শনশান্ত্রের 
অধ্যাপক অনিলবরণ রায় কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাঁকুড়ায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। রামকিন্কর অবশ্য সেই বিদ্যালয়ে পড়েননি। সাধারণ বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত 
পড়েছিলেন বলে তিনি জানিয়েছেন__“ঠেলাঠেলি করে ম্যাট্রিক পর্বস্ত হয়েছিলি।” কিন্ত 
তিনি অনিলবরণ রায়ের অত্যন্ত শ্নেহভাজন ছিলেন। ফলে স্বদেশি আন্দোলনের ভাবধারা 
তাঁর মনের মধ্যে মিশে যায়। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের কাজকর্মও করেন। তখন বিশিষ্ট 
স্বদেশি নেতারা বাঁকুড়ায় আসতেন এবং বক্তৃতা দিতেন। সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিপিনচন্ত্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে গান্ীজি পর্যস্ত। সময়টা ছিল ১৯২০ থেকে ১৯২৫। 
রামকিক্করের বয়স তখন চোদ্দো থেকে আঠারোর মধ্যে। রামকিন্কর চিত্রশিল্পী ছিলেন 
বলে অনিলবরণ তাকে পোস্টার লেখা ও আঁকার কাজ দিতেন। এই সময়ে রামকিন্কর 
এঁকেছিলেন 'ভারতমাতার অবস্থা” বড়’, রুগ্ন শিশু”, 'বন্দী' ইত্যাদি পোস্টার। অনিলবরণ 
রায়ের নেতৃত্বে আরও বিভিন্ন ধরনের গোপন কাদ্রকর্মেও রামকিক্কর যুক্ত ছিলেন। 
বাকুড়ায় ১৯২২ বা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে একটি স্বদেশি মেলার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন 
করেছিলেন আচার্য প্রফুল্রচন্ত্র রায়; উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার তৎকালীন জেলাশাসক 
শুরুসদয় দত্ত। রামকিষরেরর অনেকগুলি ছবি ও পোস্টার সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। 
না। কিন্তু তার মন থেকে পাশ্চাত্য শিল্পকলার আদর্শ, পশ্চিমি দুনিয়ায় খ্যাতি অর্জন করবার 
আকাঙুক্ষা-_ ইত্যাদির গুরুত্ব দূরীভূত হয়েছিল। লেখাপড়ায় এবং শিক্প-ধারণায় পাশ্চাত্য 
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সাংস্কৃতিকে তিনি দূরে রাখেননি কিন্তু তাকে খুব বেশি মূল্যবান বলেও মনে করেননি। 
মিদেশ আর বিদেশ তার মনের নিজস্ব শিল্পের দেশে একই মূল্যমান প্রাপ্ত হয়েছিল। 
| নাগরিক শিল্পচর্চার আরও একটি দিক তাঁর তরুণ বয়সের সৃষ্টি-কর্মে সংযুক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। বাঁকুড়ায় তখন তেপায়ার উপর বসানো ক্যামেরায় আলোকচিত্র তোলবার 
প্রচলন হয়েছে। দোকান-বাজারে সাইনবোর্ড আঁকা শুরু হয়েছে। আর এসেছে শখের 
'বিয়লে্টার। থিয়েটারের সিন এবং দ্রপ-সিন আকবার কাজ্দ করতেন রামকিন্কর। এগুলির 

ভা] কোনো-কোনোটি বহুদিন পর্যন্ত ঝাকুড়ার মানু স্মরণ করতে 
পারতেন। যেমন তরবারি হাতে অশ্বারোহী শিবানী, উড়ন্ত 
হাসের পিঠে রামকৃষ্জ। রামকিন্কর নাটকের অভিনয় এবং 
পরিচালনাতেও অংশগ্রহণ করতেন। রিজিয়া, কারাগার’ 












. EE লোকায়ত ধর্মচেতনা থেকে স্বাদেশিকতাবোধের উদার প্রাঙ্গণে 
' উত্তরপ। ছিল প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার পরিবর্তে স্বশিক্ষিত হবার প্রেরপা। সর্বোপরি ছিল চিত্তের 
' এবং সৃষ্টি-কর্মের অবাধ স্বাধীনতা। ঠিক এই ধরনের কৈশোর-স্্রীবন অনায়ত্ত ছিল তার 
৷ সমকালীন শিল্পীদের খুব স্বাভাবিকভাবেই বে স্বাতস্ত্যের বীজ প্রোথিত ছিল তার মননে, 
| তাঅন্কুরিত হল এবং পল্লবিত হল শাস্তিনিকেতনের বাতাবরপে। কারণ সেখানেও সরকারি 
৷ চারুকলা বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শিক্ষণপদ্ধতি দিয়ে ছাত্রদের বেঁধে রাখা হত না। স্বাধীনতার 
: জল-মাটি-আকাশ ছিল অনেকখানি উম্মুক্ত। 

' _ ব্লামকিন্করকে শাস্তিনিকেতুনে পৌছে দেবার ব্যাপারটিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন রামানন্দ 
। চট্টোপাধ্যায় তারও স্ব-ভূমি ছিল বাঁকুড়া। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্রাহ্ম মন্দিরে 
৷ বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন তিনি। এক বন্ধুর সূত্রে রামকিন্কর তাঁকে দেখালেন নিজের করা 
ছবি ও মুর্তি । মহৎ মানুষের লক্ষণ ছিল রামানন্দের চরিত্রে। তিনি আঠারো-উনিশ বছরের 
: গ্রাম্য তরুণের কাদ্দকে অবহেলা করলেন না। সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে শান্তিনিকেতনে 
। নিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই শাস্তিনিকেতনে পৌছোবার পথ নির্দেশ 
| সহ তাঁর চিঠি.এসে গেল। রামকিঙ্কর চলে গেলেন সেখানে । ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ । রামকিক্কর 
| গিয়ে দাড়ালেন কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুর সামনে। নন্দলাল ও রামকিস্করের প্রথম 
৷ সাক্ষাতের সংলাপ রামকিক্করের স্মৃতিকথায় একাধিকবার শোনা গেছে_ “তিনি আমার 
তেলের এবং অন্যান্য ছবিগুলি দেখলেন-_বললেন, ‘এই ত হয়ে গেছে। আর কেন?” পরে 
ভেবে বললেন, ‘আচ্ছা ২/৩ বছর থাকো।” সেই দু-তিন বছর রামকিন্করের জীবনে 
অনিঃশেষ হয়ে উঠল। 





১১৮ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


বিভিন্ন গ্রন্থে এবং শতবর্ষস্মারক সংকলনে রামকিস্তরের শাস্তিনিকেতনের প্রথম 
দিনগুলির জীবিকার সংগ্রামও উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। 
রামকিন্করের জন্য কোনো বৃত্তি দেওয়া সেই মুহূর্তে অসম্ভব। সেই সময়ে নন্দলাল বসুই 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অ্রশদানন্দ রায়ের লেখা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের 
অলংকরণের কাজ পেলেন তিনি। আরও কিছু কিছু ইলাস্ট্রেশন-এর কাজ্জ পেলেন 
বিশ্বভারতীর সৃ্সে। অল্প কিছু উপার্জন হল। তখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্বাবধানে 
ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব্‌ ওরিয়েন্টাল আর্ট” নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে 
ভারতীয় শিল্প-রীতির পুনরুদ্ধারের শিল্পশিক্ষা দেওয়া হত। সেই সোসাইটি থেকে ছবি 
যেত বিভিন্ন শিল্প-প্রদর্শশীতে। এই সংযোগও ঘটিয়েছিলেন নন্দলাল বসু। রামকিঙ্করের 
কিন্তু ছবি বিক্রিও হল। এইভাবে এদিক-সেদিক থেকে ঝিঞ্ণু কিছু টাকাপয়সার অনিয়মিত 
ব্যবস্থাই চলতে লাগল বেশ কিছুকাল । 

এভাবেই কেটে গেল পাচ বহুর। অংশকালীন শিক্ষক হিসেবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম 
কিন্তু বেতন পেলেন বিশ্বভারতী থেকে। কারুসংঘ নামে আটজন শিল্পীর একটি সংস্থারও 
সদস্য হলেন শান্তিনিকেতনে । শাস্তিনিকেতনের জন্য ছবি আঁকা, মূর্তি গড়ার কাজ করতেন; 
শাস্তিনিকেতনের এবং কলকাতার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বরাত দেওয়া কাজও 
করতেন তারা। তখনও উপার্জন এতই ক্ষীণ যে, শান্তিনিকেতন ছেড়ে গিয়ে কাজ করবার 
কথাও ভাবতে হল। আসানসোলের উষাগ্রাম মিশনারি, স্কুলে শিল্পশিক্ষক হিসেবে যোগ 
দিলেন ১৯৩১-এ। এক বছরও সেখানে থাকতে পারেননি। দিল্লির মডার্ন স্কুল থেকে একটি 
কাজের বরাত এল তার এক বন্ধুর নামে ১৯৩২-এ। বন্ধুর অন্য ব্যস্ততা থাকায় ১৯৩২- 
এ রামকিন্কর চলে গেলেন দিল্লি। সেখানে কিছুদিন কান্স করে মেয়াদ ফুরোবার আগেই 
শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন অল্প পারিশ্রমিক নিয়ে। কলাভবনের পূর্ণ সময়ের স্থায়ী . 
শিক্ষকরাপে তার কর্মনিবুক্তি হল ১৯৩৪ ‘খ্রিস্টাব্দে। তখন তিনি ভাস্কর রূপে নিজস্ব 
পরিচিতি পেয়েছেন। কিন্তু এই নর বছর সময়ের মধ্যে যে শিল্প-শিক্ষা তিনি অর্জন 
করেছিলেন তা একে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। 

আসলে একেবারে ঠিক জায়গাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রামকিস্কর। তার বিদ্যালয়ের 
নিয়ম-মাফিক পাঠ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যস্তও পৌছোতে পারেনি; কিন্তু একজন রাপশিল্পী হয়ে 
ওঠার পাঠ গ্রহণের জন্য সেই সময়ে তার পক্ষে শাস্তিনিকেতনের মতো আদর্শ স্থান আর 
ছিল না। শাস্তিনিকেতন__-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তখন এক আশ্চর্য আবাসন। সেখানে কেন্দ্রে বিরাঞজজিত 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রগাঢ় লোকায়তিক জীবনের স্পর্শ বর্ণপ্রাপ। মাটির 
রাস্তা, অনেক মাটির বাড়ি, খড়ের চাল। উন্মুক্ত খোয়াই। নিসর্গ নিধিড় অধ্যরনের পরিবেশ! 
বই-এর পাঠের সঙ্গে গান-নাচ-হুকি-অভিনয়-খেলা আর প্রকৃতিপাঠের অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতা। 
রামকিক্করের হৃদয়কে একই সঙ্গে আশ্রয়, শুশ্রাধা আর স্বাধীনতা দিয়েছিল এই পরিবেশ। 

* সেই সঙ্গেই, শান্তিনিকেতন তখন নোকেল-বিজরী রবীন্দ্রনাথের পরিচিতির আলোয় 
আর তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এক আত্তর্জাতিক স্তরের মনন-চর্চাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। 


| 
য়া ০৯ রামকিস্কর বেইজ : প্রতিভার স্বতস্ত্র উদ্‌্ভাস বই 


একাস্তভাবে চিত্রকলা ও মূর্তি গড়া শেখাবার জন্য বেসরকারি স্তরে সম্ভবত সারা ভারতে 
প্রথম প্রতিষ্ঠান শাস্তিনিকেতনের কলাতবন। সেখানে শিক্ষক নন্দলাল বসু! সেখানে বিদেশ 
থেকে প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষেরা; আশ্রমের 
জীবন-চর্যায় অংশগ্রহণ করেন তারা। ফলে শাত্বিনিকেতন একই সঙ্গে সিদ্ধ লোকায়ত, 
আর আলোকিত আস্তর্জাতিক। 
৷ চিত্রকর, ভাস্কর, সাহিত্যিক, সুরনির্মাতা প্রমুখ শিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কখনও 
কখনও নিয়ে থাকলেও তারা প্রধানত স্বশিক্ষিত। তাঁরা শেখেন প্রধানত নিজেরা দেখে 
(এবং পাঠ করে; তারা প্রতিষ্ঠানে বা ব্যক্তির কাছে শিখলেও নিজেদের ভাবনা, অভিজ্ঞতা 
'এবং কল্সনার মিশ্রণে তাকে নতুন রূপ দেন। তারা শেখেন নিজেদের বিবিধ পরীক্ষণের 
মধ্য দিয়ে। রামকিক্করের প্রশিক্ষণের আদি স্তরে যে লোকচিন্র এবং লোকায়ত মুর্তিকলা 
|ছিল তার সঙ্গে মিশেছিল অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ইউরোপীয় নাগরিক চিত্ররীতির লক্ষণ। 
নাটকের ভ্রপ-সিন আর পশ্চাৎপট ইউরোপীয় রীতিতেই আঁকা হত। 
| শাস্তিনিকেতনে এসে প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই এক সঙ্গে তিনি স্বীকরণ করে নিলেন 
৷ পরম্পরাবাহী ভারতীয় শিল্পকলার পদ্ধতি, অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্বাদেশিকতাবোধের মিশ্রণে 
' আকা বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক উপাদানের সৃক্ম্মতর শিল্পময় রাপান্তরের কৌশল এবং সরাসরি 
৷ সমকালীন পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতি। নালন্দা, রাজগির, জয়পুর, চিতোর, উদয়পুর শ্রমপে তারা 
| গিয়েছিলেন ১৯২৬ ্রিস্টান্দে। প্রচীন ও মধ্যুগীয় ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় 
৷ হল এভাবেই। শান্তিনিকেতনে ১৯২৮ খরস্টাবদে রহীন্্নাথের আমন্ত্রণে ভিয়েনা থেকে এলেন 
| আীমতী লিজা ভন পট্‌ (45. 1198 ০ ৮০)। এই মহিলা ভাস্করের কাছে রামকিক্কর শিখলেন 
| ক্লে মডেলিং তারপরে ওই বছরেই আসেন বেলজিয়াম থেকে মাদাম মিলওয়ার্ড (adam 
Mil৮ard)। এই মহিলা ভাস্করের শুরু ছিলেন বুর্দেল 0890100116)। তিনিও বেলজিয়ান 
এবং তিনি ছিলেন রদ্যা-র প্রত্যক্ষ শিষ্য। ফলত মাদাম মিলওয়ার্ড এর কাছে কাজ শেখার 
, সুত্রে ইউরোপ-এর অত্যন্ত শক্তিশালী পেশিবহুল ও ঘনত্বময় এক ভাক্কর্যধারার সঙ্গে পরিচয় 
ঘটে গেল রামকিস্করের | প্রকৃতপক্ষে মূর্তি গড়া এবং ছাচ নেবার কাজটি তার কাছেই রামকিক্কর 
শেখেন। মাদাম মিলওয়ার্ড ইউরোপীয় ভাস্করদের সম্পর্কে অনেক আলোচনাও করতেন 
শাস্তিনিকেতনের শিল্পীদের সঙ্গে। তার পরেই এলেন ব্রিটিশ ভাস্কর বা্গম্যান। তার কাছ থেকে 
রামকিন্কর শিখলেন ক্লে রিলিফ-এর কাজ। এভাবেই শিল্পকল'র পশ্চিম দিগত্ত রামকিস্করের 
শিল্পী-মানসে আর এক ধরনের উম্মোচন ঘটাতে সাহায্য করল। 

এই সুযোগ ছিল কলাভবনের সব শিক্ষার্থীরই। কিন্তু সকলেই সমানভাবে তা গ্রহপ করতে 
পারেননি বা করেননি। তার একটা কারণ ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-নন্দলাল বসুর স্বদেশি 
ধারার শিল্পসৃষ্টির প্রতি পক্ষপাত। প্রধানত সেই ঘরানাই চলত কলাভবনে। ঘরানা ভেঙে 
। বেরিয়ে আসবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। রামকিক্করের ছিল। এ-বিযয়ে তার একটি 
সাক্ষাৎকারের সাক্ষ্য_“ ছাত্রদের সঙ্গে ওর নেন্দলাল বসু) ব্যবহার খুব সুন্দর ছিল। সকলকেই 
খুব সাহায্য করতেন। তবে তিনি তো ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রবর্তক। ওয়েস্টার্ন আর্টের প্রচলন 
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তখনও হয়নি। উনি পছন্দও করতেন না। আমরা এখানে সবরকম শিল্পচর্চা করেছি। দাভিঞ্চি, 
মাইকেলএঞ্লেলো, রর্দা__এদের কাজ দেখা, পড়াশুনা করা, কপি করা সব কিছুর মধ্য দিয়ে 
আমাদের কাঙ্ছেও ঢুকে পড়েছে।” (সাক্ষাৎকার, বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত, সপ্তাহ, ১৯৭৪; 
উদ্ধৃত : প্রকাশ দাস সম্পাদিত “রামকিক্কর", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮)। 

নন্দলাল বসুর অপছন্দের বেড়া ডিঙিয়ে রামকিক্করের শিল্পচেতনায় পাশ্চাত্য অনুভাবনার 
এই পরিগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল কারণ আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত লোকায়ত শিল্পভুবনের 
দিশস্তহীন ব্যাপ্তিতে স্বাধীন, সবল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে বেড়ে উঠেছিল তাঁর মন। লক্ষণীয় 
যে, লোক শিল্প বলতে আমরা সাধারণত আলপনা, কাথা-সেলাই, মাদুর বোনা, ডালা-কুলো- 
ঘট, আদিবাসীদের দেওয়াল-চিত্র, গ্রামের পট চিত্র, মুখোশ, গ্রামের মেয়েদের গয়না ইত্যাদি 
বুঝে থাকি। এই সরু টানের বর্গময় ও ছন্দোময় জগৎ থেকে শিল্প-প্রেরণা আহরণ করতেন 
যামিনী রায়। কিন্তু রামকিন্করের পথ ছিল আলাদা। বড়ো বড়ো মূর্তিতে হাত লাগাতেন তিনি। 
পট নয়। এঁকেছেন প্রেক্ষাগৃহের মাপের, বলিষ্ঠ তুলির টানে আঁকা সিন-সিনারি। মুক্ত জীবনের 
প্রশত্ততা, প্রাণ শক্তি, কিছুটা অমসৃণ রুক্ষতা, সংগ্রামী গতিবেগ, ঘাত-প্রতিঘাতমর অত্তিত্বের 
নির্যাস মিশে গিয়েছিল তার মনের গঠনে। এই খান থেকেই পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের অস্তঃশক্তিকে 
তিনি নিজের করে নিতে পেরেছিলেন। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভেদও তার কাছে 
তুচ্ছ হয়েছিল। মৃণাল ঘোষ তার “রামকিস্কর চল্লিশের আধুনিকতা" গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন 
“এই আদিমতার প্রতি টানই তাঁকে অভিব্যক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট করেছে যেমন, তেমনি 
ঘনকবাদ বা কিউবিজমের প্রতিও আকৃষ্ট করেছে। পাশ্চাত্য আধুনিকতার এই দুটি রূপকল্প, 
এজেপ্রেশনিজম ও কিউবিজরম, রামকিন্করকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। চল্লিশের চিত্রকলার 
এটা একটা বৈশিষ্ট্য। অনেক শিল্পীই এই দুটি আঙ্গিককে ব্যবহার করেছেন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ 
করতে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যবহার দেশের জল হাওয়ার সঙ্গে মেশেনি। আরোপিত থেকে 
গেছে। ছবি যেন ধার করা ভাষায় কথা বলেছে। আত্মপরিচয় গড়ে ওঠেনি। রামকিস্করের 
ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কেন না তার কাছে এই আঙ্গিক উঠে এসেছে তারই সত্মর গভীর থেকে ।” 
(প্রতিক্ষণ, ২০০৮, পৃ. ২৩)। এই খানে রামকিক্করের স্বাতস্ত্যের আর এক উদভাস। নিজের 
ভাক্কর্ষের কথা বলতে গিয়ে “কিউবিজ্ম্‌* ও ‘তআযাব্সট্যাক্নেস’-এর কথা অনেকবারই বলেছেন 
তিনি। দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি_এক “কিউবিক থেকেই ডিটেল্স্‌ আসছে। তা ডিটেল্স্টা মুছে 
দিন তাহলে কিউকিকটাই রয়ে গেল।..এটা আমার মধ্যে আসছে মূর্তি করবার কৌকটা 
থেকেই।” (ডেদ্ধৃত, প্রকাশ দাস সম্পাদিত 'রামকিন্কর’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫)। 

দুই. “এইরকমভাবে জ্যাকস্ট্াক্ট করলে কতকগুলো ফ্রিডম আসছে, যেগুলো সাধারণ 
কাজে নেই। এই ফ্রিডম ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে একটা অন্য ফর্ম আসছে। যেন 
চেনা যাচ্ছে না অথচ চেনা চেনা লাগছে। নতুন ডাইমেনশন এসে যার । মিস্টিক ভাব আসে। 
অহেতুক ভাবটা বাড়ছে।” (পূর্বোক্ত, প. ৩৭)। 

এখানে একটি প্রশ্ন এসে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। বাঁকুড়ার গ্রামে বড়ো ঘোর ম্যাট্রিক 
ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলেন রামকিন্কর নিতাস্তই বাংলা-মাধ্যম এক ক্ষুলে। অভাবশ্রত্ত পরিবারে 
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বই কেনবার রেওয়াজ না থাকাই স্বাভাবিক। কোনো গ্রস্থাগারে নিয়মিত পড়াশোনা 
করেছিলেন তিনি-__ এমন তথ্যও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্প ও ভাস্কর্যের মর্মমূলে 
যেভাবে তিনি প্রবেশ করেছিলেন তা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা মনের মধ্যে 
গাড়ে না তুলতে পারলে সম্ভবই হত না। এবং সেই ধারণা কেবল শিল্প-সংক্রাত্ত বই 
অনুসরণে এবং শিল্প ও ভাস্কর্যের ছবি ও অনুকৃতি দেখে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তার 
জন্য পড়া-দরকার পাশ্চাত্য সাহিত্য। রামকিক্কর সম্পর্কে কে. জি. সুব্রমনিয়ম প্রদত্ত একটি 
তথ্য আমাদের বিস্মিত করে দেয়। আর. শিবকুমারের সঙ্গে বাক্যালাপে তিনি বলেছেন__ 
7 remember reading James Joyce's Ulysses to him those days, parts of 
which were hard enough for even resourceful linguists to unravel, and 
found to my astonishment that he could readily read the images and 
their nuances, which escaped most learned professors!” (Art Heritage, 
vol. 9, 1989-90, New Delhi; as quoted in ‘Ramkinkar Baiz, Centenary 
Exhibition 2006-07, Nandan, Kala Bhavan, Santiniketan, 2007)! জেম্স্‌ 
জয়েস্এর ‘হউলিসিস’ উপন্যাসকে আত্মস্থ করবার জন্য যে মননের প্রয়োজন তার কর্ষণ 
শুরু হয়েছিল আগেই। এখানেই রামকিন্করের শাস্তিনিকেতনে আসা হরেছিল সার্থক। 
শান্তিনিকেতন ছিল সেই বিদ্যায়তন যেখানে দশটা-চারটের হাজিরার কাধাবাধি ছিল না; 
কিন্তু হাওয়ায় হাওয়ায় ছিল বিদ্যাচর্চার অণুকপা। 
: কলাভবনের লাইব্রেরিতে পাশ্চাত্য শিল্পকলা সম্পর্কিত বহু বই ছিল যা পড়তে হত 
বসুর নির্দেশে। নির্দেশ ছাড়াও রামকিস্কর সেই সব বই পড়তেন ও দেখতেন 
প্রাণেরই টানে। এবং পড়তেন সাহিত্যও। তিনি নিজে লিখেছেন__“তাছাড়া বড় লাইব্রেরিতে 
আমার নিমের পছন্দ মতন পড়তেম, ইংরেজি ছাড়া রুশিরার ইংরেজি অনুবাদ । 
ইংরেজির মধ্যে তখনকার সময় বারনার্ড শ-র বইশুলি আমার বেশি পছন্দ হত। 
Preface সহ Parents and Children, Man and Superman—পGেt Dictioneryt 
নিয়ে বৈতালিকের আগে বিনর ভবনের ওখানে শালবনে নাটকীয়ভাবে চিৎকার করে 
পড়ার ব্যাপার চলতো। কোন লোক একদিন সুরুল রাস্তা হতে শুনে জিজ্রাসাও 
করেছিলেন-_ বুঝি আমি কারও সঙ্গে ঝগড়া করচি। নাটকীয়ভাবে কিনা।” (েদ্ধৃত, প্রকাশ 
দাস সম্পাদিত “রামকিস্কর', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১)।-__ এইটুকু কথা থেকেই বোঝা যায় কীভাবে 
তিনি পড়তেন পাশ্চাত্য সাহিত্য। 
| উপরস্থ শাস্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় অবিচ্ছিন্ন সংশ্লিষ্ট ছিল সংগীত। রবীন্দ্রনাথের 
গান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মার্গ সংগীতের চর্চা সেখানে হত অবিরল। এখানে রামকিক্করের 
নিজ্জের কথা আমরা শুনতে পাই অন্য একটি সাক্ষাৎকারে__“গান আমার খুব প্রিয় শুনতে 
বিড় ভালো লাগে। মিউজিকের সঙ্গে পেইম্টিংএর কোথায় যেন ভীষণ একটা যোগ আছে। 
গান, বিশেষতঃ ক্ল্যাসিকাল, শুনতে শুনতে আমার মাথার ভেতরে অদ্ভুত এক ধরনের 
ছবি ফুটে ওঠে। আবেগ কাছ করে। ফেয়ার খা, আমীর খা ইত্যাদিরা ব্রেইনে ইমারত 
গড়তে জানেন। সামনা-সামনি বসে গান শুনেছি অনেকবার। আর এই শাক্তিনিকেতনে 


| 
| 
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মিউজিক নিযে তো সর্বদাই পড়াশুনা চলছে। যশস্বী সংগীতকারেরাও আছেন। রবীন্দ্রনাথের 
গানের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। আহা, কী পান তার। গান আমি খুব একটা খারাপ 
গাইতাম না। সবাই বলতো, দরাজ্ গলা । শুনবে? এক লাইন, কি দু-লাইনের বেশি গাইতে 
পারবো না। শীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজ্জাও আপন সুর..।” কেমন গাইলাম?” (সমীর 
চট্টোপাধ্যায় গৃহীত সাক্ষাৎকার, ‘অমৃত’ ১৯৭৯; উদ্ধৃত : প্রকাশ দাস সম্পাদিত “রামকিক্কর” 
পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭)। 

নাট্যচর্চা বিশ্বের সর্বত্রই হয়ে উঠতে পারে শিক্ষার এক অপরূপ মাধ্যম। এবং সে শিক্ষা 
ষে কোনো শিল্পীর কাছে এক অফুরস্ত স্বর্ণধনি। নাটক থেকে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা সম্পর্কে 
আবশ্যিক ভাবেই আ্আন অর্জ্জিত হয়। তা-হাড়াও নাটক যেহেতু ত্রিমাত্রিকতায় মূর্ত এবং সতত 
সঞ্চরমান_ তাই নাটক যেমন ভাক্ষর্ষ-বোধেরও আকর হয়ে উঠতে সক্ষম; তেমনই গতিময়তার 
দ্বাশ্বিকতার উপলব্ধিও নাট্য-শিল্পেই সর্বাধিক। রামকিঙ্কর আকৈশোর নাটকে আগ্রহী ছিলেন। 
সারাঙ্জীকনই নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন নাটকের সঙ্গে। বাকুড়ার শখের থিয়েটারে ড্রপসিন 
আর সিন এঁকে সেই সংযোগের শুরু। শান্তিনিকেতনে অভিনয়ে অংশগ্রহণ ছাড়াও তিনি 
পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যেসব নাটকের, তার মধ্যে ছিল_শেকসপিয়র ও 
বার্ড শর নাটক। ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ ও 'ক্ষুধিত পাষাণ"; ছিল রাজশেধর বসুর 
নূশত্বীর মাঠে'। শেকসপিযরর-এর “ওথেলো" নাটকটি তিনি নামিয়েছিলেন দ্বারিক' নামের 
বাড়িটিকে পশ্চাৎপটে রেখে। বাড়িটিতে কিছুটা ‘গথিক’ ভাক্কর্ষের আদল ছিল। 

আমাদের মনে হয়, এই নাট্যচর্চা তার মনে ও শিল্প-চেতনায় এক দ্বম্বময় গতিশীলতার 
বোধ উন্মোচিত করতে সাহায্য করেছিল। রামকিক্করের কাজের মধ্যে আশ্চর্য এক 
নাটকীয়তা কি পরিস্ফুট হয় না? তাঁর প্রখ্যাত ভাক্ষর্বুলিতে এবং বনু ছবিতে প্রারশই 
মূর্ত হয় গতি এবং প্রবল সক্ক্রিরতা। দৃষ্টান্ত সুজাতা, সাঁওতাল পরিবার, কলের বাঁশি, 
ধানঝাড়া, গান্ধী, থলি হাতে মানুষ যাচ্ছে, মাছ মুখে বেড়াল, নারী দাঁড়িয়ে কিন্তু তার 
পা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে কুকুর। তার ছবিতে দেখি সাঁওতাল নাচ, চোরকাটা বেছে 
ফেলছে মেয়েরা, চ্লস্ত মহিষ, চাষ সংক্রান্ত দৃশ্য, দশাসই বানরের রাজকীয় চলন। তার 
আযাব্সট্যাক্ট মুর্তিতেও ছন্দোময় গতি প্রমূর্ত হয়ে আছে। দৃষ্টান্ত বিখ্যাত 'ল্যাম্পস্ট্যান্ড'। 
আর রবীন্দ্রনাথের সেই বিতর্কিত মূর্তিটিতে বেন স্তস্তিত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 
সারাজীবনের যন্ত্রপার নাট্য-অন্কুলি। 

রামকিক্করের জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা, তার শান্তিনিকেতনে আসা ও , বিশ 
শতকের ছিতীর দশক থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতার মুহূর্ত পর্যন্ত বহুমুখী 
আন্দোলন, বিশুদ্ধ শিল্পরাপের প্রতি তার এঁকাত্তিক আগ্রহ মিলিত হয়ে এমন এক শিল্পী- 
ব্যক্তিত্বে তাকে মণ্ডিত করেছিল যে, অনেকেই তাঁকে ভারতের প্রথম আধুনিক ভাস্কর 
বলে অভিহিত করে থাকেন। রঃ / 

ললিতকলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত রামকিঙ্করে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে জয়া 
আপ্পাসামি লিখেছেন রামকিঙ্কর ভারতের প্রথম আধুনিক ভাকঙ্কর। তার অনুসরণে আমরা 
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বুঝে নেব_ কোন অর্থে রামকিস্করকে প্রথম আধুনিক বলেছেন তিনি৷ এদেশের ভাস্কর্য 
চর্চায় ১৯৩০ পর্যন্তই মোটের উপর দুটি ধারা বহমান ছিল। এক. প্রাচীন ভারতীয় মন্দির- 
ভাস্কৰ্য; দেবদেবীর মূর্তি, মন্দির-দেয়ালে উৎকীর্ণ পাথর-সূর্তির প্যানেল যেখানে বাস্তবের 
জীবনযাত্রা প্রতিফলিত ধর্মবিশ্বাস প্রাসঙ্গিক পশুপাখি সরীসৃপের অবরব। এই মূর্তিকলায় 
বাস্তবভিত্তিক অতিরপ্জন আছে কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের আরোপপ-বহির্ভূত কোনো সাংকেতিকতা 
'বা বস্ত-উজ্জর্ণতা (্যোব্স্ট্যাক্টনেস্) নেই। দুই. পশ্চিমি মূর্তিকলা_ যা আনীত হয়েছিল 
।ওপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা। প্রধানত রাজা, রানি, শাসকদের মূর্তি, তাদের হাতি-ঘোড়া, 
'সেই সঙ্গে গির্জায় স্থাপিত বিশু ও মেরিমূর্তি। সেখানেও সেই একই বাস্তবতার অবয্নব- 
সাস্থান। জয়া আপ্‌্পাসামি এবং আরও অনেকেরই মতে রামকিক্করই ভারতে প্রথম 
আযাবসট্যান্ট ভাস্কর্যের পত্তন করেন। এই আ্যাৰ্স্ট্যাক্টনেস্‌_ যা চিত্রকলায় ইমপ্রেশনিজম্‌ 
ও সুররিয়েলিছ্র্-এর সমগোত্রীয়__তার আভাস বাংলার “বেঙ্গল স্কুল’ পর্যায়ের চিত্রক'লাতে 
ছিল না। সেখানে বাংলার লোকায়ত বাস্তব আর বাঙালি-মনের সংস্কারের আভ্যাসিক 
' পরম্পরায় গৃহীত দেবদেধী-ধর্মভাবনার উপাদান সমকালীন স্বদেশীয় পরিমন্ডলের সঙ্গে 
। মিশেছে। কিন্তু অস্তরের অস্তঃস্তল-রহস্যের আযাবস্যাক্ট অনুভবকে স্পর্শ করবার এবপা 
নেই সেখানে। সেই এষণা রামকিন্করের ছিল। শিক্পরূপের ওই নিগৃঢ় স্বরূপ সম্ভানের 
তীব্র আকাণ্তক্ষা এবং সেই আকান্তক্ষাকে সর্ব দেহ-মন দিয়ে প্রস্ফুটিত করে তোলার একাস্ত 
' স্বভাব ক্রিয়াই তাকে করে তুলেছে এদেশের প্রথম আধুনিক ভাস্কর__্ষার কাদের মধ্যে 
 প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোনো ভিন্ন মাত্রা নেই। 

।  আ্যাবস্ট্যাক্ট ভাস্কর রূপে রামকিস্কর ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে নিজের ছায়গা 
। করে নিয়েছেন। যে কাজজটির সাক্ষ্যে তাকে প্রথম আ্যাবস্ট্যাক্ট ভাস্কর বলা হয় সেটি হল 
১৯৪০-এ করা 'ল্যাম্পস্ট্যান্ড'_শাস্তিনিকেতন আশ্রমের পুরোনো অতিধিভবনের সামনে 





৷ স্থাপিত এই কার্জটিকে মোটেই বাতিদান বলা বায় না। বাস্তবে আলো দ্বালাবার কাজে 
: এটির ব্যবহার হবে না। কাজটির পরিকল্পনার মধ্যেই বিমূর্ত গড়নের একটি শিল্পাধার 


ও উত্থিত শিখার আভাস রয়েছে। এই মূর্তি দেখে অনেকের মনে হয__ফেন সারস বা 
বক জাতীয় কোনো পাখির অস্তিত্ব মিশে আছে এই মুর্তিতে_ কখনও একটি মনে হয়, 


' কখনও দুটি। ডানা ঈষৎ ছড়ানো, সরু গলা__ একটু তোলা। আবার নারীমূর্তির আভাসও 
| বেশ স্পটই। সিমেন্ট-এ গড়া আলোক-শিখা যেন দাঁড়িয়ে ওঠা এক নারী। তাকে ধিরে 
| অদেখা আলো। রামকিস্কর এই সব কথার কোনোটাই অস্বীকার করেননি। কোনো কোনো 
: সময়ে তার আলাপচারিতা থেকে এমন মনে হয়--আযাবস্ট্যা আর কংক্রিট-এর মধ্যে 


অ-তরণযোগ্য কোনো পার্থক্য তিনি অনুভব করতেন না। একজন চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের 


৷ কাজ হল__একটি ধিম-কে ফর্ম এর, মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। এখানে আ্যাব্স্ট্যাক্ট কংক্রিট- 





এর পার্থক্য নেই। রামকিঙ্করের গড়া জ্যাব্স্ট্যাক্ট ভাস্কর্য যেন কংক্রিট ফর্ম থেকে সম্পূর্ণ 


। বিচ্ছিন্ন নর। কংক্রিট-্ভান্কর্ষের বিভিন্ন টুকরোকে বিভিন্ন তল ও কৌপিকতা থেকে ছুড়ে 


দিরে আযাক্স্ট্যা্ ফর্ম তৈরি হর়। অনেকটা কিউবিস্ট ছবির মতো। 
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মৃণাল ঘোষ তার “রামকিঙ্কর চল্লিশের আধুনিকতা” বইটিতে এই শিল্পীর স্বাতজ্যের 
এমন একটি দিক তুলে ধরেছেন যা তাঁর কাজ সম্পর্কে এযাবৎ বিশেষ আলোচিত হয়নি। 
বাংলার সমা্জ-সংস্কৃতিতে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও চষ্লিশ-এর কালপর্ব একটি 
বাকবদলের পালা সূচিত করেছিল। মধ্যবিত্ত জীবনের বৃত্ত থেকে, প্রথাসিদ্ধ নান্দনিকতা 
ও মূল্যবোধের মানসিক অভ্যাস থেকে সজোরে বেরিয়ে এসেছিল বাঙালির চেতনা। 
পিছুটান অবশ্যই ছিল, কিন্তু স্থিতাবস্থার প্রতি প্রশ্নবিহীন আনুগত্য আর ছিল না। চল্লিশ 
এ এই নতুন সংস্কৃতির পল্পবিত বিকাশ ঘটলেও উৎস-কাল ছিল অবশ্যই ১৯৩৩__যখন 
ফ্যাসিবাদের আশ্বাসনে হতচকিত হয়ে উঠেছিল বিশ্বের মানুষ ফ্যাসিবাদের বৈপরীত্যেই 
গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের শিক্ষা সম্পর্কে নতুন ভাবনা শুরু হয়। 

এই নতুন পথের যাত্রী শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের সৃষ্টিকর্মের বিবয়- 
বস্তুতে যে নতুনত্ব নিয়ে এলেন তার সমৃদ্ধি ও হাদয়স্পর্শী সত্যতা আঙ্গও আমাদের শিহরিত 
করে। কেবল চিত্র ও ভাস্কর্যের দিকেই যদি তাকাই শ্রহল্লে আছেন জয়নুল আবেদিন, 
চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রেবা হোর। বিশেষ করে বাংলার 
মন্বস্তরের আঘাত তাদের বহু বছরের অধীনতার সংক্ষুব্ধ উপলব্ধির প্রকাশ মুখ খুলে দিল 
ফেন। রামকিঙ্করের ছবিতেও এই অনুভাবনার প্রত্যক্ষ রাপায়ণ ছিল কোথাও কোথাও । 
দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে শুকিয়ে যাওয়া মানুষের ছবি এঁকেছেন তিনি। শকুন খুবলে খাচ্ছে 
মানুষের শব; কংকালসার শিশুর মৃত শরীর কোলে নিয়ে তেমনই শীর্পদেহ জননী। 
ধানবাড়া” বা হার্ভেস্টার” মূর্ভিটিও ১৯৪৩-এ করা। 

কিন্তু মৃণাল ঘোষ যথার্থই বলেছেন, কেবলই এই বিবয়বস্ত-উত্থক্ষপ্ত বিপন্নতাকে 
রাপায়িত করা তার সাধনার লক্ষ্য ছিল না। শিল্পী রামকিস্কর প্রকৃত শিল্পীর মতোই নবীন 
রাপাবয়ব, বিষয় ও উপলব্ধির অনুসারী “রূপাকৃতি” বা ফর্মএর সন্ধান করেছেন সারাজীবন 
_ সচেতনতায়, অ-সচেতনতায় এবং অবচেতনায়। তাই চল্লিশের এই আলোড়ন প্রধানত 
নতুন অবয়ব, নতুন ফর্ম-এর জন্ম দিল তার কাজে। খেটে খাওয়া মানুষ নিয়ে ছবি ও 
মুর্তি তিনি চিরকাল নির্মাণ করেছেন। সীওতালদের নিয়ে এত কাজ আর কোনো ভারতীয় 
শিল্পী করেননি। তাদের জীবনযাপনই এক সংগ্রাম। সেই সংগ্রামই জরীবত্ত হয়ে ওঠে তার 
প্রামের মানুষকে, পশুকে নিয়ে আঁকা ছবিতে এবং ভাস্কর্যে। কিন্তু চল্লিশে এসে, নৃশংস 
সময়ের প্রতিক্রিয়ায় ভার রং-তুলি যেন অন্য ভাবায় কথা বলে উঠল। 

এই পর্বের দুটি ছবির প্রসঙ্গ এনেছেন মৃণাল ঘোব । সাধারণভাবেই কৃষ্ণ-জ্রন্ম বিষয়টি 
নিয়ে একাধিক ছবি এঁকেছেন রামকিঙ্কর। যতগুলি পুরাণকল্পের স্বীকরপ আছে তার 
শিল্পকাজে তার মধ্যে এটি ছিল তার প্রিয় বিষয়। মৃণাল ঘোষ লিখেছেন_-“কলাভবন 
সংগ্রহের কৃষ্ণের জম্ম” ছবিটিতে চল্লিশের বাস্তবতার প্রতীকী ভাষ্য ফুটে ওঠে প্রকটভাবে। 
নগ্নিকা গর্ভিনী শুরে আছে ভূমি তলে। গর্ভের উপর উদ্যত অসি হাতে বসে আছে ঘাতক। 
তার শরীর গঠনে রেখার কৌপণিকতার ফুটে উঠেছে নৃশংসতা। ভূমিতে ছড়িয়ে আছে 
শিশুর ছিন্ন মুণ্ড। ওদিকে সদ্যোজাত কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে কেউ। ছুটতে 
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বেরিয়ে আসছে। আকাশে কালো মেঘে বিদ্যুতের আগুন ঝলসে উঠছে। 
বাংলার কৃষিজীবী সমাজের অতীত ইতিহাস ও পুরাণকল্পকে রামকিঞ্কর এখানে আধুনিক 
বিশ্বের সম্ত্রাময় সংঘাতের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আঙ্গিকে ব্যবহাত হয়েছে 
কিউবিজমের সারাৎসার। পিকাসোর গ্রর্িকা ছবির কথা মনে আসে খুব।” (রামকিন্কর 
চৃল্লিশের আধুনিকতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬)। 
আরও একটি ছবির কথা বলেছেন মৃণাল ঘোষ। এ চল্লিশেরই কালপর্বে আঁকা। কিন্ত 
উৎপীড়ন ও বিপর্যয়ের ছবি নয়। কাস্তে হাতে এক ক্বক-রমী। উত্তেলিত হাত। চারিদিকে 
ধান_ ধুসর, হলুদ, সবুজের বর্ণনয় বিন্যাস। যখন চারিদিকে শূন্যতা, নৈরাজ্য, বিপ্নতা 
তখন পূর্ণতার রূপ চিত্রণও এক ধরনের প্রতিবাদ। মৃপাল ঘোষ লিখেছেন সুন্দর যখন 
বাস্তবে এসে মেলে, তখন নন্দনের যে রূপ হয় তাই ধরা পড়েছে এই ছবিতে। এই দুটি 
ছবির মধ্য দিযে আমরা পাই রামকিক্করের মনের বা নৈতিকতার দুটি দিক। চল্লিশের 
নৈতিকতার এই একটি কাঠামো তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন, যার উপর তিত্তি করে আমাদের 
আধুনিকতা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে” (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭) এই উক্তির ভিত্তিতে আমরা 
“ধানঝাড়া’ ভাক্কর্যটকেও নতুন করে দেখতে পই। দুর্ভিক্ষের কালে গড়া হলেও এ মুর্তি যেন 
'ুর্তিক্ষ প্রতিরোধেরই প্রতীক। এভাবেই স্বাতন্ত্য বমাহ্রিক হয়ে ওঠেন রামকিক্ষর। 
. ্লামকিচ্করের কয়েকটি সুপরিচিত ভাস্কর্যের প্রসঙ্গ দিয়ে শেষ করব এই লেখা। একটু 
সন্ধান করব সেই ভাস্কর্যের অভিনবত্ব। তার আগে বলে নেওয়া যাক আরও একটি কথা। 
। অনেকের এমন ধারণা আছে বে রামকিক্কর শিল্পীরূপে অবহেলিত ও উপেক্ষিত থেকে 
| গেছেন। তার দারিহ্যও কখনও দূর হয়নি। দারিহ্য দূর হয়নি__একথা সত্য। কিন্তু সে- জন্য 
তার স্বভাবের দায় যতটা, ততটা বোধ হয় কোনো কুচক্রের নর। নিজের কাজের প্রচার 
ও বিপণন সম্পর্কে উদ্যমহীনতা ও ওুঁদাস্যই তার প্রধান কারণ। রামকিক্করের অনুগাশীজনের 
' কাছে শুনেছি যে, তার চৌকির বিছানার তলায় মাঝে মাঝে পাওয়া যেত না-ভাগানো চেক। 
: যিনি চেক ভাঙাতে ভুলে যান তীর দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নর কারোর পক্ষেই। 
| শিল্পী হিসেবে তিনি উপেক্ষিত ছিলেন না__তথ্যই তার সাক্ষ্য। বয়স যখন চল্লিশ 
হয়নি তখনই তিনি নেপাল সরকারের কাছ থেকে কাদ্র করবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন 
| ১৯৪৫ ব্িস্টাব্দে। প্যারিস-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 
' ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত কয়েকজন শিল্পীর কাজের সঙ্গে তার কাজও পাঠানো 
। হয়েছিল। প্যারিস-এ ই আন্তর্জাতিক বিমূর্ত শিল্প প্রদর্শনীতে নির্বাচিত হয়েছিল ত্র তিনটি 
৷ ছবি। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কর্য বিষয়ে বক্তৃতার জন্য তাকে 
আমন্ত্রণ জানানো হয়। ভারত-সরকারের ন্যাশনাল আ্যাকাডেমি অব আর্ট-এর সদস্য 
নির্বাচিত হন ১৯৫৪-তে। 
ৰ ভারত সরকার তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ১৯৫৫-তে দিল্লির রিজার্ভ ব্যা-এর 
সামনে যক্ষ ও যঙ্গীর মূর্তি নির্মাণের জন্য। রবীন্দ্রনাথের যে বিমূর্ত মুখাবয়ব তিনি ১৯৩৮ 
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এ নির্মাপ করেছিলেন সেটি হাঙ্গেরি-র বালাতোন হুদের ধারে স্থাপন করবার ভ্দন্য ভারত- 
সরকার থেকে নির্বাচন করা হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে! ভারত সরকার তাকে বিভিন্ন 
কাজের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন এই সমর থেকে। অনেক জ্বারগায় বন্তৃতাও দেন। 
শাস্তিনিকেতনের শিক্ষকতার প্রফেসার পদে বৃত হন ১৯৬৮ প্রিস্টাব্দে। এর পরে হয়েছিলেন 
বিশ্বতারতীর প্রফেসর এমেরিটাস। ভারত-সরকারের পত্রভূবণ সম্মান-উপাধি লাভ করেন 
১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে, ললিতকলা আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হন ১৯৭৬ ত্রিস্টাব্দে।' পরের 
বছর ১৯৭৭-এ পান কিশ্বভারত্বীর সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্রম'; ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 
ভূষিত হয়েছেন রবীজ্ঞভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে। কিন্ত 
চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর রামকিন্করের সর্বাধিক মর্যাদা এখানেই __এই দেশের যে-কোনো সাধারণ 
মানুষকে খাঁর শিল্পে কিছুমাত্র আগ্রহ আছে বদি প্রশ্ন করা যায়__এ-দেশের শ্রেষ্ঠ 
পাঁচজন ভাস্করের নাম কী? তাহলে তাদের নামের তালিকায় নিশ্চিতভাবে থাকবে 
রামকিস্কর বেইজ নামটি। 

রামকিঙ্কর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কংক্রিট-এ এক নারীমুর্তি গড়লেন শাস্তিনিকেতনের খোলা 
মাঠে। মুক্তাঙ্গন ভাক্ষর্য। মডেল দয়া আপ্‌পাসামি ছিলেন কলাভবনের ছাত্রী__রোগা, লম্বা । 
যখন মূর্তিটি গড়া হয়েছিল তখন চারিদিকে ছিল শুধুই শূন্যতা। পরে সেখানে লাগানো 
হয় দীর্ঘ সরল দেবদারু | ফাকা মাঠের মধ্যে শীর্ণ তনু নারীর দীর্ঘ সমুন্নত অবয়ব_ সামনের 
দিকে চেয়ে আন্মনে পথে চলেছে। রামকিন্কর নাম দিয়েছিলেন ‘দয়া’ “মূর্তি গড়া 
শেষ হলে নাম দিলাম “জয়া'। নন্দলালবাবু নাম বদলে রাখলেন 'সুআতা'। ফেন মাথার 
পরমাম নিয়ে সৃজাতা চলেছে বুদ্ধদেবের কাছে।” (সমীর চট্টোপাধ্যার গৃহীত সাক্ষাৎকার, 
অমৃত, ১৯৭৯)! রামকিস্কর মূর্তির শিরোদেশ রেখেছিলেন উন্মুক্ত, নন্দলাল বসু মেয়েটির 
মাথায় বসিয়ে দিলেন একটি পান্র। সামনে ছিল ক্লাভবনের আর এক ছাত্র কুদ্রমা 
হাঞ্জির করা উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। সুজাতা চলেছে বুদ্ধ -সকাশে পরমান্ন নিবেদনে। এই দাড়াল 
মূর্তির পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা কিন্তু রামকিন্করের ছিল না। তিনি ধরতে চেয়েছিলেন 
নাহীর ওই ধীরে চলার ভঙ্গি আর প্রাণকে। মাথা উচু, অনমিত দেহঞ্জা, উদাস পদক্ষেপ | 
কোনো তাড়া নেই, কোনো বাধা নেই, বন্ধন নেই! ধীর, অবিচলিত গতির মধ্যেই তার 
অস্তিত্বের সার্থকতা । "য়া" নামটিতে সেই অ-পরাজ্রয়ের সংকেত! রামকিক্কর ধরতে 
চেয়েছিলেন চলমানতার ক্রিয়াটিকে, নারীর শরীরকে বা বিশেষ কোনো নারীকে নয়। 
কিন্তু নন্দলাল বসু তাকে ভরে দিলেন জাতক-কাহিনির খাপে, বেঁধে দিলেন তার চলার 
লক্ষ্য। আত্মমগ্ন নারীর নিজস্ব চলার প্রাঙ্গণ ও স্বাধীনতা গেল হারিয়ে। তার উন্মুক্ত, উন্নত 
মাথায় নন্দলাল চাপিয়ে দিলেন নিবেদনের অর্ধ্য। জয়া পরিণত হল বুদ্ধ-সেবিকা সুজাতার়। 
প্রথার বাঁধনে বাঁধা পড়ল রামকিন্করের স্বাতন্ত্য। তবুও বাঁধা পড়ল না। ওই মুর্তি যারা 
দেখেছেন তারা জানেন__ওই দীর্ঘ, সরু, সরল, অ-্ভঙ্গ অবয়বে মাথার পাত্রটি মানায় 
না। সেই নারীর দেহভঙ্জিতে নিবেদন নেই, পদক্ষেপে নেই নত্রতা। সে জয়া-ই 
সুজাতা হতে পারেনি। 


ভি: বামকিছ্কর বেইজ : প্রতিভার হ্বতন্ত্ব উদ্‌্ভাস ১২৭ 


রামকিক্করের একটি বড়ো কাছ ‘কলের বাশি’ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে গড়া হয় । ছুটে চলেছে 
নিন দেহ-বিশুঙ্গে গতিবেগ । তাদের অনুসরণ করছে বাঁশি 
হাতে এক বালক। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী রামকিজ্কর আলাপচারি’ (দে 
পাবলিশিং (১৯৯৪) গ্রন্থে দেখি সোমেনদ্রনাথকে রামকিন্কর বলেছিলেন যে, তিনি কাজটির 
নাম দিয়েছিলেন ‘বড়’; পরে নাম রাখা হয় ‘কলের বাঁশি'। কে বা কারা এই নাম 
(দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। 
|  সোমেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যার আরও লিখেহেন__ওই বালকের মূর্তিটি ওই মেয়েদুটির 
সঙ্গে ঠিক যেন সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যথার্থই বলেছেন তিনি। বাস্তবে বালকটি বেমানান। শ্রমিক 
নারী নিতান্ত শিশুকে সঙ্গে নেয়। কিন্ধু পাঁচ-ছয়-সাত বছরের বালক ওই সমাজে অনেকটাই 
'স্বাধীন বিচরণে অভ্যস্ত | 
।  শিল্প-অবয়বের দিক থেকেও মূর্তিটি একটু প্রশ্ন তোলে। কাশি হাতে ছেলেটির গড়নে 
'ও পায়ের নৃত্যভঙ্গিতে একটু ইউরোপীয় ছাঁচ আছে। যেমন পাশ্চাত্য চিন্রকলায় থাকে 
৷ বালক দেবদুতের ছবি। সুন্দর সরল, মুখ, হাত-পা-এর ভঙ্গি ছন্দোময়, পিঠে ডানা। 
. রামকিস্করের ভাক্ষর্যে ডানা নেই; কিন্তু বালকটির পদক্ষেপে উত্তোলিত একটি পা ও 
' বাছতে, শরীর-রেখার বলয়িত সুস্থাদে যেন বাস্তব ছাপানো ভাবময়তা। 
৷  সোমে্্রনাথ রামকিক্করকে সে-কথাকে বলতে তিনি তা মেনেও নিয়েছিলেন এবং 
৷ একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। নারীমূর্তির শাড়ির আঁচল চলার বেগে উড়স্ত। কিন্তু লোহার 
৷ ফ্রেমে জমানো কতক্রিট-এ গড়া আঁচল উড়িয়ে, দেওয়া সহজ নয়। ভারে ভেঙে পড়বার 
! সম্ভাবনা। তাই বালকটিকে জুড়ে দিয়ে তার উঁচু করে তোলা হাতের বাঁশিতে ঠেকা দিয়ে 
: উদ্ভত্ত রাখতে হয়েছে সেই অঁচলকে। 
ৰ যুক্তি অকাট্য। তবু এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে মনে ভেসে আসে অন্য একটি ভাবনা। 
৷ হয়তো ভাস্কর্যের এই নমুনাটির নাম 'ঝড়'-এর বদলে ‘কলের বাশি’ হবার ফলেই এই 
বিপত্তি। আদি নাম ‘বড়’ যদি থাকত তাহলে দৃশ্য-বাস্তবতার দাবি প্রধান হয়ে উঠত না, 
৷ কারণ সেখানে রূপাবয়ব দেওয়া হচ্ছে একটি অনদৃশ্যমান বায়বীয় আলোড়নকে। দুটি 
নারীর ছুটে চলা সেখানে সেই ঝড়ের পার্থিব রূপের আভাস। কিন্তু ঈযৎ-র্লপারোপিত 
৷ গড়নের, বাঁশি হাতে ধরা বালকটি যেন ঝড়ের প্রাপ-প্রতীক। সে-ই যেন ঝড়ের হাওয়া, 
। ঠেলে নিয়ে চলেছে পার্থিব অস্তিত্বকে । 
ৰ রামকিন্করের অন্য একটি বিশেষ ধরনের কাছের উল্লেখ করা যার। শাস্তিনিকেতনের 
। এক ছাত্ৰীনিবাস তৈরি হয়েছিল এক শিল্পপতির দানে। সেই ভবনটির সামনে একটি সুদশ্য 
৷ ফোয়ারা গড়ে দেবার ভার নিলেন তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। গড়া শুরু হল দুটি মৎস্যকন্যা। 
এমন কিন্তু নতুন ভাবনা নয়। ফোয়ারা থেকে যখন উচ্ছিত হবে জল_তখন নীরসন্নাত 
মৎস্যকন্যা দুটিকে শৈল্পিক সংস্কৃতির পরম্পরায় বেশ স্বাভাবিক দেখাকে__এমনই ছিল 
তার পরিকল্পনা। কিন্তু নিরাবরণ মৎস্যকন্যার মূর্তি ছাত্রীনিবাসের সামনে থাকা খুব শালীন 
! নর। এমন সমালোচনার গুঞ্জন উঠল । রামবিক্ষর মূর্তি বদলে দিলেন__মেয়েকে করে দিলেন 
| মোব। ফোয়ারা ঘিরে দুটি মহিষ কিন্তু তাদের লেজের দিকটা মাছের মতো। 
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হঠাৎ মহিষের কথা কেন মনে এল তীার-_সোমেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তরে রামকিন্কর 
বা বলেছিলেন তা লিপিবদ্ধ আছে "শিল্পী রামকিক্কর আলাপচারী” বইটিতে। এক গ্রীম্ম 
দ্বিধহরে ভুবনডাঙার পথে দেখেছিলেন একটি মহিবের গাড়ি। ধুঁকতে ধুঁকতে পথচলা 
মহিষ দুটি পথের পাশে কর্দমাক্ত এক জলাশয় দেখে সহসা দ্বিগুণ বেগে, অপ্রতিহত গতিতে 
গাড়ি সুন্ধ ছুটে নেমে গেল জলে। মেরে মেরে তাদের ওঠাতে পারছিল না গাড়ির চালক। 
তাদের লেজ আছাড়ি পিছাড়ি ঝাপট মারছিল সেই জলে_ যেন মাছ অবিকল। সেই 
তৃষ্ণাতাড়িত দুই মহিব আর তাদের মতস্যোপম লেজের ঝাপট-_ এই দুই বাস্তব যখন 
শিল্প-রাপাবরব পরিপ্রহ করল একত্রে তখন দুটি মিলে হয়ে গেল যেন সিম্বলিক ভাস্কর্য 
রামকিন্কর নিজে কখনও কংক্রিট আর বাস্তবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান স্বীকার করেননি। 

সবশেষে আমরা আসব রামকিস্করের গড়া সেই বিতর্কিত এবং অসামান্য রবীন্দ্র 
প্রতিকৃতি প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এসে না পৌছলে যা হয়েছেন তা হতে 
পারতেন না রামকিক্কর। রামকিন্করকে কাজের পরিকল্পনায় পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হোক__ 
এই অকথিত ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের সমর্থনেই বহাল ছিল। যখনই সুযোগ এসেছে তখনই 
রবীন্দ্রনাথ তাকে উৎসাহ দিয়েছেন। 

সেই রবীন্্রনাথের প্রথম অবক্ষ মূর্তি গড়লেন রামকিন্কর ১১৩৮-এ। কোন্‌ রূপে 
তার সামনে দেখা দিলেন বিশ্ববরেপ্য রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনের গুরুদেব? মুখমন্ডলের 
আকৃতি ভাণ্তা ও ব্যাকা। চুলের ঢেউ-এর মধ্যে শূন্য গহূর। নাক লম্বাটে পাটার মতো, 
উপরে-নীচে প্রায় সমান চওড়া। দুটি চোখ অসমান্তরাল- উঁচু নিচু, একটু মনে করিয়ে 
দেয় পিকাসোর কোনো কোনো কাজ। চোখ দুটিতে আঁখি-তারকার জায়গায় বসানো দুটি 
অর্ধেক বেরিয়ে আসা গোলক (০৪11)। একটি বল সম্পূর্ণ নিদাগ; সে-চোখে তারা নেই, 
দৃষ্টি নেই। অপর চোখে গোলাকৃতি ক্ষুদ্র মণি। প্রসন্নতা ও প্রশান্তির এক বিন্দু চিহ্ন নেই 
সেই চোখের ভাষায়। নিরুপায় ক্রোধ, হতাশা আর অপ্রসন্নতা যেন বর্ষিত হচ্ছে সেই 
দুই চোখের দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের দাড়ি দুপাশে সরু করে কাটা_ প্রাচীন পশ্চিম এশীয় 
ছবি ও মূর্তিতে যেমন দেখা বেত__ মিশরীয় কিংবা ইহুদিদের কোনো মস্তক-াক্ষর্যের মতো। 
রবীন্দ্রনাথের যে ধবিকল্প ইমেজ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং অনেক সময়েই তার ভক্তরা জগতের 
সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন__এই মূর্তি সেই ইমেজের ভিন্ন মুখ দেখায়। 

সকলেই দ্গানেন, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে হাঙ্গেরিতে এই মূর্তিটি পাঠানো হয়েছিল! 
রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ এই ভাক্কর্ষে পরিস্ফুট কিনা তা নিয়ে বহু আলোচনা চলেছিল অনেকদিন 
ধরে। অবশ্য সরিয়ে নিরে অন্য মূর্তি বসাবার প্রস্তাব কার্যকর হয়নি শেষ পর্যস্ত। 

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ তাবোধ ও প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিকতার আবরণের তলায় চাপা দিয়ে 
রাখা যন্ত্রণা, ক্ষোভ, ক্রোধ ও নৈরাশ্যের সম্মিলিত উপলব্ধির অকপট প্রতিরাপ এই মহান 
ভাক্ষর্ষে। এই মুর্তিতে রবীন্দ্রনাথ আর রামকিক্কর- দুজনেরই সুগভীর স্বাতস্ত্যের অভিজ্ঞান 
মুদ্রিত দেখি। 





দ্য পেইন্টিং অব অবনীন্দ্রনাথ টেগোর। 
আর শিবকুমার। প্রতিক্ষণ, ২০০৮। ৭০০০ টাকা 


! অবনীন্দ্রনাথের ছবি 
| মৃণাল ঘোষ 
এক. 
দ্য পেইন্টিং অব অব্নীন্্রনাথ টেগোর' নামে আর. শিবকুমার-এর লেখা সুবিশাল গ্রন্থটি 
প্রতিক্ষণ' থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর (২০০৮) আমাদের অবশীন্রচর্চার একটি পর্যায় 
পরিপূর্ণতা পেল, এরকম বলা যায়। এর পরেও অবনীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই আলেচিত হবেন। 
সে আলোচনার এ বইটির গুরুত্বপূর্ণ নিরন্ত্রকের ভূমিকা থাকবে। চর্চা আগে যে খুব কম 
হয়েছে, তা নয়। এ বইতেই বে প্রস্থপঞ্জি আছে, তা যথেষ্ট ব্যাপক। তার জীবন নিয়ে লেখা 
হয়েছে। আধুনিকতায় তার এতিহাসিক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। লেখা হয়েছে তার সাহিত্য 
নিয়ে, এবং ছবি নিয়েও। তবু ভারতীয় দৃশ্যকলার আধুনিকতার তার যে পথ্থিকৃতের ভূমিকা, 
। সেই মুল্যায়ন-এর আগে সেভাবে সম্পূর্ণতা পায়নি। কেননা এ বই লেখার আগে পর্যন্ত 
তার ছবির একটা বিরাট অংশ সাধারণ দর্শক বা গবেষকের কাহে অনধিগন্য ছিল। বাংলায় 
তার সমসাময়িক মানুষেরা বা পরবর্তী কালের আগ্রহী গবেষকরা হয়তো কিছু কিছু দেখেছেন। 
সারা শিল্পী হিসেবে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বা 
কে. জি. সুক্রামনিয়নের মতো কিছু মানুষ এদিক থেকে স্রণীয়। 

তাদের অভিজ্রতা পরবর্তী প্রজন্মের আরও কিন্তু মানুষকে সচেতন করেছে। কিন্তু 
' তন্নিষ্ঠ গবেষণায় ব্রতী করতে পারে নি, তাঁর ছবির সেই অনধিগম্যতার কারণে। তার 
' ছবির একটি বিরাট সম্ভার “রৰীন্দ্রভারতী সোসাইটি'র কাছে সংরক্ষিত ছিল। আছে এখনও । 
কথা ছিল, সেগুলি সাধারণ মানুষের দেখার সীমার মধ্যে আনা হবে। কিন্তু আঙ্গও তা 
' হয়নি। ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক এতিহোর এই অমূল্য সম্পদ একটি ঘরে স্টিলের ট্রান্কে 
৷ বা ক্যাবিনেটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। একেবারেই লোকচক্ষুর অস্তরালে। কিছু প্রিন্ট 
বেরিয়েছে। কোথাও কোনও প্রদর্শনীতে কিছু ছবি পাঠানো হরেছে। কেউ কেউ দেখার 
৷ সুযোগ পেয়েছেন। আবার তা বিস্ৃতিতে তলিয়ে গেছে। 





১৩০ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


এই প্রথম সফল একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে সেই ছবি ক্যাবিনেটের অন্ধকার 
প্রকোষ্ঠ থেকে দিনের আলোয় নিয়ে আসা যায়। অনেক দিনের অনেক প্রচেষ্টা, বছ আইনি 
জটিলতা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত যে তা সম্ভব হয়েছে, এর পিছনে প্রতিক্ষণ প্রকাশন'_ 
এর অবদান অবশ্যই স্মরলীয়। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সংগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে প্রায় 
আড়াইশো ছবির প্রতিলিপি। এ ছাড়া দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট, শান্তিনিকেতনের 
কলাভবন, কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু ছবি নিয়ে এই 
যে সংগ্রহটি তৈরি হয়েছে, তাতে অবণীন্দ্রনাথের ছবির ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতাকে প্রায় 
সম্পূর্ণভাবেই ধরা গেছে। পর্যায়গুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করা হয়েছে। সেই বিভাগ অনুযায়ী 
ভার ছবির বিবর্তনকে অনুপুস্থভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। এত বিসভ্তৃতভাবে এত তথ্যসমৃদ্ধ 
বিশ্লেষণ এর আগে হয়নি বললেই চলে। বইটির দুটি দিক। একদিকে অব্নীন্দ্রনাথের সারা 
জীবনের কাম ছবির প্রতিলিপির মাধ্যমে পাঠক বা দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। 
আর একদিকে ছ্বিগুলির এতিহাসিক, শিল্পতাত্তিক ও নান্দনিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 

এ ছাড়াও ১৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১১ ইঞ্চি বিস্তারের মোটা আর্চপেপারে ছাপা ৩৮৪ পৃষ্ঠার 
এই বইটিতে আছে প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পতান্বিক কে. জি. সুব্রামনিয়নের লেখা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, অবনীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ভ্রীবনপপ্রি, এবং অবশীন্রচর্চা সম্পর্কিত গ্রহথপঞ্জি। 
বইটির বিনিময়-মূল্য সাত হাজার 'টাকা। গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব এই মূল্যকে সমর্থনই করে। 
শিল্পীর আঁকা ছবির প্রতিলিপি ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন বয়সে তার মুখাবয়ব ও পূর্ণাবয়বের 
আলোকচিত্র এবং জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়ির ও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ছবি। এক্সন 
শিল্পীকে নিয়ে এরকম আয়তনের ও এত দামের বই কলকাতায় এর আগে খুব বেশি 
প্রকাশিত হয়নি। এত বৈভব সত্বেও কিছু খেদ থেকে বার। ছবির মুদ্রপের মান সব ক্ষেত্রে 


- সমান উত্তীর্ণ নয়। অনেক ছবিতেই বর্ণের উজ্জলতা স্কিমিত হয়েছে। রঙের টোনাল- 


এফেব্ট্রকে ঠিকমতো আনা সম্ভব হয়নি। মুদ্রণের এই দুর্বলতার জন্য অনেক ছবিরই প্রকৃত 
কৈভব প্রতিলিপিতে ধরা পড়ে নি। এটা ঘটেছে বিশেষভাবে দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি 
অব মডার্ন আর্ট সংগ্রহ থেকে নেওয়া ছবিগুলিতে। সেই ছবির আলোকচিত্র বা ট্রান্সপারেন্সি 
সম্ভবত গ্যালারি থেকেই দেওয়া হয়েছিল! প্রকাশক আলোকচিত্রী নিয়োগ করে ছবি 
তোলাতে পারেন নি। মূল আলোকচিত্র দুর্বল থাকায় মুদ্রপও দুর্বল থেকেছে। মুদ্রণের বিভিন্ন 
পর্যারে মূল ছবির সঙ্গে প্রতিলিপি মিলিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয় নি! ফলে মূলের সঙ্গে 
মুদ্রণে বর্ণের ছায়া-প্রচ্ছায়ার কিছু অমিল থেকে গেছে অনেক ক্ষেত্রে। এই বিচ্যুতি হয়তো 
ততটা সমস্যার হত না, যদি বইটি অবলীন্দ্রনাথের ছবি সম্যক জ্রানেন, এমন মানুষের 
জন্যই শুধু তৈরি হত। কিন্তু বইটি তো যাবে দেশ-বিদেশের অনেক মানুষের কাছে, যাঁরা 
অবশণীন্দ্রনাথকে আদৌ জানেন না। এই দুর্বল মানের ছাপা ছবি থেকে তাদের কাছে তো 
এই শিল্পী সম্বন্ধে ভুল বার্তা পৌছনোর সম্ভাবনা! দীর্ঘ দিনের অনবধানতায় বা ভুল 
মূল্যায়নে, অবনীন্দ্রনাথের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই যথেষ্ট অবহিত নন। এই বইটি তাদের 
সাহায্য করতে পারত, যদি ছবির উপস্থাপনা মূলের অনেকটা কাছাকাছি যেত। কিন্ত 


ফেব্ুয়ারি-ুল ০৯ অবশীন্ত্রনাথের ছবি ১৩১ 


হায়ত্রাবাদের ‘প্রগতি অফসেট” থেকে ছেপেও শেষ রক্ষা হল। এই অভাবটুকু মেনে নিয়ে 
বইটির গভীরে প্রবেশ করলে, পাঠক কিন্তু শূন্য হাতে ফিরবেন না। 
দুই 
অবশীন্দ্রনাথের প্রতিভা দুটি দিকে বিকশিত হয়ে. পরিপূর্ণতা পেয়েছিল । শুধু দুটি নয়, তার 
সৃজ্জনে তৃতীয় একটি ধারাও উন্মীলিত হয়েছিল তার জীবনের পরিণত পর্বে। খেলার 
মতো সেই ধারাটিকেও আঙ্দ আমরা চিনে নিতে পারি তার প্রতিভার প্রধান এক প্রকাশ 
হিসেবে। ১৯৩০ সালে ‘আরব্য রজনী” চিত্রমালার প্রায় ৪৫টি ছবি শেষ করার পর তার 
ছবি আঁকা থেমে গিয়েছিল বা অনেকটাই কমে এসেছিল। ১৯৩৮-এর 'কৃষ্মমঙ্গল’ ও 
কবি কষ্ধনেচণ্ী’ চিত্রমালার আগে তিনি ছবি বিশেষ আকেন নি। তার দাদা গগনেন্দ্রনাথের 
'অসুস্থতাকে এর একটি কারপ বলে মনে করা হয়। এই সাত-আট বছরের মধ্যবর্তী সময়ে 
তিনি যে কিছুই করেন নি, তা নর়। এই সময়েই তার হাত দিয়ে বেরিয়েছে কিছু কাজ, 
যাকে আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিনতে পারি আমরা। এই সময়েই তিনি খেলাচ্ছলে 
| লিখছিলেন কিছু যাত্রাপালা, যার অবলম্বন ছিল রামায়পের কাহিনি। প্রচলিত পরিচিত 
'গল্পকে ভেঙে তিনি তাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখেছিলেন 'খুদ্দুর যাত্রা” বা 'খুদি 
' ক্লামলীলা’-র মতো যাত্রাপালা। এই লেখাকে যেভাবে তিনি সচিত্রিত করেছিলেন, তার 
' মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছিল তার প্রতিভার তৃতীয় দিকটি। সচিত্রকরণের মধ্য দিয়ে কৌতুকচ্ছলে 
| রামায়পের গল্পের সময়কে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন তার সমসাময়িক কালের সঙ্গে। ওই গল্পের 
| মধ্য দিয়েই বা তার সচিত্রকরপের মধ্য দিয়েই তিনি গড়ে তুলেছিলেন তার নিজের সময়ের 
বা সেই সময়ের বাস্তবতার এক বিক্পেবণাত্মক সমালোচনা। তাঁর এই কাছের মধ্যেই সুপ্ত 
' ছিল বিরাট এক সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যে ১৯৬০-৭০-এর দশকে বা আমাদের দেশে ১৯৯০- 
' দশক পরবর্তী সময়ে উত্তর-আধুন্ক শিল্পভাবনা নিয়ে যে তুমুল আলোড়ন. চলেছে, তার 
বীজসুপ্ত ছিল অবশীন্দ্রনাথের ওই প্রয়াসের মধ্যে। এ ছাড়া তার কুটুম-কাটামের’ মধ্যেও, 
৷ আছর যাকে ‘রেডিমেড’ থেকে রূপাস্তরিত শিল্পরুপ বলা হয়, তার এক সার্থক রাপারণ 
ছিল, ছিল ‘ফর্ম ইটসেল্কফ’-এর বিদগ্ধ প্রকাশ, আধুনিকতা বহুদিন ধরে যে সন্ধানে নিয়োজিত 
' ছিল। এই যে প্রচলিত বুপরীতির বাইরে গিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এটা তার সময়ের 
' পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একেবারেই নতুন পদক্ষেপ! এটা তিনি করেছেন একেবারেই খেলাচ্ছলে, 
কোনও মহৎ কিছু করার অভিপ্রায় বা প্রিটেনশন' মনে না রেখেই। এই পর্যায়টিকেই 
: আমরা বলতে পারি তার প্রতিভার তৃতীয় দিক বা তৃতীয় প্রকাশ। 'কুটুম কাটাম' সম্পর্কে 
1 এ বইতে বিশেষ আলোচনা নেই। থাকলে ভাল হত।- 
প্রথম যে দুটি দিন্ডের কথা কলা হল, তার মধ্যেই আমরা পাই পরিচিত অবনীন্দ্রনাথকে। 
' একটি তার সাহিত্য সাধনার দিক। অন্যটি চিত্র সাধন'র। সাহিত্যে তার অবদান অনন্য। 
, একেবারে রাষীন্িক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও তার % ক্স বা শিশু-সাহিত্যে তিনি তৈরি 
' করেছেন একেবারেই বিকল্প এক ভূমি। সেটা বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। তার শিল্পত 





১৩২ পরিচয় . মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


বা শিল্পনন্দনমূলক লেখাতেও তিনি তার সময়ের প্রচলিত প্রবাহের বাইরে দাড়াতে 
পেরেছেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাগেশ্বরী 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা সংকলিত হয়েছে তার “বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী’ গ্রন্থে, সেটাও 
বাংলা ভাষায় শিল্প-নাম্দনিক আলোচনার নতুন মুল্যায়ন তৈরি করেছিল। তার এসব 
সাহিত্যমূলক লেখা নিয়ে খুব একটা বিতর্ক নেই। বাংলা ভাষার পরিমঞ্জলে এগুলি তার 
প্রতিভার অনন্য দীপ্তি হিসেবে সুপরিচিত। বাংলার বাইরে এ লেখা খুব একটা পরিচিত 
নয়, ভাষার -ব্যবধানের কারণে। এদিকটা সম্পর্কে সেখানে খুব একটা আগ্রহ জাগে নি 
আঙ্ও। ততটা ভাবিতও নন কেউ। 

বিতর্ক ওঠে দ্বিতীয় বা তার প্রতিভার প্রধান ক্ষেত্রটি নিয়ে। ভারতের আধুনিক চিত্রকলার 
জগতে তার অবস্থান অনন্য। এটা কি সত্যিই অনন্য? আধুনিকতার প্রথম পথিকৃৎ বলে কি 
গণ্য করা হবে তাকে? তার ছবি কি আদৌ আধুনিকতার কোনও দিকনির্দেশ করে? এই 
প্রশ্নগুলো বারবার তার ছবি সম্পর্কে উঠেছে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের উত্তর 
খুঁদেছেন। বিংশ শতকের প্রথম তিনটি দশকে, নব্য-ভারতীয় ধারা বা স্বদেশচেতনা-আশিত 
নম্দনভাবনা যখন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে, তখন অবনীন্্রনাথের ছবির একরকম মুল্যায়ন 
হয়েছে। সিস্টার নিবেদিতা, আনন্দ কুমারস্বামী বা অর্ফেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো চিস্তুক 
বা তাত্তিকদের লেখার অবনীশ্বনাথের গুরুত্ব একভাবে প্রতিভাত হয়েছে। গুপনিবেশিক 
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশের এঁতিহা-অনুপ্রাণিত চিত্র-আঙ্গিক উদ্ভাবনের প্রধান এক 
পথিকৃতের মর্যাদা সেই সময় তিনি পেয়েছেন। তখন আধুনিকতাকে স্বদেশচেতনার ভিত্তি 
থেকে জাগানোর একটা প্রকল্প কাজ করছিল। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও তার প্রথম পর্বে অস্তত 
১৮৯৭ থেকে ১৯১০-১৫ পর্যন্ত সেই প্রকল্পের সমর্থক ও একজন অংশীদার ছিলেন। ১৯২০- 
র দশকের পর থেকে এই প্রকল্প ধীরে ধীরে ক্লথ হতে থাকো তবু ১৯৩০ এর দশকেও 
এর অভিঘাত কিছু ছিল। কিন্তু স্বদেশ-চেতনার দৃষ্টিকোণ তখন অন্যদিকে গেছে। দেশের 
লৌকিকের গভীরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে অনেকটা। যামিনী রারের লৌকিক-সচেতনতার যার 
পরিচয় থাকে। অবলীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বদুও লৌকিকের দিকে গেছেন ১৯৩৭-৩৮-এর 
পর থেকে। ১৯৪০-এর দশকে আধুনিকতা সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধ জেগে উঠল। সেখানে 
স্বদেশচেতনার পূর্ববর্তী প্রকল্প আর তত গুরুত্ব পেল না। অমৃতা শের-গিল অবশ্য ১৯৩০- 
এর দশকেই ছবিতে তার শ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন। ১৯৪৪-এ তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তার 
কাছেও অবনীন্দ্রনাথ বা নব্য-ভারতীয় ঘরানা কোনও শুরুত্ব পায় নি। বরং রহীন্দ্রনাথকেই 
ভার মনে হয়েছিল, আধুনিকতার একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা। 

অবনীন্দ্র মূল্যায়নের পরবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে আমরা আমাদের 
দৃশ্যকলায় আধুনিকতার সূচনার ক্ষেত্রটি একটু বুঝে নিতে চাই। এ প্রশ্নটা অনেক সময় 
ওঠে রাঙ্জা রবি বর্মা কি ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম আধুনিক? না অবনীন্দ্রনাথ? শিবকুমারও 
এই প্রশ্থটিকে সয়ে গেছেন একবার । রবি বর্মাকে যখন আধুনিকতার প্রথম প্রবক্তা বলে 
মনে করা হয়, তখন আধুনিকতাকে ব্রিটিশ শুপনিবেশিকতার সঙ্গে যুক্ত করে ভাবা হয়। 
সাধারণ ইতিহাস ও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে আমাদের দেশে আধুনিকতার শুরু ব্রিটিশ 

1 








। ফেব্রুয়ারি স্কুল :০৯ অবনীন্্নাথের ছবি ১৩৩ 


 উপনিবেশিকতার সৃচনাপর্ব থেকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শিল্পকলার আধুনিকতাতেও 
৷ গুপনিবেশিকতার আধিপত্য থাকা স্বাভাবিক। ব্রিটিশ পর্বের আগে আমাদের দেশে শিল্পচর্চা 
৷ দুটি ধারার প্রবাহিত হত। একটি ছিল লৌকিক ধারা। দেশের মাটির গভীরে পরিব্যাপ্ত 


ছিল তার শাখা-প্রশাখা। আর একটি দরবারি ধারা। বিভিন্ন রাজন্য বা ধনিক শ্রেণীর 
' পৃষ্ঠপোষকতার সেখানে কাজ করতেন শিল্পীরা, বারা লৌকিক স্তর থেকে উঠে এলেও 
' পৃষ্ঠপোষকের মনন ও রুচির চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতেন। ব্রিটিশ পর্ব যুগে মোগল 
৷ চিত্রকলা বা রাজপুত বা পাহাড়ি অনুচিত্রের ধারা এই দরবারি শিল্পের মধ্যে পড়ে। এই 
ধারাশুলিকে আধুনিকতার অত্তর্তুক্ত করা যায় না, কেননা, এখানে শিল্পীর প্রকাশ ছিল 
গোষ্ঠীগত রাপভাবনার অংশ। শিল্পীর আত্মচেতনার কোনও অনন্য প্রকাশ সেখানে ঘটত 


| না। আধুনিকতার সঙ্গে শিল্পীর আত্মতার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। 


ব্রিটিশ শুপনিবেশিকতার সূচনার পর দরবারি শিল্পের ধারা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হতে 


' থাকে! ব্রিটিশ শিল্পীরা এ দেশে এসে তাদের দেশে চর্চিত আঙ্গিককে এ দেশে বিস্তৃত 
: করতে থাকেন। তার ফলে ওঁপনিবেশিক আধিপত্যের শিল্পের এক নতুন মডেল গড়ে 


উঠতে থাকে। ১৮৫০-এর দশকে মাত্রা, কলকাতা ও বন্বেতে ব্রিটিশ সরকার আর্ট স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করে। সেসব শিকল্প-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত শিল্পীরা ব্রিটিশ আযাকাডেমিক 


| স্বাভাবিকতার শৈলীতে দক্ষতা অর্জন করে শিল্পচর্চার এক নতুন মডেল তৈরি করেন। 


সেটা পূর্ববর্তী দরবারি শিল্পের ধারা থেকে একেবারেই আলাদা। সেখানে দেশীয় এঁতিহ্যের 
কোনও অনুরণন ছিল না। আবার স্বাভাবিকতার আঙ্গিকের কোনও কোনও ধারায় অদক্ষ 
স্বাভাবিকতার সঙ্গে দেশীয় বিষয় ও দেশীয় আঙ্গিকেরও কিছু কিছু মিশেল ঘটছিলল। অনামা 
শিল্পীদের তেলরগ্ডের ছবি, যাকে একসময় ডাচ্‌ বেঙ্গল বা ফ্রেঞ্চ-বেঙ্গল স্কুল বলা হত, 
এই মিশ্রপের একটি দৃষ্টাত্ত। কোম্পানি স্কুলেও আছে এই মিশ্রপ। তবে সেটা খুব সুম্ম্। 
আর্ট স্কুল থেকে পাস করে বেরোচ্ছিল যেসব শিল্পী তারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই আযকাডেমিক 


ৰ স্বাভাকিকতার রীতিকে রপ্ত করতেন। 


এইসব শিল্পীকেই আমাদের দেশে আধুনিকতার প্রথম প্রবক্তা বলে মনে করেন 
অনেকে। শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটত তাদের কাজে, এটা এর একটা কারণ। 


৷ অর্থাৎ তাদের শিল্প পোষ্ঠীচেতনার বদলে ব্যক্তিচেতনার থেকে উঠে আসত। আমাদের 


কালীঘাটের পটচিত্রের মধ্যে আধুনিকতার কিচু কিছু লক্ষণ হয়তো অনুভব করা যায়। 
কিন্তু সেটা সম্পূর্ণও আধুনিক নয়, কেননা সেখানে গোষ্ঠীচেতনাই ছিল প্রধান নিয়ন্ত্রক। 
স্বাভাকিকতার রীতিতে প্রশিক্ষিত শিল্পীরা এই ব্যক্তিচেতনা বা ব্যক্তিম্বাতস্ত্র্যের যুক্তিতেই 


' আধুনিকতার অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আমাদের 
উচ্চকোটির শিল্পচর্চায় আযাকাডেমিক স্বাভাবিকতার রীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গড়ে ওঠে। 


সেই প্রাধান্য আজও অবঝ্বনুপ্ত হয়নি। শুধু নানাভাবে তার মাত্রার পরিবর্তন হয়েছে। 
এই ধারাতে কাজ করে যেসব শিল্পী গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেন, রাজ্জা রবি বর্মা 


| তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। রবি বর্মা অবশ্য আর্ট স্কুলে প্রশিক্ষিত শিল্পী ছিলেন না। চিত্রের উদ্যোগ 


১৩৪ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আযাঢ় ১৪১৬ 


এবং অন্য শিল্পীর প্রশিক্ষণে এই আঙ্গিক খুব ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলার বামাপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বা শশিকুমার হেশ প্রমুখ অন্যান্য শিল্পীও এদিক থেকে স্বরণীয়। কিন্তু রবি 
বর্মার কাজের বিস্তার অনেক বেশি ছিল বলে, তাকেই আাকাডেমিক স্বাভাবিকতার আধুনিকতার 
প্রধান প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। কাজেই আধুনিকতা বা মভার্নিটির সূচনার আদি উৎস 
ব্রিটিশ জ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতা থেকে উদ্ভূত চিত্ররীতি, রবি বর্মা যার প্রধান পুরোধা 
এখানেই একটি বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরি হয়। রবি বর্মার আধুনিকতায় আঙ্গিকের কোনও 
স্বকীয়তা বা দেশীয় এতিহোর উত্তরাধিকার ছিল না। তিনি দেশীয় জীবন ও পৌরাণিক বিষয় 
নিয়ে ছবি এঁকেছেন, কিন্তু আঙ্গিকে সম্পূর্ণভাবেই লগ্ন থেকেছেন আ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতায়। 
সেজন্য এক সময় স্বদেশিকতাবাদী তাত্বিক ও সমালোচকরা তাকে বা স্বাভাকিকতার আঙ্গিকে 
আধুনিকতার প্রকাশ বলে মনে করেন নি। এখানেই অবশীশ্রনাথের শগুরুত্ব। অবশীন্গনাথও 
প্রথম জীবনে, সেই সময়ের প্রবণতা অনুযায়ী স্বাভাবিকতার আঙ্গিকে ছবি আঁকা শিখেছেন, 
চর্চাও করেছেন। এখানে আমরা তার প্রথম জীবনের জীবনপঞ্জিগত কয়েকটি তারিখের দিকে 
দৃষ্টিপাত করতে পারি শিবকুমারের বইয়ের বিস্তৃত জীবনপঞ্জির অনুসরপেই। অবলীন্দ্রনাথের 
জন্ম ১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট। তার বাবা শুপেন্্রনাথ ঠাকুর, মা সৌদামিনী দেবী। ১৮৭৬ 
সালে তিনি নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। অল্প কিছুদিন পরেই সেই স্কুল ছেড়ে দেন সেখানকার 
শিক্ষকের অযৌক্তিক শাসনের প্রতিক্রিয়ার । ১৮৭৬ থেকে ৮১ পর্যন্ত তিনি বাড়িতেই পড়াশুনো 
করেন! ১৮৮১ সালে তার পিতা প্রয়াত হন। তিনি বলেছিলেন যেন সেই সময় থেকে তার 
শৈশব সমাপ্ত হয়ে যায়। ১৮৮০ সাল থেকেই তার ছবি আঁকার নিদর্শন পাওয়া যায়! ন’বছর 
বয়সেই নিসর্গের ছবি এঁকেছেন কিছু। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৯-৯০ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। সেখানে ইংরেজি শেখেন। 
১৮৯১ থেকে তিনি নিজের চেষ্টাতেই নিয়মিত ছবি আঁকতে শুরু করেন। “সাধনা” পত্রিকায় 
১৮৯১-তে স্বপ্রপ্রয়াণ' ও ১৮৯২-তে চিত্রাঙ্গদা” সচিত্রকরণ করেন। ১৮৯২ সালে ওলিন্দো 
শিলার্দি-র কাছে ছ-মাস ছবি আঁকা শেখেন। ১৮৯৩-তে চার্লস পামার-এর তেলরত্ের প্রকরণ 
শেখেন। কিন্ত নুড-স্টাডি সহ্য করতে না পারায় সেখানে শেখা থেকে বিরত হন। ১৮৯৪- 
৯৫-তে আবার কিন্তু দিনের পামার-এর কাছে শিখতে যান। তখন তার কাছে জল রং শেখেন। 
১৮৯১ থেকে ১৮৯৬-৯৭ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত স্বাভাকিকতার আঙ্গিকে ছবি এঁকেছেন। এই 
সময়ের মধ্যে আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্যাস্টেলের মুখাবয়বটি তার আদি পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ছবির দৃষ্টান্ত। এই ছবির প্রতিলিপি অবশ্য আলোচ্য বইতে নেই। এর পর থেকেই অবনীন্দ্রনাথ 
স্বাভাবিকতার আঙ্গিক সম্পর্কে সন্দিহান হন। তার শিল্পীর্জীবনে নতুন পর্বের সূচনা হয়। 


তিন 


তার এই নতুন পর্ব ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিকতা বা মডার্নিটির ক্ষেত্রে নতুন দিগদর্শনের 
সূচনা করে। স্বাভাবিকতার আঙ্গিক তাকে তৃপ্তি দিচ্ছিল না। গুপনিবেশিকতা-বিরোষধী 


ফেব্রুয়ারি জুন '০৯ অবনীন্দ্রনাথের ছবি ১৩৫ 


তখন বিস্তৃত হচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ খুব রাজনীতি-মনক্ক মানুষ ছিলেন না। কিন্তু সংস্কৃতিতে 
ও জীবনভাবনায় দেশজ এতিহোর শিকড়-সন্ধান যে জরুরি এই বোধ তার মধ্যে ১৮৯০- 
এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই দানা বাধতে থাকে। সারা জীবনই প্রায় তিনি এই 
সন্ধান চালিয়ে গেছেন। “বাংলার ব্রত’ নিয়ে তার গবেষণা এই ভাবনা থেকেই সপ্তাত। 
এখানে উল্লেখ করা যায় “বাংলার ব্রত” ভারতী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৫ 
বঙ্গাব্দ, বা ১৯১৮ সালে। এঁতিহ্যের উৎস থেকে আধুনিক চিত্রকলাকে উৎসারিত করার 
প্রকল্পও এই সময় তাকে ভাবিত করে। “ছবি দেশিমতে ভাবতে হবে'__এ কথা তিনি 
'বলেছেন “রোয়া'-র স্মৃতিচারণায়। এই ভাবনারই ফলশ্রুতি তার 'রাধাকৃষ্' বা ‘কৃষ্ণলীলা’ 
চিত্রমালা। 

'_ শিক্প-ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিতর্কটা শুরু হর এখান থেকে। আধুনিকতা বা মডার্নিটির 
'সূচনাকিনদু হিসেবে ধরা হবে কি রবি বর্মা বা জ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার আঙ্গিককে না 
.অবনীন্্রনাথের ‘কৃষ্ণলীলা’ চিত্রমালাকে? জাতীয়তার চেতনা যখন প্রবল ছিল, বা সেই 
আদর্শে ভাবিত তাত্বিক ফাঁরা তাদের কাছে 'কৃষ্ণলীলা'-ই আধুনিকতার সূচনাবিন্দু। জাতীয়তা 
শিল্পকলার নিয়ন্ত্রক হোক, এটা যারা চান না, আবিশ্ব উত্তরাধিকারকেই যাঁরা শিল্পের উৎস 
বলে গুরুত্ব দিতে চান, তারা আযাকামেডমিক স্বাভাবিকতার আঙ্গিকেই আধুনিকতাবাদের 
সূচনা বলে সিদ্ধান্ত নিতে চান। আবার তৃতীয় আর একটি মত আছে, খারা এই দুটি 
দৃষ্টিভঙ্গির কোনওটিকে সমীচীন বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে আধুনিকতার উত্তব 
| হুয় সংশয়দীর্ণ. সংঘাতময়, বিশ্লেষণাত্মক জীবনবোধ ও শিল্পভাবনা থেকে। “মডার্নিঅম- 
: এর’ দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম উপজীব্য এই ভাবনা। এই বোধ থেকেই তারা মনে করেন 
| পাশ্চাত্য আধুনিকতার সূচনা ইন্প্রেশানিজমে নয়, বরং সেজানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য 
দিয়ে। তেমনি ভারতীয় আধুনিকতার ক্ষেত্রেও ভারা সূচনাবিন্দু স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথের 
। ছবিতে বা ১৯৪০-এর দশকের শিল্পীদের বিশ্লেষণাত্মক চিত্রভাবনায়। এ সমস্ত বিতর্ক বা 
মতপার্থক্য সত্বেও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত না যে অবনীন্দ্রনাথ আধুনিকতার 
' একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা এবং ক্রমান্বরে আধুনিকতাবাদ বা মডার্নি্রম-এর ভাবনায়ও তিনি 
৷ অসামান্য স্বকীয় অবদান রেখেছেন। 

। এই সত্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেকদিন পর্যস্ত তেমন স্বীকৃতি পায়নি। যে সমস্ত 
: অভিযোগ এনে আধুনিকতার প্রকল্পে অবলীন্ত্রনাথকে অবনমিত করার চেষ্টা হয়েছে, সেগুলি 
হল, তার ছবি পুনরুজ্জ্জীবনবাদী বা রিভাইভালিস্ট, সেখানে বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তি নেই; 
তা ভাবালুতায় আচ্ছন্ন, ওয়াশ-পদ্ধতি এই বাস্তবতার গাঠনিকতাবিহীন ছায়াচ্ছন্ন ভাবালুতাকেই 
প্রশ্রয় দেয়; তার ছবিতে সাহিত্যচেতনার প্রাধান্য বেশি, গল্প বলার ঝৌক বা ন্যারেটিভ 
এলিমেন্ট গুরুত্ব পায়, এগুলি আধুনিক বা মভার্নিস্ট চিত্রচেতনার পরিপস্থী ইত্যাদি। এসব 
অভিযোগের প্রধান কারণ তার ছবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব! স্বাধীনতা পরবর্তীকালে 
| পশ্চিমবঙ্গ থেকে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এরকম কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি 





I 
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যাতে সর্বভারতীর' বা আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঠার ছরির পরিচিতি প্রসারিত হয়। কাজেই 
অজ্ঞতা থেকে এবং কিছু প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি থেকে এরকম ধারণা প্রশ্রয় পেয়েছে এবং 
ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যার বা কে. জি. সুক্রামনিয়নের মতো শিল্পী 
ও শিল্পতাত্বিক অবনীন্্নাথের সঠিক অবস্থানকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছবি 
দেখার সুযোগ হয়নি বলে সে চেষ্টাও খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় নি। শিবকুমারের এই বইটি 
. সেদিক থেকেই তাৎপর্পূর্ণ। অনেক ভুল সিদ্ধান্তকে তা হয়তো পুনর্ভাবনায় উদ্দীপিত করতে 


সালের রচনা বলে মনে করা হচ্ছিল। এই ভুলের (যদি এটা ভুল হয়) উৎস সম্ভবত 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা। এতদিন পর্যন্ত তার লেখা ‘A Chronology of 
90101808005 Paintings’ শিরোনামের ইংরেজি রচনার্টিই অবনীন্ত্রনাথের ছবির 
কালানুক্ৰমিক বিবর্তনের দলিল হিসেবে বিবেচিত হত। এই লেখায় বিনোদবিহারী 
‘কৃষ্ণলীলা’ চিত্রমালার সময় নির্দেশ করেছেন ১৮৯৫-১৮৯৭ বলে। অর্থাৎ এই চিত্রমালা 
অবনীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন ১৮৯৫-তে। বিনোদবিহারী স্পষ্টতই লিখেছিলেন : 
In 1895 4১08017001810911) received some English illuminations 
from a European lady and at the same time received an album 
of Indian paintings of Lucknow Qalam from one of his 
relatives. He was attracted by the decorative quality of these 
paintings Indian and European). His first attempt in this 
line was an illustration of one Chandidas’ poems’. 

/ চিত্রকথা। অরুণা প্রকাশনী। ১৯৮৪। পৃ. ৩৬৭) 
এর পরে এই কেই তিনি. “রাধাকৃষ্জ সিরিজ বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন 
এই চিত্রমালায় মোট ২০টি ছবি ছিল। এই রচনাটি বিনোদবিহারী লিখেছিলেন ১৯৪২ 
সালে। অবনীন্দ্রনাথের/ছবির পরবর্তী ধারাবাহিকতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ১৯৬৩-৬৪- 
তে লেখা “অবশীন্দ্রচিব্ প্রবন্ধে। এটি লেখা হয়েছিল দিল্লির মডার্ন আর্ট গ্যালারির 
'অবসীন্দরচিত্রসংকলন' পুত্তিকার ভূমিকার জন্য। কিন্ত লেখাটি তখন প্রকাশিত হরনি| এটি 
পরে ‘চিত্রকথা’ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই লেখাতেও বিনোদবিহারী তার পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তের কোনও (পরিবর্তন করেন নি। 

সম্ভবত এই তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী কালের অনেক লেখক ১৮৯৫-কেই এই 
চিত্রমালার সৃচনাকাল ধরেছেন। জয়া আগ্লাসামী বা সত্যজিৎ চৌধুরীর (‘অবনীন্দর নন্দনতত্ব') 
লেখাতেও এই তারিখটিরই উল্লেখ আহে। কমল সরকার তার “ভারতের ভাস্কর ও 
চিত্রশিল্পী” গ্রন্থে তারিখের উল্লেখ করেন নি। পার্থ মিত্র তার “আর্ট ত্যান্ড ন্যাশনালিদম 


! 
ফেব্রুয়াবি-জুন 1০৯ অবনীন্ত্রনাথের ছবি ১৩৭ 


ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া গ্রস্থেও তারিখ এড়িয়ে গেছেন। তপতি গুহঠাকুরতা তার 'দ্য 
মেকিং অব আ নিউ ইন্ডিয়ান আর্ট ১৮৫০-১৯২০, গ্রন্থে যুক্তিসিদ্ধভাবে এই চিত্রমালার 
নর রি 
“There is some ambiguity about the date of the picture—while 
it has been placed around 1895 in Benodebehari Mukherjee's 
‘Chronology’ and other studies, it is everywhere to folloned 
from the artists encounter with the portfolio of Delhi miniatures 
and album of Irish ‘illuminations’; and Francis Martindale's 
album carries the date, September 1897°. (9-235) 
এ থেকে প্রমাণিত হর বে ‘কৃষ্ণলীলা’ চিত্রমালা শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বর ১৮৯৭-এর পরে। 
শিবকুমারও এই সূয্রে ১৮৯৭ তারিখটি নির্দিষ্ট করেছেন। 
। এখানে আর একটি সমস্যার উদ্ভব হয়। এতদিন অনেকেই এ কথা মনে করে এসেছেন 
যে হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম দেখা হয়েছিল ‘কৃষ্ণলীলা’ চিত্রমালা শেষ করার 
পর। হ্যাভেল ১৮৯৬-তে কলকাতায় আসেন। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের সুপারিনটেনডেষ্ট 
পদে যোগ দেন, ১৮৯৭-তে স্রানদানন্দিনী দেবীর মধ্যস্থতায় । শিবকুমার জীবনপঞ্জিতে 
দেখিয়েছেন ‘কৃষ্ণলীলা’ চিত্রমালা রচনা ও হ্যাভেলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ১৮৯৭-৯৮| 
তাহলে কি “কৃষ্জীলা” চলাকালীনই দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল? মূল পাঠে অবশ্য 
শিবকুমার স্পষ্ট করে বলেছেন দের প্রথম দেখা হয়েছিল “কৃষ্ঞ্লীলা” শেব করার পরে। 
তবু একটু সংশয় থেকে যায়। তবে এ কথা ঠিক দেশীয় এতিহ্য-অ্থিত চিত্ররীতি উদ্ভাবন 
করার চিন্তাটা অবনীন্দ্রনাথের মনে এসেছিল হ্যাতেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই। 
সেক্ষেত্রে এ রকম সিদ্ধান্তে আসা যায় যে হযাভেল-নিরপেক্ষভাবেই অবনীন্দ্রনাথ এ চিন্তা 
রুরেছিলেন। 
| কৃঞ্লীলা' চিত্রমালার নান্দনিক উৎকর্ষ সম্পর্কে অনেকেই সংশয় ব্যক্ত করেছেন। 
অবশীন্তরনাথ নিজেও খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। শিবকুমার এর অনেক ছবির আঙ্গিক বিশ্লেষণ 
কুরে দেখিয়েছেন দুটি এতিহ্যের সম্মিলন প্রক্রিয়ায় অবনীন্দ্রনাথ সর্বাংশে সফল হতে পারেন 
নি। কিন্ত গঁতিহ্য অদ্ধেবণের যে বীজ তার চেতনায় উপ্ত হয়েছিল, সেটা ক্রমান্বয়ে পরিণত 
, হয়েছে এবং তিরিশ বছর পর আরব্য রজনী’ চিত্রমালায় তা সর্বাংশে সফলতা অর্জন 
করেছে। সৈদিক থেকে অবনীন্দ্রতীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল এই 'আরব্যরজনী”। 
| 'কৃষ্ঞীলা'র সমস্যা কী ছিল? অবনীন্দ্রনাথ তার স্বাভাবিকতার আঙ্গিকের পিছুটান 
কাটাতে পারছেন না। আবার সেই আঙ্গিককে ঠিকভাবে মেলাতেও পারছেন না পুরাণকক্স- 
অধ্যুষিত অনুচিত্রের জগতের সঙ্গে। হাইব্রিডিটি বা সঙ্করতা সমন্বিত হচ্ছে না। অতীত 
আর সাম্প্রতিকের মধ্যে থেকে যাচ্ছে অনতিক্রম্য ব্যবধান। তবু এর মধ্যে কোথাও কোথাও 
মনের আনন্দের বার্তা জ্যোতমার মতো ছড়িয়ে যেতে পারে। যেমন গেছে “মুনলাইট 
ভা ীর্ষক রাসের ছবিটিতে। তবু 'কৃফলীল" শুরুত্বূর্ণ স্বদেশচেতনা সঞ্জাত আধুনিকতার 
থম পদক্ষেপ হিসেবে। 
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চার 


শিবকুমার অবনীন্দ্রনাথের সারা জীবনের চিত্রের বিবর্তনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। 
কৃষ্ণলীলা'-র পরে এসেছে শিল্পীর নিজস্ব রূপরীতির দিকে যাত্রার প্রসঙ্গ। কৃষ্ণপীলা'-কে 
তিনি বলেছেন ইন্ডিদ্েনোস আর্ট'। একে তিনি বলেছেন দেশজ রীতি আগ্জকরণের অসফল 
প্রয়াস। ১৮৯৮-এর পর থেকে ১৯০৭-০৯-এ ‘ওমর খৈয়াম’ চিত্রমালার আগে পর্যন্ত 
অব্লীন্্রনাথের ছবিতে দুটি প্রকল্প ক্রিয়াশীল ছিল। একটি মোগল অনুচিত্র আশ্ীকরণের 
প্রক্রিয়া। হ্যাভেলের সঙ্গে ভার সংযোগ তাকে অনেকটা সাহায্য করেছে মোগল শৈলী চর্চার 
ক্ষেত্রে! যদিও এই দরবারি শিল্পের দিকে আগে থেকেই অবনীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ও কিছু 
প্রস্তুতি ছিল। আর একটি জাপানি চিত্ররীতি আয়ত্ত করার চেষ্টা। ১৯০২ সালে ওকাঁকুরা- 
র ভারতে আসা তৎকালীন চিন্রচর্চাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জাপানের সঙ্গে 
ভারতের, বাংলার বিশেষত, নান্দনিক সংযোগের পরিসর তৈরি হয়েছিল। ওকাকুরা ফিরে 
গিয়ে তাইকান ও হিসিদা নামে দুই প্রতিভাদীপ্ত জাপানি শিল্পীকে এ দেশে পাঠিয়েছিলেন। 
স্বাদের কাছ থেকে আমাদের শিল্পীরা জলরঙ্ের ওয়াশ পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। অবনীন্দ্রনাথ 
নিজ্দে শিখেছেন। ভার অনেক ছাত্রও জাপানি আঙ্গিকের চর্চায় নিমগ্ন হয়েছেন। এই সময় 
জাপান ও ভারতের সাংস্কৃতিক বিনিময় নিয়ে সম্প্রতি কালে বিস্তৃত লিখেছেন সত্যজিৎ চৌধুরী 
ভার “অবনীন্ত্র নন্দনতত্ত্' বইতে। তপতি শুহঠাকুরতার বইতেও এ বিবয়ে বিস্তৃত উল্লেখ 
আছে। শিবকুমার জাপানের প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। খুব একটা বিস্তৃতিতে 
যান নি। - 
অবশ্রীন্ত্রনাথ মোগল স্থাপত্যের জ্যামিতিক অলঙ্করণ ও পরিপ্রেক্ষিত-বিন্যাস রীতি ব্যবহার 
করে ফেলব ছবি করেছেন, তার মধ্যে দুটি হবি বিশেষভাবে পরিচিত। প্রথমটি ১৯০১-এ 
করা দ্য বিল্ডিং অব দ্য তাদ্র'। জন্লরঞ্ডের রচনা। দ্বিতীয়টি ১৯০২-এর 'দ্য পাসিং অব 
শাহজাহান। এটি বোর্ডের উপর তেলরঙে করা । জলরতের কারণে প্রথম ছবিটিতে স্বাভাকিকতার 
মধ্যেও শ্রিশ্ধ পেলবতা এসেছে। ছিতীয়টি বিষাদময় হলেও গাঠনিকভাবে অনেক দৃঢ়। পরিপূর্ণ 
মোগল শৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ বেশিদিন অবস্থান করেন নি। তবে 
এই গাঠনিকতার অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালেও তার ছবিতে কাছে লেগেছে। ১৯১২-তে জলরঙে 
আ্রাকা দ্য কিং’ ছবিটি দৃষ্টান্ত। ‘আরব্য রজনী'-র অনেক ছবিতে এই গাঠনিকতার প্রকাশ 
অনুভূত হয়। 

অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে অনুপুন্থ বাস্তবতার থেকে বেশি ভোর দিতেন ভাবের ব্যঞ্জনার 
উপর। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপের প্রি-র্যাফেলাহট আন্দোলনের ভাবাদর্শের 
সঙ্গে তার এই মনোভঙ্গির মিলের কথা বলেন অনেকে। আসলে শিল্পবিপ্রব ও 
গুপনিবেশিকতার বিস্তার বাস্তবের জটিলতা ও ছায়াচ্ছন্নতাকে যেভাবে প্রকট করেছে, 
তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভঙ্গি অবশীন্দ্রনাথেরও ছিল। সেদিক থেকেই তিনি চাইছিলেন 
ছবিতে অস্তর্চেতনার প্রকাশ। ভাবে বা আঙ্গিকে বাস্তবতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ থেকে তিনি 
দূরে সরেছেন ক্রমশ। এমনকী ভারতীয় শিল্পের স্বাভাবিকতার প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন 


একর অবনীন্দ্রনাথের ছবি ১৩৯ 
নি। অঙজভা তাকে টানে নি। শপনিবেশিক ভারতীয় পরিস্থিতিতে তিনি অন্তৰ্মুখী ভাব 
ব্যঞ্জক এক প্রকাশভঙ্গি গড়ে তুলতে চাইছিলেন। “আরব্য রজনী’-র পরিপ্রেক্ষিতে শিবকুমার 
গ্নকে বলেছেন “18000 বা ভবঘুরে-র দৃষ্টিভঙ্গি। বোদলেয়রীয় নন্দনবোধের সঙ্গে তিনি 
সাযুজ্য বোধ করতেন। শিবকুমার লিখেছেন : 

“as Baudlaire would have it, his goal was ‘the Creation of 
| the evocative magic, containing at once the object and the 
| Subject, the world external to the artist and the artist himself”. 
শিল্পীর মানসলোক ও বাইরের বাস্তবলোকের সঙ্গে এক মেলবন্ধনের প্রয়াস ছিল তার, 
যার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে ‘আরব্যরজনী’ চিত্রমালায়। কিন্তু এর পূর্বপ্রস্তুতি অনেক আগে 
থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯০০ সালের দ্য ট্রাভেলার ত্যান্ড দ্য লোটাস’ এর এক অনবদ্য 
দৃষ্টাত্ত। জাপানি আঙ্গিকেরও সফল প্রয়োগের ক্ষেত্র এটি। কিন্তু এই পর্যায়ের অনেক 
ছবিতেই তিনি এই সফলতা পান নি। ১৯০০ সালের সামার’, স্প্রিং, ১৯০৩-এর 
‘দেওয়ালী’, ১৯০৩-০৪-এর 'দ্য সিম্বল অব আপার এয়ার’ ইত্যাদি ছবি তার এই অসফল 
অভিযাত্রার দৃষ্টান্ত। এর মধ্যে তিনি জাপানি পদ্ধতি অনুশীলনের চেষ্টা করেছেন কিন্ত 
ভাবালুতা বা ম্যানারিজমকে কাটাতে পারেন নি। 

: এই পর্যায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বহ-আলোচিত ছবি ‘ভারতমাতা’। ১৯০২ সালে 
এটি আঁকা হয়েছিল “বঙ্গমাতা” নামে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের আবেগে 'বঙ্গ 
মাতা’ উত্তীর্ণ হয় 'ভারতমাতা*য়। জাপানি পদ্ধতির জলরং ব্যবহারে আঁকা এই ছবির 
রাপাবয়বের আদর্শ ছিলেন নিবেদিতা । আবার নিবেদিতারই উদ্যোগে এর 'ভারতমাতা"য় 
উত্তরণ। আবার এই ছবিটিই অবশীম্দ্রনাথের সামগ্রিক শৈল্পিক শ্রেষ্ঠতাকে অবনমিত করেছে 
পরবর্তীকালে তার সমালোচকদের বিচারে । নান্দনিক দিক থেকে এই ছবিটি যেমন কোনও 
গভীর বোধকে সঞ্চারিত করে না তেমনি এর মধ্যে রয়েছে আর এক ধরনের একদেশদর্শিতা। 
ভারতমাতা হয়ে ওঠেন একজন হিন্দুদেবী। বু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ভাবধারার মিলনক্ষেত্র এই 
সামগ্রিক আদর্শ অবনমিত হয়েছে এভাবে। শিককুমার বলেছেন ‘যেসব সমালোচক 
এই ছবিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তারা ভাবেন নি বা বোঝেন নি যে অবশীন্ত্রনাথের সামগ্রিক 
শৈল্পিক অভিযাত্রা এই ছবি সাময়িক বিচ্যুতি বা ব্যতিক্রম মাত্র'। এই ছবির সঙ্গে শিবকুমার 
তুলনা করেছেন ১৯০৫-এরই “গণেশজেননী” ছবির। বলেছেন, “ভারতমাতা” একটি বিশেষ ধর্মীয় 
অবস্থানে নিয়ে গেছে। এই ‘গপেশ-জননী’-র মধ্যেই অবলীন্্রনাথের মননের মূল সুরটি পাওয়া 
মার, যা পরে আরও পরিশীলিত হবে। 
এই মননেরই পরিশীলিত উত্তরণ ঘটে ১৯০৬ থেকে ১০এর মধ্যে করা রুবহিত- 


* ইওমর খৈয়াম’ চিত্রমালার। সাহিত্যের সচিত্রকরণ শুরু থেকে অনেক দূর পর্যস্ত অবশীন্্রনাথের 


চিররসৃষ্টির প্রধান উপজীব্য হয়ে থেকেছে। 'কৃষণ্লীলা'-য় ছিল আঙ্গিকের দুর্বলতা। একাধিক 
আঙ্গিক পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। “ওমর খৈয়াম' এ তার রূপনির্মাণ অনেক পরিশীলিত 
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হয়েছে। ওয়াশ-পদ্ধতির উপর দখল অনেক সুস্থিত হয়েছে। একটি দেশ বা সম্প্রদায়ের 
ভাবনার গণ্ডিকে প্রসারিত করে ‘সেকুলার’ এবং বিশ্বগত মাত্রা দিতে পেরেছেন। এজন্যই 
বিনোদবিহারী, কে. জি. সুব্রামনিরম বা শিবকুমার সকলেই বলেছেন, ‘ওমর খৈয়াম’-এই 
অবনীন্দ্রনাথ প্রথম তার নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলতে পেরেছেন। 


পাচ 


১৯১০ থেকে ১৯২০ পর্যস্ত অবনীন্দ্রনাথের ছবি কয়েকটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। 
১৯১০-১১-র কারি নৃত্য ও দেবদাসী নৃত্য নিয়ে কিছু ছবি; কাছাকাছি সময়ের 
পৃত্বশরস্ষিতা’, বা রাধা লুকিং আযাট কৃষ্ণ-দ পোর্ট ধরনের ছবি; এরপর ১৯১২-র 
“বাংলার অভিনেতা চিত্রমালা”; তারপর ১৯১৮-র রবীন্দ্রনাথের “তোতাকাহিনী” সচিত্রকরণ; 
এবং শেষে ১৯২০-র ‘মোহমুদগর’ চিত্রমালা। 

'বেঙ্গলত্যাকর্টস সিরিজ বা বাংলার অভিনেতা চিন্রমালায় অবনীন্্রনাথ সরস কৌতুক 
বা স্যাটায়ার নিয়ে কাজ করেছেন। উনবিংশ শতকে বাংলার সামাজিক পরিস্থিতির 
প্রতিফলনও আছে এতে। শিবকুমার বলেছেন, এই ছবিগুলির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় 
চিরকলায় ‘উইট’ ও “স্যাটায়ার-এর রাপায়ণে অবশীন্্রনাথের পথিকৃতের ভূমিকা সূচিত 
হয়েছিল। এর পাঁচ বছর পরে গগনেন্দ্রনাথ তার কার্টুন চিত্রমালায় এই প্রতিবাদী কৌতুকের 
ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক অভিঘাত এনেছিলেন। সেটা অনেক বেশি পরিচিত পেয়েছে। 
অবনীন্দ্রনাথ তার রূতিন ছবিতে এই ক্ষেত্রটিকে আরও জঙ্গম করেছিলেন। এই কৌতুকদীপ্ত 
প্রতিবাদী চেতনার রূপায়পের দিক থেকে অব্নীন্দনাথের আর একটি স্মরণীয় কাজ 
রধীন্দ্রনাথের “তোতাকাহিত্লী'-র সচিত্রকরণের ছবিগুলি। ১৯১৮-তে প্রকাশিত হয়েছিল 
“তোতাকাহিত্রী”। সে বছরই আঁকা এই ছবিগুলিও। এই বইতে তার দুটি প্রতিলিপি আছে। 
কালিতে আঁকা দুটি ছবিই অসামান্য স্বাতন্ত্যময়। প্রাসাদের প্রাচীরের ধারে তুলাদণ্ডের উপর 
বসে আছে পাখিগুলি। একদিকে ঝুলছে সুতোবীধা একটি বই। কয়েকটি ঝরে পড়া পাখির 
পালক হাওয়ায় ভাসছে। এই অসামান্য ছবিটি দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বগত মাত্রা 
পায়। এরপর এসেছে ১৯২০ সালে জলরঙে করা ‘মোহমুদশর’ চিত্্রমালা। ইন্প্রেশনিজমের 
আবহ্ম্তলের এসব ছবিতে শিল্পী অত্তঃস্থ ভাবকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। 

এ পর্যন্ত পৌছে অবশীন্দ্রনাথ স্বকীয়তার একটি বিশেষ ধরন তৈরি করেন। সেখানে 
জাতীয়তার উদ্বোধন আর তীর প্রধান লক্ষ্য বা আযাজেন্ডা রইল না। স্বাভাবিকতার আঙ্গিকের 
ভিত্তির উপর বিপুল এঁতিহ্যসম্পন্ন অথচ সেই সময়ে পরাভূত এক জাতির নিজস্ব এক দৃশ্যতার 
ভাবা তৈরি করার দায় এসে পড়েছিল তাঁর উপর। জাতীয়তার অতীত থেকে তিনি কিছু 
কিছু উপাদান নিয়েছেন। শুধু ভারত নয়, সমগ্র প্রাচ্যই হয়েছে তার সন্ধানের পরিসর শুধু 
পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তার ভিতর একটা প্রতিরোধ ছিল। সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
বা ধনতাস্ত্রিক ভোগবাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যেই জেগেছে যেসব আন্দোলন, প্রি র্যাফেলাইট 
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রা ফিন-ডি-সিক্ল ইত্যাদি, এগুলির প্রতি তিনি সহানুভূতি বোধ করেছেন। এর দর্শনকেও 
তিনি ব্যবহার করেছেন নিজস্ব রাপচেতনার নির্মাণে। নব্য-ভারতীয় ধারার প্রধান পথিকৃৎ 
অবশীল্্নাথ নিজে তার শিষ্যপরম্পরার মধ্য দিয়েই এই ধারা বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তিনি 
নিজ্রে থেকেছেন জাতীয়তাবাদী রূপনির্মাপপদ্ধতির একেবারে বাইরে। এই প্রকল্পের থেকে 
নিজেকে মুক্ত রেখে অথচ নীতিগত আত্মপরিচয়কে উন্মীলিত করতে করতে তিনি যে রূপ 
নির্মাণ করছেন, তা প্রাচ্যের শিকড় থেকেই বিশ্বে উল্দীলিত হরেছে। ১৮৯৭ থেকে ১৯২০ 
পর্যন্ত অভিযাত্রায় তিনি এই প্রকল্পকে অনেকটাই সফল করে তুলতে পেরেছেন। 

এই প্রকল্পের শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ দেখি আমরা তার নিসর্গচিত্রে। ১৮৯০-৯১-এর পীরপাহাড়- 
মুংগের নিসর্গ থেকে ১৯১১-তে পুরী থেকে কোনারকের বাত্রাপন্সের নিসর্গে তার 
নিসর্গভাবনার অসামান্য উত্তরণ আমরা দেখতে পাই। প্রথমটিতে তিনি স্বাভাবিকতায় স্থিত 
আছেন। দূর থেকে পাহাড়ি নিসর্গকে দেখছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে। কিন্তু ওই নিসর্পের স্বাভাবিক 
সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে বাচ্ছেন না। নিজস্ব কিছু যোগ করছেন না। পুরী থেকে কোনারক 
নিসর্গমালায় স্বাভাবিকতা কিন্তু নেই। শুধু পরিসরের ব্যাপক শুন্যতা আছে। সেই শুন্যতার 
মধ্যেই তিনি অরাপকে উত্তাসিত করতে চাইছেন! সেই শূন্য পরিসরে অতি পরিমিত রেখা, 
সামান্য একটু রতের আঁচড়ে তিনি ফুটিয়ে তুলছেন দূরের কোনও পথ বা কোনও জনপদের 
আভাস। এই অনেকটা না বলা ফেভাবে গভীর কিছু বলাকে আভাসিত করছে তাতেই 
শিল্পী নিসর্ণের এক অধ্যাত্মচেতনা গড়ে তুলছেন। এখানেই তিনি রূপের একাত্ত স্বকীয় 
একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। 

পরিসরের শুন্যতাকে এভাবে যে বাত্মর করে তোলা, এটাই নানাভাবে রাপাস্তরিত হয়েছে 
তার নিসর্গের ধারাবাহিকতায়, ১৯১২ সালে করা স্টর্মি বিচ জ্যাট পুরী” ইম্প্রেশনিস্ট নিসর্গের 
সঙ্গে জাপানি ভাবধারার নিসর্গের অসামান্য সমস্বয়। ১৯১৯ এ 'কাঞ্চনজন্ডঘা'র নিসর্গে বরফে 
ঢাকা পাহাড়ের শিখরচুড়ার যে ঘনত্ব আনেন তাতে কি পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট ধারার সেজানীয় 
বৈশিষ্ট্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া বায়? হয়তো এ ভাবনা অমূলক নয়। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের এক 
মেলবন্ধন ঘটছে এভাবে। এভাবেই অব্যক্তের ভিতর থেকে গভীর বোধকে উন্মীলিত করতে 
| করতে তিনি এসে পৌছন ১৯২৭-এর সাজাদপুরে নিসর্গের চিন্রমালায়। নিসর্গে তার শ্রেষ্ঠ 
অবদান ধরা থাকে এখানে। জল, আর কুয়াশা, জলে ভেসে চলা নৌকা, আকাশে ভাসমান 
পাখি_ এসবের ভিতর দিযে যেন স্বপ্নলোকের কোনও অল্লৌকিককে উদ্ভাসিত করেন তিনি। 
শিবকুমার এই নিসর্গের সঙ্গে জীন্দ্রেই তারকোভক্ষির চলচ্চিন্ত্ের সাযুজ্যের কথা বলেছেন। 
সাধারণ অগোছালো পার্থিকতার ভিতর থেকে ম্যাজিক্যালল বা জাদুসম্পৃক্ত অনির্বচনীয়কে বের 
করে আনেন তারকোভস্ষি। তার আগে চিত্রকলায় এই কাজটি করেছেন অনেকে। অবনীন্দ্রনাথ 
ডাদের অন্যতম। এখানেই অবলীন্দ্রনাথ প্রাচ্য দর্শনের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও এতিহ্যের সীমিত 
গতিকে অতিক্রম করে যান। পৌছে বান সামগ্রিক এক বিশ্বচেতনায়। রিক্ততার ভিতর পূর্ণতার 
ধ্যানকে উল্মীলিত করেন তিনি। তারই দুটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত “বারবার্স হোম’ ও “সাজাদশুর ব্রিজ' | 
দুর্টিই ১৯২৭-এর জুলরত্ের রচনা। 
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“বারবার্স হোম’ গাছের ঝোপের আড়ালে একটি চালাধরের কুটির। সামনে আধারলীন 
জলরাশি। হয়তো প্লাবনের ভেসে আসা জনল। এই জল, বিশদহীন গাছের ঝোপ সবটাই 
এক নিমগ্ন তমসায় আকিল। তার ভিতর অল্প অল্প মায়াময় আলোর ছোঁয়া। এই আধার 
পেরিয়ে আলো এসে পড়েছে কুটিরটিতে। তাতেই রিক্ততা উদ্ভাসিত হচ্ছে চিরস্তনতার 
সৌন্দর্ষে। সাজ্জাদপুর সেতুর ছবিটি আরও বেশি মাআমর। দুপাশে গাছের ঝোপ! জলের 
উপর দিয়ে দু-পাশে উঠে গেছে লোহার স্তন্ত। তার উপর রামধনুর মতো বাঁকা সেতুটি 
এপার থেকে ওপারকে যুক্ত করেছে। স্তস্তের একটি দণ্ডের উপর বসে আছে একটি নির্জন 
কাক। চারপাশের নির্জন স্তব্ধতার ভিতর এই সেতু তার অস্তিত্ব দিয়েই এক মরমি রহস্যকে 
উন্মোচিত করে। এই ছবিটি আমাদের মনে পড়িয়ে দের আরও কিছুদিন পরে শাস্তিনিকেতনে 
বিনোদবিহারী ঘুখোপাধ্যারের আঁকা সেতুর কথা। দুই সেতুতে রয়েছে নির্জনতা । এবং বিবপ্নতা। 
অবনীন্্রনাথের বিষপ্নতায় ধ্রুপদী স্থৈর্য আছে। বিনোদবিহারী নির্জনতায় আত্মগত তমসার 
প্রাকল্য যেন বেশি। 

নিসর্গের পাশাপাশি মানুষের মুখও এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ শিক্পীজ্জীবনের শুরু থেকে। 
১৮৯৩-তে আকা প্যাস্টেলের রবীন্দ্রনাথ বা দেবেন্দ্রনাথের মুখাবয়ব দুটি স্বাভাবিকতার 
তার দক্ষতার অনন্য দৃষ্টান্ত। এই অনুপুষ্থ স্বাভাবিকতা থেকে তিনি ধীরে ধীরে সরে 
এসেছেন পরবর্তীকালে। এই যে সরে আসা, শিবকুমার দেখিয়েছেন এটা আধুনিকতারই 
একটি বৈশিষ্ট্য। যখন ক্যামেরা ছিল না, তখন পোর্টরেচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তির 
চেহারাকে ডকুমেন্ট বা দলিল হিসেবে ধরে রাখা। ক্যামেরা আসার পর সেই প্রয়োজন 
আর রইল না। ক্যামেরা যে মুখ ধরে রাখে, আধুনিকতার যুগে তা আর ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে 
মহীয়ান করে তোলে না বরং ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা মুছে দের। সরকারি আর্কাইভে অজন্্ 
মুখের ভিড়ে ব্যক্তি হারিয়ে যার। এরকম অবস্থায় চিত্রের উপর দায় বর্তায় ব্যক্তির 
স্ববীয়তাকে অঙ্ুপ্ন রাখার। শিল্পীর আঁকা ' পোর্ট ব্যক্তি মুখের সমতল স্বাভাবিকতাকে 
ভেঙে তার চরিত্রকে উদ্যাপন করে। পোস্ট ইন্প্রেশনিজম, কিউবিজম ও এক্স প্রেশনিজম 
থেকে আধুনিকতাবাদী পোষ্ট্রেচার এই কাজটিই করতে চেরেছে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ 
এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার আঁকা আত্মপ্রতিকৃতি বা রামকিক্করের করা রবীন্দ্রনাথের 
মুখাবয়ব ভাস্কর্য এরকম ব্যক্তিত্ব নিঙ্কাষপের অসামান্য দৃষ্টাস্ত। 

অবনীন্দ্রনাথের মুখাবরব রচনার এই বিবর্তন দেখা যায়। ১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী 
ও এনডুজকে নিয়ে একটি বড় ছবি করেছিলেন। গেরুয়া সমতল বিস্তীর্ণ প্েক্ষাপট। বসে আছেন 
তিন মনীধী। পার্শচিত্র বা প্রোফাইলে ধরা তাদের মুখ। শনাক্ত করা যার তিনজনকেই। কিন্ত 
তার বেশি কোনও বিপদ নেই। রয়েছে একটি সুর। তিনটি আদর্শের একতান। ১৯৬৭-র 
“ঞ্জুনি বাজাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ’ এই ছবিটিও মগ্ন কবির অন্তর্লেককে ধরার এক দলিল। তার 
মুখাবয়ব চিত্রের আর একটি অসামান্য সফলতার দৃষ্টান্ত ১৯২০-র দশকে আঁকা “দেবুদিসা'। 
মোগল আঙ্গিকের অনুসরণে অবয়ব বিন্যাসে যে জ্যামিতির অবতারণা করেছেন তা কৌণিকতার 
ভিতর দিয়ে বছমাত্রিক ছন্দের দ্যোতনা এনেছে। মুখের অভিব্যক্তিতে প্রশান্তি ও গাল্তীর্যের ' 
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সহাবস্থানটিও ব্যতিক্রতমী। এরকমই খছু ছন্দের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি ১৯১৩-তে আঁকা 
“যাত্রাশেষ’ (‘জার্নি এন্ড')। প্রেক্ষাপটে গোধূলির রক্তিম আকাশ। ভ্রমিতে আবছা অন্ধকার। 
উটটি সামনের পাদুটি ভাঙ্গ করে বসে পড়তে উদ্যত। উটটি এখানে ক্লান্তি, অবসাদ, বিষধ্নতার 
প্রতীক হরে ওঠে। Ey 

মুখের পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ একটা সময়, ১৯২৯ সালেই বেশি, করেছেন কিছু 
মুখোশ! মুখোশের আড়ালে ব্যক্তি সাধারণত ঢেকে রাখতে চায় তার মুখ। দ্বিতীয় এক 
আত্মপরিচয় স্থাপন করতে চায়। শিবকুমার বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথের মুখোশ ঠিক মুখকে 
আড়াল করার জন্য নয়, বরং প্রকৃত বে সত্তা লুকিয়ে থাকে মুখের আড়ালে তাকেই তুলে 
ধরার প্রয়াস। কিন্তু সবসময় কি তাই? বিব্রমের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে মুখোশ বা 
রঘুপতির ভূমিকায় দীনেশ্রনাথের, সেখানে উক্ত চরিত্র ও অভিনেতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
একটা সমন্বয় ঘটিয়েছেন শিক্পী। মুখোশের ভিতর দিয়ে মানুষের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সংঘাতকেই 
তুলে ধরতে চেয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ 


ছয় 


১৯২৯ সালে মুখোশ চিত্রমালা শেষ করলেন অবনীল্্নাথ। সে বছরই শেষ হল ১৯২১ 
সাল থেকে শুরু করা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বাগেশ্বরী বন্তৃতামালা। সৃত্রনের ক্ষেত্রে 
তার নান্দনিক অবস্থানকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন সেখানে। “বাগেম্বরী'-র একেবারে 
শেষ অংশে এসে বলছেন “এই যে বিচিত্র সব রূপে রঙে মিলিয়ে মারাজঞাল বিস্তৃত হয়েছে 
বিশ্বে, তারি রহস্য ভেদে হল বর্ণিকাভঙ্গের শিক্ষার লক্ষ্য'। (পৃ. ৩৬৪) শুধু তো বর্ণিকাভঙ্গ 
নয়, এটাই তার কাছে হয়ে উঠতে প্রেরেছিল সামগ্রিকভাবে শিল্পসৃষ্টিরও লক্ষ্য। শিল্প 
সেখানে কোনও দেশকালের সীমায় আবদ্ধ নয়। তা বিশ্বগত। এ্রতিহ্যের শিকড় থেকে 
উল্লীলিত হরে বিশ্বের দিকে প্রসারিত হওয়া বা বিশ্বকে আত্মস্থ করার এই যে দর্শন, 
এরই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে তার আরব্য রজনী’ চিত্রমালায়। ১৯৩০ সালে সারা বছর 
জুড়ে ৪৫টি ছবি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ “আরব্য রঙ্জনী'-র কাহিনি অকলম্বনে। অন্যান্য 
ছবির মতো এগুলিও জলরত্তের কাজ। তার সমগ্র ধ্যান। “জোড়ার্সাকোর ধারে’ স্মৃতিচারপায় 
বলেছেন ‘এই ধরে দিরে গেলুম। আমার জীবনের সবকিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে'। 
শিবকুমার এই চিত্রমালাকেই বলেছেন তার চিত্রীষ্ীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অবলীন্দ্রনাথের 
ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্য-প্রপোদিত। সাহিত্যের পাঠ (৩৭) ও চিত্রের প্রতিমা-র 
(0:5885) মধ্যে সম্পর্কের দিক থেকে এই চিত্রমালাই ভাবনার জটিলতা ও বৌদ্ধিক 
পরিশুদ্ধতায় উৎকর্ষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নজির সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আধুনিক ভারতীয় 
১ চি্রকলায়ও এর তুলনা বিরল। শিবকুমারের নিজের কথায়, 

‘The Arabian Nights Series mhrks the Culmination of these 
shifts, and in it, 8s we shall sée, the image-text relationshp 
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achives a Conceptual Complexity and intellectiual sophistica- 
tion unprescedented in Abanindranath's work and rare in modern 
Indian art’; (পৃ. ২৫৫) 
আখ্যান-সম্পৃ্ততা বা ছবির ভিতর দিয়ে গল্প বলা অবশীঙ্রনাথের চিতরকর্মের একটি 
ধরন। নিসর্গের ছবি বাদে অন্য প্রায় সব ধরনের ছবিতেই গল্প বলার ঝৌক এসেছে। 
এজন্য আধুনিকতায় অবনীন্ত্রনাথের অবদানকে অনেক সময় অবনমিত করার চেষ্টা হয়েছে। 
কেননা আধুনিকতার একটা লক্ষ্য শিল্পের স্বরাটত্ব। ছবি সাহিত্য বা অন্য কোনও শিল্প- 
মাধ্যমের উপর ভর করে দাঁড়াবে না৷ তাকে হতে হবে অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র! 
সেখানে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ পরে। তার 'কুটুম-কাটাম” এর অনন্য দৃষ্টা্ত। “আরব্য- 
রজনী”তে এই আধ্যান-নির্ভরতাকে মেনে নিয়েও এতে তিনি নতুন মাত্রা এনেছিলেন। 
একদিকে আরবের কাহিনি, আরবের মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, আর একদিকে তার 
সমসাময়িক দেশ-কাল, গুপনিবেশিক অস্তিত্বের নানা ভ্রটিলতা__ এই দুইয়ের মধ্যে এক 
তীর্যক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন তিনি। এই দুটি পরিসরকে যেভাবে তিনি একই 
চিত্রপটের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, বিদেশের পুরাপকল্প দিয়ে দেশের বাস্তবতাকে বিক্লেবণ 
করেছেন, এতেই এই চিত্রমালা বিশেষ তাৎপর্ষে অস্িত হয়েছে। সমসাময়িক নব্য-ভারতীর় 
ঘরানায় পূরাণকল্প ও সমকালীন বাস্তবতার এরকম দ্বাম্বিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস 
বিরল। 
এই দ্বান্ঘিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ‘হাঞ্চব্যাক অব দ্য ফিসবোন’ ছবিটি। অনুচিত্রের 
পরিপ্রেক্ষিত বিন্যাস রীতিকে প্রয়োগ করেছেন এখানে । চিত্রক্ষেত্রকেও কয়েকটি স্বতন্ত্র পরিসরে 
বিভাজিত করেছেন। বাঁপাশে নীচের দিকে রয়েছে আরব্য-রজনীর গল্পের একটি দৃশ্য। এক 
দরজ্দি ও তার স্ত্রী বিদেশি এক কুজ্জকে ভোজনে আপ্যায়ন করতে গিয়ে রসিকতাবশত তার 
খাদ্যের মধ্যে মানের কাঁটা মিশিয়ে দেয়। সেই কাটা গলার বিধে কুক্জ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। 
দরজি দম্পতি তাকে শুশ্রুধা করছে। এই দৃশ্যটি রয়েছে ছবির বাঁপাশে নিম্নাংশে। উপরে 
ডানপাশে জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়িতে এক ইংরেজ অতিথি দম্পতিকে আপ্যায়নের দৃশ্য। 
নীচে কার টেগোর আ্ঘন্ড কোম্পানি'-র সাইনবোর্ড। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরেজের সঙ্গে 
বাণিজ্য-প্রয়াসের এই চিত্রকে সমনে রেখে অবনীন্দ্রনাথ দুই প্রজন্ম এগিয়ে এসে নিজেকে 
স্থাপন করেছেন দ্বারকানাথের জায়গায়। বেনিয়া ইংরেদের সঙ্গে ভারতীয় একটি সন্ত্রান্ত 
পরিবারের সম্পর্ককে চিত্রারিত করেছেন। দুটি দেশ-কালের দুটি পরিস্থিতিকে পাশাপাশি 
সংস্থাপিত করে দেখিয়েছেন দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে গুপনিবেশিক শোষণের মধ্যে মিল 
কোথায়। শিবকুমার বলেছেন : 
The Colonial ড৬1511015 1106 the hunchback of the ‘Nights 
(আরব্য রনী উপাখ্যান) who changed the vicissitudes of the taitor 
and his wife—are shown governing the destiny of the host. 
The two images then function like a Baroque Concerto or 
mutual Counterpoints.” (পৃ. ৩২০) 
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| দ্য প্রি সিসটার্স' ছবিটিতেও শিল্পী সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন স্থানীয় অনুবঙ্গ। 
মূল কাহিনিটি ছিল পারস্যের রাঙ্গা ও তিন বোনকে নিরে। বড় বোন চেয়েছিল রাজার 
রুটি প্রস্তুতকারক বা বেকার-কে বিয়ে করতে। মেদ্র চেয়েছিল পাচককে। আর ছোট বোন 
চেয়েছিল স্বয়ং রাজাকে বিয়ে করতে। এই সুত্রটুকু নিয়ে যে ছবি আকলেন অবনীন্দ্রনাথ 
দেখা যাচ্ছে কলকাতারই পরিবেশ। দরজার সামনে তিন বোন দাঁড়িয়ে আছে। তারা 
স্থানীয় কন্যা। সামনে রয়েছে ইংরেজ পাচক। তার হাতে ধরা খাদ্য ও মদের বোতল। 
পিছনে মুসলমান রুটির ফেরিওয়ালা। তার মাথার উপর টিনের বাজ্স। তাতে লেখা ‘জি. 
ই. এইচ. ব্রেড’। অর্থাৎ গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের রুটি । আরব্য রঙ্দশী-র গল্প পুরোই পাল্টে 
গেছে এখানে। তিন নারীর সঙ্গে ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরুষের অনুচ্চারিত সংলাপের মধ্য 
দিয়ে সেই সময়ের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের নানা সূক্ষ্ম স্তরকে আভাসিত করতে চেয়েছেন 
শিল্পী। 
| “সিন্দাবাদ দ্য সেইলার’ ছবিতে ‘আরব্য রজনী”-র নাবিকের প্রসঙ্গটুকু মাত্র নিয়ে শিল্পী 
নিজেকেই নাবিকের জায়গায় প্রতিস্থাপিত করে ভার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতীকী 
ভাষ্য তৈরি করতে চেয়েছেন। নাবিক বসে আছেন সুসঙ্জিত চৌকিতে। সামনে থরে থরে 
সাজানো গ্রশ্থ। পাশে বসে আছে একটি বালক। সেই চৌকির সামনে শিল্পীর স্বাক্ষর সূচিত 
করে ওই বৃদ্ধ নাবিক শিল্পী নিদে। পিছনে যে জাহাজের ছবি, সেটিও শিল্পীর শৈশব 
ন্থৃতি থেকে উঠে এসেছে। দু-পাশে সারিবদ্ধ যে মানুষেরা বসে আছে তারা পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিভু। প্রেক্ষাপটে অতীতের স্মৃতিকে রেখে শিল্পী 
বিশ্বের সামনে নিজের প্রস্জাকে মেলে ধরেছেন। সচিত্রকরণের অনুষঙ্গ এখানে খুবই 
সামান্য। “আরব্য রন্দনী'-র একটি চরিত্রকে ছুয়ে শিল্পী নিজেরই সত্তাকে উন্মোচিত করতে 
'চেয়েছেন। নিজের প্রজ্ঞাকে বিশ্বের দিকে প্রসারিত করেছেন। এ ছবির রচনাবিন্যাস, গঠন 
এবং বর্ণিকাভঙ্গ সবই অনুপম এক স্বাতস্ত্যে ভাস্বর | “বাগেশ্বরী'-তে তিনি যে বলেছিলেন 
“এই যে বিচিত্র সব রূপে রঙে মিলিয়ে মায়াজ্াল বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বে, তারি রহস্যভেদে 
হল বর্ণিকাভঙ্গের শিক্ষার লক্ষ্য', সেই কথার শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ যেন ঘটেছে এই হবিটিতে। 
শুধু বর্ণে নয়, সামগ্রিক নন্দনে। ডে 
' “আরব্য রজনী’-র ছবিগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও চিত্রের সম্পর্ককে বৃহত্তর 
প্রেক্ষাপটে সংস্ঞায়িত করেছেন। তা নিছক সাহিত্যের বর্ণনা হচ্ছে না। দুটি সংস্কৃতির 
সংযোগ থেকে জেগে উঠছে একটি শিল্পরূপ। উৎসের সারাৎসারের ভিত্তির উপর তা 
'নিজন্ব দেশকালের বাস্তবতার নানা দিককে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করছে। এর ভিতর দিয়েই 
'আধুনিকতার এক নতুন দর্শন উপস্থাপিত হচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় আধুনিকতার যে 
'দিকদর্শন তৈরি করার দিকে এগোচ্ছিলেন ১৮৯৭-তে ‘কৃষ্ণলীলা’ চিত্রমালার মধ্য দিয়ে 





১ সেটা পরিপূর্ণতা পেল ‘আরব্য রজনী'-তে এসে। ‘আরব্য রজনী'-তে পাশ্চাত্য আধুনিকতার 


/অনুষঙ্গ প্রায় কিছুই নেই। শুধু স্বাভাবিকতার রীতি তার দক্ষতার সারাৎসারটুকু 
'ভিত্তিরূপে রয়ে গেছে। তার উপর তিনি তৈরি করেছে  ছাত্ীয় চেতনার বিচিত্র সৌধ। 





১৪৬ | পর্িচল্ন মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


অতীতের পুনরুজ্জীবন সেখানে উদ্দেশ্য নয়। অতীতকে ব্যবহার করে সাম্প্রতিককে চিরস্তনের , 
মূল্যমানে ব্যপ্জিত করা। ‘আরব্য রজনী'তে সেই কাজটিই করেছেন অবসীজরনাথ। | 


সাত 


১৯৩০-এ আরব্য রজনী’ রিড TET 
তার নানা কারণের কথা তিনি নীনা জনকে নানাভাবে বলেছেন। গগনেন্্রনাথের পক্ষাঘাতে 
আক্রান্ত হয়ে নীরব হয়ে যাওয়াকে একটা কারণ বলে অনুমান করেছেন অনেকে। এই 
সময়ে তিনি যে একেবারে সৃষ্টি থেকে বিরত ছিলেন, তা নয়। খেলাচ্ছলে লিখেছেন 
যাত্রাপালা। “খুদ্দুর যাত্রা' বা ক্ষুদি রামলীলা’ যার অন্যত্ম। এই লেখায় ভাষা নিয়ে তিনি 
অভভুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মাটির কাছাকাছি মানুষের ভাবা ও প্রকাশভঙ্গি নিয়ে 
তাঁর আগ্রহ ছিল বরাবরই। এখানে তথাকথিত সেই ব্রাত্য ভাবা দিয়ে বাস্তবতার গতীরকে 
আলোড়িত করতে চেয়েছেন। এই লেখাকে বিচিত্র করেছেন বে কোলাজধর্মী ছবি দিয়ে 
তার ভিতর থেকে উঠে এসেছে আধুনিকতার এক জটিল বুনন। আঙ্জ যাকে উত্তর-আধুনিক 
বলা হয়, তার বীজ বপন করেছেন এর মধ্যে! . 

১৯৩৮-এ গগনেন্ত্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি আবার ছবি আঁকা শুরু করেন। এঁকেছিলেন 
কৃষামঙ্গল” ও 'কবিকম্ষন চণ্ডী’ চিত্রমালা। লৌকিক নিয়ে তার ভাবনা ছিল দীর্ঘ দিনের। 
ছবিতে এতদিন তার প্রকাশ ঘটেনি। এই দুই চিত্রমালায় এসে তিনি লৌকিক বা পটচিন্রধর্ী 
আঙ্গিকের প্রকৃষ্ট ব্যবহার করলেন। আমাদের আধুনিকতায় লৌকিকের উদ্বোধন ঘটছিল 
১৯৩০-এর দশকের গোড়া থেকে। প্রথমে সুনয়নী দেবী অস্তবঃপুরের অন্তরালে বসেই 
সে চেষ্টা করেছেন। তারপর একে বহির্বিশ্বে প্রসারিত করেছেন যামিনী রায় । তার প্রয়াস 
থেকেই লৌকিক হয়ে উঠল আমাদের আধুনিক চিন্মমালার আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রকৃষ্ট 
এক পথ। সে পথকে আরও জঙ্গম করেছেন নন্দলাল বসু তার ১৯৩৭-এর হরিপুরা 
চিত্রমালায়। এবং প্রায় একই সমরে বা অল্প কিছু ব্যবধানে অবশীল্রনাথ উক্ত দুই চিত্রমালায়। 

শিবকুমার এই দুই চিত্রমালার উজ্জ্বল কোনও সার্থকতা দেখেন নি। তার মনে হয়েছে - 
ছবিতে লৌকিকের এই আবরণ ভাবনা বা প্রতিমানির্মাশ উভরতই জটিলতাকে অরর্নমিত 
করেছে। তার যাত্রাপালা বা পেরেছিল, ছবি সে অর্থে সাংস্কৃতিকভাবে বহ্ছমাব্রিক হতে 
পারে নি। লৌকিকের প্রতি তার প্রকৃত সহানুভূতি থাকলেও এটাকে তিনি দৃশ্যভাষার 
অপরিহার্য অঙ্গ করে তুলতে পারেন নি। (পৃষ্ঠা-৩৫০) শিবকুমারের এই বক্তব্যের সারবস্তা 
নিয়ে আমাদের ভাবতে হয়। অবনীন্দ্রনাথ তার এই চিত্রমালায় তার সৃষ্টির পথকে নতুন- 
দিকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন আধুনিকতা ভাবনার নতুন পরিসর তৈরি করেছিলেন। 
আরব্য রঞ্জনী পর্যন্ত তিনি উচ্চকোটির ধ্রুপদী শিল্পের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। সেই উৎস 
থেকে আধুনিকতার ভাবা গড়তে চাইছিলেন। “কৃষ্ণমঙ্গল’ বা 'কবিকক্ষন চণ্ডী” -তে তিনি 
মাটির গভীর থেকে শিকড় সন্ধান করেছেন। এখানে বে-ডারা তিনি তৈরি করেছেন তা 


ফেব্রুয়ারিুন '০৯ - অবনীন্্রনাথের ছবি ১৪৭ 


বিশদের সব আভরণ মুক্ত। পরিমিতিবোধের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক ছবিতে। 
বাস্তবের বহুমাত্রিক সংঘাত সে অর্থে না থাকলেও পরিমিত প্রতীকে এখানে তিনি রিক্ত 
জীবনের বহু গভীর বোধকে উল্মীলিত করেছেন। 

ই্নভোকেশন অব গণেশ" বা ইনভেকেশন অব চণ্ডী’ ছবিদুটির কথাই যদি ধরি, 
এখানে ফর্ম-এর বে নিরাবরণ সৌন্দর্য তা তো অতুলনীর। আধুনিকতার কিছু জটিলতাও 
কি এর মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে না? পরবর্তী কালের অনেক শিল্পীই তো এ থেকে রসদ 
। সংগ্রহ করেছেন। যোগেন চৌধুরীর ছবির কথা খুব মনে হয়। “দ্য হান্টার ত্যান্ড ফুল্পরা 
' রিটার্নিং ক্রম মার্কেট” ছবিটিতে বে পরিমিত প্রয়োগ ব্যাপ্ত চিত্রীয় পরিসর তৈরি করেছেন, 
এর কি কোনও তুলনা আছে? “নেমিং অব বলরাম ্যান্ড কৃষ্ণ বা 'কনভার্সেশন বিটুইন 
দ্য জ্যাকেল ত্যানড দ্য উল্ফ'__এসব ছবিতে তিনি সহজকে যেভাবে গতীরের দিকে নিয়ে 
গেছেন, তাও খুব সুলভ নয়। এই দুই চিত্রমালা তার সৃজনের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞান না 
। হলেও এর অনেক ছবিতেই তিনি এমনভাবে জনজীবনের নিভৃত সৌন্দর্যকে স্পন্দিত 
করেছেন, যা আধুনিজতার ভাষার দিক থেকে অতুলনীয়। 

অবশীন্্রনাথের ছবি প্রথম ভারতীয় আধুনিকতার একটি পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। 


আধুনিকতা পাশ্চাত্যের একটি নির্মাণ, এ কথা ঠিক। তত্ত্বের দিক থেকে প্রাচ্যের অবদান 


সেখানে খুবই প্লীমিত। তবু উপনিবেশিকতার অভিঘাতে এবং প্রতিবাদে আমাদের দেশে 
আধুনিকতার একটি স্বকীয় পাদগীঠের সন্ধান চলেছিল। সেই সন্ধান আজও অপ্রাসঙ্গিক 
হয়ে যায় নি। বরং এই সন্ধানের মধ্য দিয়েই আমাদের দৃশ্যকলা সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক 
আধুনিকতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। এই সন্ধানের প্রথম পথ-প্রদর্শক অবনীল্্রনাথ। 
তার এই পথিকৃতের সর্যদার প্রকৃত স্বরূপ এখনও অনেকে বুঝে উঠতে পারেন না। প্রতিক্ষণ 
প্রকাশিত বইটি সেদিক থেকে দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ করল। 





1. The Language of Art History : 
Salim Kemal & Fran Gaskell (ed). Cambridge University Press, 
1991. ' 

2. Art History : A Very Short Introduction : 
Dana Arnold. Oxford University Press, 2004 


শিল্প ইতিহাসের ভাষাশৈলী 
শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত 


শিল্প ইতিহাস এবং শিল্প সমালোচনা প্রসঙ্গদ্ধয় প্রায় একই সময় উপস্থাপিত হয়। সংক্ষেপে 
বলা যায়, শিল্প ইতিহাস শিল্প কাজের এতিহাসিক কালব্যাপী নান্দনিক মাত্রা বিচার করে, 
আর শিল্প সমালোচনা শিল্পের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করে থাকে। শিল্প এঁতিহাসিক শিল্প 
কাজের বিশ্লেবণে শিল্পীর কথা, শিল্পকর্মের গড়ন প্রকরণ কৌশলাদি, শিল্প সৃষ্টির সময় 
ও স্থান বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করেন। শিল্প ইতিহাসের মূল উৎস 
দৃষ্টি-সম্ভব শিল্পবস্ত, এবং অতীত অধ্যয়নের সস্ভাব্য অন্যান্য কাগুজে ও পাথুরে প্রমাণ 
সামগ্ৰী । এইসব ইতিহাসপূর্ণ লেখালেখি শিল্পকর্ম দেখে আনন্দ লাভে কিছুটা সাহায্য করে, 
কিন্তু শিল্পের নান্দনিক মাত্রা উপলব্ধির জন্য পারিপার্শ্মিকতার তথ্য অজ্জানা থাকলেও 
অসুবিধা নেই__শিল্পের শিল্পত্ব ইতিহাস_-_কথার দ্বারা বাড়ে না, কমেও না। বখন শিল্পকর্ম 
দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দর্শকগণ দেখতে আসেন তখন তারা বিভিন্ন দিক থেকে শিল্পের 
রসাস্বাদন করে থাকেন__এই আস্বাদনে শিল্প ইতিহাস সাহায্য করে! শিল্প ইতিহাসে শিল্পের 
সৃষ্টি প্রক্রিয়া, শিল্পীর জীবনযাপন, শিল্প-বিষয়, সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা-রীতিরেওয়াজ, 
সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা প্রসঙ্গাদি শিল্পের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অনেক সময় প্রয়োহ্দন বোধ 
হয়। শিল্প এরতিহাসিককে শিল্পশান্ত্র সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হতে হয়। “চাক্ষুষ বিদ্যা” (Visual 
3৫155) এখন বাচনিক শিল্প ইতিহাসের পরিপূরক একটি প্রায়োগিক বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি 
পাচ্ছে। ফিল্ম, ফটোগ্রাফ, ভিডিও, ডিজিটাল রেকর্ডিং ইত্যাদি প্রযুক্তি শিল্পকর্মকে দৃষ্টিনন্দন 
করে। প্রাযুক্তিক প্রয়োগ দ্বারা শিল্প সংক্রান্ত প্রদর্শনী এবং শিল্প-আযালবাম ছবি-দর্শকদের 
আকর্ষণ করে চলেছে। ছবি বিষয়ক চাক্ষুষ বিদ্যাচর্চায় সৌন্দর্যতত্ব, অনুভবতত্ব, মনস্তত্বসহ 
কান্ট, হেগেল, মার্কস, ডেরিডার দার্শনিক চিন্তা যুক্ত হয়ে এবং ইন্দরিয়গ্রাহ্যতা ও অতীন্দ্রিয় 
উপলব্ি উত্থাপিত হয়ে শিল্প ইতিহাস পঠনপাঠন এখন বোধিকল্প মাত্রাযুক্ত। শিল্প কন্তুকে 
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করে বিভিন্ন ভাষী গড়পড়তা মেধা-সম্পন্ন আলোচক ও পাঠক কিন্তু শিল্প দর্শনকে 
নান্দনিক অভিজ্ঞতা হিসেবে পেতে চান_স্ঠাদের অভিযোগ, শিল্পের ভাষাগত 
তাঁদের শিল্পের আশেপাশে শুধু ঘুরপাক খাওয়ায়। 

বর্তমান প্রসঙ্গে কমলকুমার মজ্দুমদারের গভীর অনুভূতিসম্পন্ন শিল্প ইতিহাস সম্পর্কিত 
মন্তব্য উল্লেখ না করলে অতৃপ্তি থেকে যায়। তিনি বলছেন, ছবিত্ব সম্বল করে শিল্প কাজ 
উপলব্ধি করতে হয়। চোখের নিজস্ব সত্তা থাকায় চোখ ইন্দ্রি়টি রূপ “গ্রহণ” করতে 
পারে__কমলকুমারের ভাবার, “দৃষ্টি সম্ভব তথা দৃষ্টিকোণ সম্ভব লীলাই চিন্রকলার একটি 
বিশেষ এঁশ্বর্য...শিল্পে শব্দের স্থান নাই-.শব্দের ইঙ্গিত লইয়া সব কিছু পার হওয়া সম্ভব 
নহে।” দ্রেষ্টব্য : কমলকুমার মজুমদার, “বঙ্গীয় শিল্পধারা” (১৩৭৪) 

শিল্প দেখে রসাস্বাদনের গূঢ় কথা যখন দর্শকের রসাবধি, তখন শিল্প ইতিহাস বা 
[সমালোচনার বাক্যজাল নিছক পশুশ্রম বোধ হলেও স্বীকার করে নেওয়া চলে যে শিল্প 
ইতিহাসের ভাষাশৈলী যদি ভৌল হয় (ভৌল-_চ195150, কমলকুমার অনুসারে), তাহলে 
শিল্প ইতিহাসগত ভাবার হাত ধরে শিল্পের গোপুরমে পৌছনো বায়_গোপুরম থেকে গর্ভগৃহে 
প্রবেশের এইভাবে সুযোগ পাওয়া ষেতে পারে। শিল্প ইতিহাসে ব্যবহৃত ভাষাশৈলীর বিভিন্ন 
প্রসঙ্গ উত্াপনের সময় স্বীকার করি বে, পরবর্তী বক্তব্যসমূহ সেলিম কামাল এবং ইভান 
গাসকেল সম্পাদিত “দি ল্যাঙ্গুরেজ অফ্‌ আর্ট হিস্ট্রি” বই থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বইটির 
ক্যামবিজ্জ ইনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ সালে, পরবর্তীকালে এটির একাধিকবার 
পুনমুর্ঘশ হয়। সেলিম পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, আর ইভান হারবারড 
ইউনিভার্সিটি আর্ট মিউজিরামের সঙ্গে যুক্ত। সেলিম-ইভান সম্পাদিত বইটিতে মাইকেল 
ব্যাক্সানডাল শিল্প ইতিহাস এবং শিল্প সমলোচনার ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে প্রথমেই লিখছেন 
একটি আঁকা ছবি সম্পর্কে প্রায় কিছুই ভাবার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু আলোচ্য 
এক ছবিকে অপর একটি' ছবির সঙ্গে তুলনা করে কিছু শিল্পকথা উল্লেখ করা যায় মাত্র, 
যেমন ছবিদ্বয়ের করণক্টোশল বা বিষয়বস্তুর তরতমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তুলনামূলক 
শিল্প আলোচনা পড়লে মনে হয়, অঙ্কিত ছবির অস্তর্নিহিত ভাব সঠিক ভাষার যথার্থ শব্দের 
সাহায্যে প্রকাশিত হচ্ছে না, আর শিল্প ইতিহাস ভাবটির চতুর্দিকে দর্শন, সামাঞ্জিক পরিপ্রেক্ষিত, 
ধর্ম সহ অন্যান্য বিদ্যা ও বিশ্বাসের হাত ধরে চক্রাকারে ঘুরেই চলছে। শিল্পের ছবিত্ব দর্শককে 
টেনে আনতে রূপকাশ্রয়ী শব্দের সাহায্যও নেওয়া হয়। কিন্তু শিল্প ইতিহাস পাঠক “ছল্দোময়”, 
বাত্ম্য়'-এর মতো শব্দ মারফত শিল্পের কত কাহে পৌছে যার তা এখন অজ্জানা। শিল্প 
সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধিত শব্দও শিল্পকাজ্জকে বিশদ করার চেষ্টা করে, যেমন tentative” 
পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা), ‘০01৭৫’ (হিসেবি কাজ), “5৫05101%৩ (সংবেদনশীল), 
‘০৭০৮৭৫’ (বিশদীকৃত), ‘if’ (কষ্টপ্ৰয়াস), “9011৩" নিপুণ) ইত্যাদি। শিল্প কাজ 
দর্শকদের মনে যে ভাবের সৃষ্টি করে সেই জবোদ্দীপক মানসিক প্রতিক্রিয়া শব্দের সাহায্যে 
বিকৃত হরে থাকে। যেমন "1070508" দোরুশলবে অভিভূত করা), unexpected" 
(অপ্রত্যাশিত), “10015 (লক্ষ্মীর), ৫1501106' (বিরক্তিকর), “8010105970 (অস্বস্তিকর) 
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ইত্যাদি। উপরে উল্লিখিত শব্দসমূহ হয় তুলনামূলক বা রূপক, অথবা নিমিত্ত্বরূপ বা 


ব্যক্তিস্বাতস্থ্যুদ্যোতক। ব্যাক্সানডাল লিখছেন- শিল্প সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া কোনো ভাবার মারফত - 


যখন প্রকাশিত হয়, ব্যবহৃত ভাষার শব্দগুলি প্রারশই জাকাল হয়, এবং তির্যকও। শিল্প সংক্রান্ত 
ভাযাশৈলী তাই শিল্পের বাস্ময় প্রকাশ আদৌ নর। 

শিল্প ইতিহাস রচনায় অলঙ্কার সমৃদ্ধ ভাবা ব্যবহার বিষয়ে কার্ল হোসমানের একটি 
আলোচনা সেলিম ইভান সম্পাদিত বইটিতে মুদ্রিত আছে। আলোচনার প্রথমেই বলা হয় 
যে শিল্প ইতিহাসে শিল্পের সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ রাপকাশ্রয়ী ভাষায় প্রকাশিত হলেও শিল্পের 
শিল্পত্ব যথাযথ ব্যক্ত হয় না, এবং শিল্পকা্ যদি সর্বৈব অভিনব সৃষ্টিকর্ম হয় তাহলে শিল্প- 
ইতিহাসকার ভাবা-শব্দ প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা বোধ করে থাকেন। হোসমান অভিনব 
সৃষ্টিকর্ম কাকে বলবেন জানাতে গিয়ে বলছেন, যথার্থ সৃষ্টিকর্মে নতুনত্ব থাকবে_এননি নতুনত্ব 
যে দর্শক শিল্পকাজটি দেখেই উপলব্ধি করবেন তিনি নতুন কিছু দেখছেন। নতুন শিল্পের 
গড়ন প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক না হয়ে অভিনব হবে। এই ধরনের শিল্পকাজ ভাষার মাধ্যমে 
প্রকাশ করতে এমন এমন রাপকাশ্রয়ী শব্দ ব্যবহার করা হয় যা আগে শিল্প ইতিহাসে ব্যবহৃত 
হয়নি। উদাহরণ হিসেবে হোঁসমান বলছেন যে সেজ্জানের ছবি, তার মৃত্যুর পর, যে যে 
শব্দ প্রয়োগে ব্যাখ্যাত হল সে সব শব্দ পূর্বে শিল্প আলোচনায় ব্যবহৃত হয় নি যেমন : 
‘architectonic’ (স্বাপত্যাত্মক), +0185101 (নমনীয় গঠনাত্মক), এবং ‘spatisl tension’ 
স্থান সা্রান্ত প্রসারপ)। উপরে উল্লিখিত হোসমানের প্রবন্ধে ইঙ্গিত আছে, শিল্প এতিহাসিক 
ধীরে ধীরে ‘interactive metaphor’ ব্যবহার করতে শুরু করেন যাতে শিল্প ইতিহাস পড়তে 
আনন্দ হয়। সেলিম ইভানের বইতে এনডু হ্যারিসন একটা দারুণ সরল কথা শুনিয্লেছেন_ 
আমরা শব্দ পড়তে শিখি, কিন্তু ছবি পড়তে শিখি না। শিখলে শিল্প ইতিহাস শিল্পের বিকল্প 
হবে না বটে, কিন্তু শিল্প, শিল্প ইতিহাসে প্রতিবিখিত হতে পারে হয়তো! 





রবীন্ত্রসঙ্গীত মহাকোষ : প্রথম ভাগ। 
প্রবীর গুহঠাকুরতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৮। ৫০০ টাকা 
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অভ্র বসু 


রবীন্দ্রনাথের গান নিছক গান নয়, কাব্যও। গীতবিতান সাধারপভাবের রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের 
ধারায় একটি উপেক্ষিত গ্রশ্থ। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত গীতিবিতান গ্রন্থটি দ্বিতীর সংস্করণ 
থেকে বিষয়ানুক্রমিকভাবে সঙ্জিত। “ভাবের অনুবঙ্গ রক্ষা করে’ সাজানো গানগুলিতে 
যে সুবিধে হতে পারে, তার ইঙ্গিত শীতবিতান গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 
স্বয়ং : ‘এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই 
গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন!’ কিন্তু এর ফলে একটি অনিবার্য বিপদও তৈরি 
হয়। গানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গীতিকাব্যকূপে একটি চরিত্র পেলেও, বিভিন্ন পানের মধ্যে 
কালানুক্রমের কারণে যে ভাবের এঁক্য কাজ করে, তা হারিয়ে যায়। ধরা যাক, ১৩২০ 
বঙ্গাব্দের ৮ ভার তিনটি গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 
তোমারি নাম বলব নানা ছলে 
অসীম ধন তো আছে তোমার 
এ মণিহার আমার নাহি সাঙ্গে 
গান তিনটি গীতিমাল্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, সেখানে গানশুলির সংখ্যা যথাক্রমে ৩২, 
৩৩ এবং ৩৪। কিন্তু গানগুলি যখন গীতবিতান-এ সংকলিত হল, তখন তিনটি গানই পূজা 
পর্যায়ের অন্তর্গত হলেও উপপর্যায়কে মর্যাদা দিতে গিয়ে গানগুলির যথাক্রমিক সংখ্যা হল 
১০৫, ৭৯, ৪৮৯| একই দিনে রচিত গান তিনটিতে যে ভাবগত এক্স, বা অন্তত ভাবের 
ক্রম থাকা সম্ভব, তা গীতবিতান-এর বিন্যাস থেকে উদ্ধার করা অসস্তব। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যগ্রন্থের একটি সাধারণ রীতি হল কবিতাগুলির রচনা তারিখ উল্লেখ করা। রবীন্দ্রনাথের 
অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের কবিতাশুলির বিন্যাস কালানুক্ৰমিক নয়, কিন্তু কবিতার তারিখ উল্লিখিত 
হওয়ায় পাঠক চাইলে সাজিয়ে নিতে পারেন কালাবুক্রমিকভাবে। ফলত, মানসী কাব্যগ্রন্থে 
আমরা লক্ষ করি ১৮৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা, যেমন 


১৫২ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


বিচ্ছেদের শাস্তি (১৩ অগ্রহারণ), বিচ্ছেদের শাস্তি (১৪ অগ্রহায়ণ), সংশয়ের আবেগ (১৫ 
অগ্রহায়ণ), তবু (১৫ অগ্রহায়ণ) এবং ১৮ অগ্রহায়ণ তারিখে লেখা তিনটি কবিতা নিম্ষল 
প্রয়াস, হৃদয়ের ধন এবং নিভৃত আশ্রম-এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় বৈশাখ ১৮৮৮ তারিখে রচিত 
বেশ কয়েকটি ককিতা। কিন্তু কবিতার তারিখ মিলিয়ে ক্রমটিকে বুঝে নেওয়া যায় সহজেই। 
গীতবিতান গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে মোটামুটি কালানুক্রমিক বিন্যাস থাকলেও প্রথম বা দ্বিতীয় 
কোনো সংস্করণেই রচনার তারিখের উল্লেখ নেই। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রহীন্দ্র- 
রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে রধীন্দ্রনাথের গান একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এবং সেইসঙ্গে রচনা 
তারিখও নির্দিষ্ট হয়েছে 
উপরে যে সমস্যাটির উল্লেখ করা হল, সেটি নমুনা মাত্র। কালানুক্ষম ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 
' গানের তথ্যকেন্জ্রিক নানাবিধ অপ্রভুলতা পাঠকসমাজের কাছে একটা বড়ো বিপন্নতার কারণ 
হয়ে দীড়িয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক প্রামাণ্য একটি কোষগ্রস্থের প্রয়োজন দীর্ঘকালীন। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত" গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী এই ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য 
উদ্যোগ। ১৩৭৬-এ প্রথম খণ্ড এবং ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থের। 
একত্রে অখণ্ড আকারে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৯৯ সালে। ১৪১০ সালে অরুপকুমার বসুর 
পরিমার্জন ও সম্পাদন সহ গ্রন্থটির সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 
গানের চর্চার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির ভুমিকা অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের সংগীত সমূহকে 
কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করে, তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজন করা, প্রথম প্রকাশের 
বিবরণ, তার স্বরলিপিকারের নির্দেশ, ভান্তা-গান হলে তার উল্লেখ, নাটক বা কাব্যগ্রন্থের 
উল্লেখ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য ছোটো পরিসরে তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথের গানের যে ছবিটি 
প্রভাতবুমার তুলে ধরেছেন, তা বিস্ময়কর। 
প্রথম কানের অবশ্য কিছু সংকটের দিকও আছে। গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী গ্রন্থের 
পরেও তথ্যের আরো বিভিন্ন পরিসর থাকে। তথ্যের দিক থেকেও গ্রন্থটি সব দিক থেকে 
নির্ভুল নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের কালানুক্রম সম্পর্কে আরো সুনিশ্চিত তথ্য খুঁজলে মিলবে। 
আমরা দু'একটি উদাহরণ এই সূত্রে দিতে পারি। 
বরবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গানের যে রচনা তারিখ 
প্রভাতকুমার নির্দেশ করছেন, কোথাও কোথাও প্রকৃত তারিখ তার চেয়ে আলাদা । এমন 
দুটি গানের উল্লেখ আমরা করি : 
ক. “মন যে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে’ এবং 'জ্বাগো হে রুদ্র, 
জাগো" এই দুটি গানের ক্ষেত্রেই প্রভাতকুমার গানটির রচনার তারিখ উল্লেখ 
করছেন ভাদ্র ১৩৩৬। 145. 11. পৃ. 2-এ গান দুটির যে পাণুলিপি আছে, তাতে 
তারিখ স্পষ্ট করে উল্লিখিত : যথাক্রমে ১ শ্রাবণ ১৩৩৬ এবং ৯ শ্রাবপ- ১৩৩৬! 
খ. গীতবিতান কালানুক্রমিক সৃচীর ১৬৭৭ এবং ১৯৫৯ সংখ্যক গান হল 
‘গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকোঁছিল তারা’। রচনাতারিখ প্রথমটির ক্ষেত্রে উল্লিখিত 
হয়েছে আশ্বিন ১৩৩৪ এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আশ্বিন ১৩৪৪ | উভয় ক্ষেত্রেই 
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গানটির প্রকাশের তারিখ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে প্রবাসী, কার্তিক সংখ্যা, 
যথাক্রমে ১৩৩৪ এবং ১৩৪৪। প্রকৃত তারিখ হল ১৩৪৪, ১৩৩৪ নিছক ছাপার 
ভুল, বা তথ্য আহরণের সময় প্রভাতকুমারেরই অনিচ্ছাকৃত ভুল। গ্রন্থটির 
সম্পাদনা এবং পরিমার্জনার সময়েও এই ভুলটি শোধরানো হয়নি। সূচিপত্রে 
গানটি দুবার উল্লিখিত, বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন সংখ্যাসমেত! উপরস্ধ পরিমার্জিত 
সংস্করণে গ্রন্থের শেষে আলাদা শুদ্ধিপরে দুটি গানের ক্ষেত্রেই অন্যটিকে দ্রষ্টব্য 
বলে চিহিন্তি করা হয়েছে! 
| এই আতীয় দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে। তবে কিছু ভুলশরান্তি সত্বেও প্রভাতবুমার এ কষেরে 
1 পথ্চিকুৎ-_তার এই গ্রন্থটি বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের চর্চা অগ্রসর হওয়া কার্যত অসম্ভব। 
"ক্ষ গ্রন্থের সম্ভাবনা অবশ্য কখনোই শেষ হয় না। গত এক দশকে একাধিক রবীন্দ্রসংগীত 
বিষয়ক কোষ প্রীত হয়েছে, যাতে রবীন্দ্রনাথের গানের দিপত্ত প্রসারিত হয়েছে ব্যাপকভাবে 
৷ সুভাষ চৌধুরী প্রসীত গীতবিতানের জগৎ প্রকাশিত হল ২০০৪ সালে। গীতবিতান-এর 
পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সংগীত গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ, কাব্যগ্রস্থে রবীন্দ্রনাথের গানের 
: তালিকা, রবীন্দ্রনাথের গানের পাঠভেদ, রবীন্দ্রনাথের গীতগ্রান্থ সংকলনে রাগরাপিনীর তালিকা, 
ইত্যাদি নানা তথ্যে ও তালিকায় সমৃদ্ধ এই গ্রস্থ। রবীন্দ্রনাথের গানের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি 
নিয়ে এই তথ্য ইতিপূর্বে সংকলিত হয়নি। ফলত গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকেই বিশেষ সাড়া 
পড়ে যায়। প্রায় সাড়ে সাতশ পাতার এই গ্রন্থে কলিগঠন বিষয়ে দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, যদিও 
প্রায় চল্লিশ পাতার এই তালিকার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়, যেমন থেকে 
বায় ‘গানে সংগীত প্রসঙ্গ’ শীর্ষক অধ্যায়টি নিয়ে। কলিগঠন বিষয়ে রবীন্ররসঙ্গীত বিচিত্রা 
গ্রন্থে শাস্তিদেব ঘোষ একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার আলোচনা করেছেন তবে তার মুখ্য 
আলোচ্য ছিল সেই সমস্ত গান, যেখানে কলিগঠনের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কেবল গান, 
সুর, বাশি সংগীত, গীত, বেণু, বীণা, গীতি ইত্যাদি শব্দ রবীন্দ্রনাথের গানে কোথায় উল্লিখিত 
হয়েছে এমন প্রায় ৯০০ গানের ৬০ পাতার তালিকায় রবীন্দ্রনাথের গান বা গীতবিতান 
প্রসঙ্গে সত্যিই কি কোনো আলোকপাত হয়? প্রত্যেকটি গানে তথাকথিত ‘সংগীত প্রসঙ্গ'-র 
অনুষঙ্গ ভিন্ন বনুক্ষেররেই অকিঞ্চিৎকর সেই সমস্ত প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গবিচ্যুত পংক্তি উল্লেখ করার 
মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের অভ্যস্তরের কোনো খবরই বেরিয়ে আসে না৷ 
বরবীন্দ্রসংগ্লীত বিষয়ক তথ্যের এখনো কত উপাদান ছড়িরে আছে, তার কিছুটা হদিশ 
মেলে প্রবীর গুহঠাকুরতার রবীন্দ্রসঙ্গীত মহাবোব গ্রস্থে। ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে দে'জ 
পাবলিশিং কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে চারখণ্ডে পরিকল্পিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। প্রথম খণ্ডের 
সূচি থেকে গ্রন্থটির ব্যাপ্তির কিছুটা আন্দাজ করা যায়। 
গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ের আগে যে সুচনা অংশটি আছে, তার নাম ব্রাক্মসমাদ্দ নবজাগরণ 
শান্তিনিকেতন" । অংশটি প্রত্যক্ষত রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে যুক্ত না হলেও পরিমণ্ডলটিকে 
ধরবার একটি প্রয়াস আহে এখানে। মূলত গতানুগতিক তথ্যের সংকলন ও সন্নিবেশ, কোনো 
অভিনবত্ব লেখকের এখানে লক্ষ্য নয়! প্রথম অধ্যায়টির নাম 'সঙ্গীতচর্চা ও বহির্জগতে 
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প্রকাশ'। এই অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। 
পারিবারিক পরিমণ্ডল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সংশ্রীতচর্চা 
এবং ঠাকুরবাড়ি বা ব্রাহ্দাসমাজের গায়ক ও শিক্ষকবর্গের ভূমিকা। এই সমস্ত তথ্য এক সঙ্গে 
ধরে রাখার কাজটি করে লেখক একটি বড়ো কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম 
পর্বে বিশেষ করে সংগীতশিক্ষার প্রভাব কী পড়েছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 
ব্রক্মসঙ্গীত-স্বরলিপিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গানের তালিকা সংবোক্ছিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। 
গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যারটির শিরোনাম ‘সহযোগিকুল'। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোভিরিল্রনা, প্রতিভা, 

সরলা, ইন্দিরা, দিনেন্দ্রনাথ এবং পরিশিষ্ট নরেন্ত্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ বিয়ে আলোচনা 
রয়েছে এই অধ্যায়ে। অধ্যায়টি তথ্যবহল। গান ছাড়াও এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের 
তথ্য কিছু দেওয়া হয়েছে। তবে গানের আলোচনা যেখানে এসেছে, সেখানে তথ্য সন্নিবেশ 
বিপুল। এই সূহ্েই স্মরলীর, গ্রন্থের চতুর্থ কভারে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে জ্যোতিরিজ্রনাথের 
কথা। রবীন্দ্রনাথের গানের ইতিহাসে জ্ঞোতিরিন্ত্রনাথের ভূমিকা অপরিসীম। গানের বহি ও 
বাল্মীকি প্রতিভা (১৩০০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের সৃচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছেন বে সে 
্রস্থের অন্তর্গত কুড়িটি গান জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সুরারোপিত। সে গানগুলি হল : 

এতদিন পরে সখি 

এমন আর কত দিন চলে বাবে 

ও কি সখা মুছ আঁখি 

গেল গো ফিরিল না চাহিল না 

দীড়াও মাথা খাও 

দে লো সখি দে, পরাইরা চুলে 

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়া 

না স্বন্জনি না, আমি জানি জানি 

প্রমোদে চালিরা দিনু মন 

ভুল করেছিনু ভুল ভেঙ্গেছে! 

সখা হে কি দিয়ে আমি তুষিব 

সখি বল্‌ দেখিলো 

সমুখেতে বহিছে তটিনী এর 

সহে না যাতনা 

হা সখি ও আদরে আরো 

হাসি কেন নাই ও নরনে 

হার রে সেই ত বসন্ত 

হৃদরের মণি আদরিণী মো 

হোল না লো হোল না সই 

অনেক দিয়েছ নাথ আমার । 
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(রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে এগুলির অনেকশুলিই আজও অত্যন্ত জনপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতি 
সত্বেও গায়ক বা শ্রোতারা কি আদৌ মনে রাখেন, এগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরারোপিত? 
তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ অবধারিত হয়ে ওঠে। যে গ্রন্থের নাম গানের বহি ও 
'বাজ্লীকি প্রতিভা, তাতে এই কটি মাত্র গান জ্যোতিরিন্দ্রলাথের বলে সনাক্ত করলেন 
(রবীন্দ্রনাথ? বান্ীকিপ্রতিভার একটি গানেরও উল্লেখ করলেন না? জীবনস্ৃতিতে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন : 

বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভান্তা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদা 
রচিত গতের সুরে বসানো এবং শুটিতিনেক বিলাতি সুর হইতে লওয়া। 
জ্যোতিরিন্তরনাথের জীবনস্মৃতির লেখক বসস্তবুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন : 

| জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে 'বাল্দীকি-প্রতিভা'র প্রায় সব গানের সুরই 
| চ্যোতিবাবুর সংযোঞ্িত। 

1. গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা গ্রন্থের সুচনায় বাল্দীকিপ্রতিভার পানের ক্ষেত্রে স্বতস্ত্রভাবে 
। চ্যোতিরিন্্রনাথের গান চিহ্নিত না করার কারণ কি এই, যে তার “প্রায় সব গানের সুরই 
: জ্যোতিবাবু সংযোজিত”? এর মধ্যে দিয়ে কি পরোক্ষে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের এই দাবিকে 
রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিলেন না? 

' দুৰ্ভাগ্য, সংগীতস্নষ্টা হিসেবে চ্যোতিরিন্ত্রনাথ কোনোদিন তার প্রকৃত মর্যাদা পেলেন না 
' শ্রোতারা, গায়কেরা জ্যোতিরিজ্দ্নাথের সুর শোনেন বা গান রবীন্দ্রনাথের ছেনে। এমনকি, 
| বাচ্মীকিপ্রতিভার সুরের অসাধারণত্ব এই নাটকের একটি বিশেষ সম্পদ_ কিন্তু অষ্টা রয়ে 
গেলেন নেপথ্ই। প্রবীর গুহঠাকুরতার গ্রন্থের চতুর্থ কভারে রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণ : ‘আমার 
| বা-কিছু ফুটেছে জ্যোতিদাদার গুণে।' রষীজ্ত্সঙ্গীত মহাকোষ নামক প্র্থের ব্যাককভারে এই 
(বিশে অংশটি উদ্ধত করে তিনি ্যোতিরিজেনাথকে যে গুরুত্ব দিলেন, তার জন্য প্রবীরবাবুকে 
|ধন্যবাদ। 

৷ তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'দীত-সংকলন'। রহীঙ্্ামে প্রকাশিত গ্রন্থ এবং অন্যান্য 
: গীত-সংকলনে রবীন্দ্রনাথের গানের বিস্তারিত বিবরণ এই অধ্যায়ে ররেছে। অঙ্জশ্ব গানের 
' বইয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি গীতবিতান-এর অন্তর্গত হয়নি, এমন রবীন্দ্রনাথের 
। গানের কথা জানিয়েছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত গান গীতবিতান-এ সংকলিত নয়, 
তার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে চচ্িশটির বেশি গান। বিভিন্ন ীত্র্থে অনেক সময় অক্ষর 
' চৌধুরী, ঘিজেন্ত্রনাথ, ভ্যোতিরিল্্রনাথ, দয়ালচন্ত্র ঘোব, পুগুরীক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের 
গান রবীশ্্রনাথের বলে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত গানের তালিকাটি রবীজ্্নাথের গানের 
' ইতিহাসে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। এই সূরে রবীন্দ্রনাথের গীত-সংকলন, বাল্দীকিপ্রতিতা 
! ও গানের বহির একটি গানের উল্লেখ করি। গানটি (লেখকের হিসাবসহ) '০৩৫৩ দে লো 
৷ সখি দে পরাইয়া গলে'। 

| গানটি জ্োতিরিজনাথের সমর (১৮৮২) নাটকেও আছে তীয় অঞচ, চতুর্থ গর্ভাকে 
০৪০ 
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এক নয়। গানটি রহীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা (১৮৮৮) যখন স্থান পেয়েছে, তখন এই গানটির 
পাঠ আরো বদলে গেছে। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের প্রদা, প্রথমা ও দ্বিতীয়ার সংলাপের আকারে 
গড়ে ওঠা এই গানটি কতটা রবীন্দ্রনাথের, সে-বিষয়ে নানাবিধ, সংগত বিতর্ক আছে গ্রন্থকার 
গানটির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 
‘০২৬৭ রাঙ্গা পদ পদ্ম বগে ০২৭৩ ‘এত রঙ্গ শিখেহো কোথা” (উভয়ই 
বাষ্মীকিপ্রতিভা) ও দে পরাইয়া গলে’ (মায়ার খেলা) গান তিনটির রচনার কৃতিত্ব 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী'র। (পৃ. ২৪১) 
আমরা গানটির পাঠশুলি আগে দেখি নিই। স্বপ্নময়ী নাটকের পাঠটি এইরকম : 
দে লো সখি দে পরাইয়ে চুলে 
সাধের বকুল ফুলহার 
আধ-ফুটো জুঁই গুলি, যতনে আনিয়া তুলি, 
দে লো দে লো ফুলময় সাজে 
সাঙ্গায়ে আমারে সখি আজ। 
ওই লো ওই লো দিন যায় যায় লো, 
এখনি আসিবে শ্রাপনাথ। 
যা লো সহচরি এই বেলা ত্বরা করি 
এখনি আসিবে প্রাপনাথ। 
এই তো যামিনী এল, সে তবু এল না কেন? 
বুঝি বা সে দুখিনীরে আজি ভুলে গেল, 
বুঝি বা সে এল না রে। 
সখি তোরা দেখে আয় দেখে আয়। 
না লো সখিনা, 


১। দে লো সখি দে, পরাইয়া চুলে 
সাধের বকুল ফুল হার! 
আধফুটো জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি 
দেলো দেলো ফুলময় সাজে 
সাঙ্দায়ে আমারে সখি আজ! 
তুলে দেলো চঞ্চলকুস্তল কপোলে পড়িহে বারবার। 
২। আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা হেন, 
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বিশ্বাধরে হাসি নাহি ধরে লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে। 
সখি তোরা দেখে যা দেখে যা, 

| তরুণ তনু এত রূপ রাশি বহিতে পারে না বুঝি আর 
মায়ার খেলা : 

প্রমদা। দে লো সঘী, দে পরাইর়ে গলে 


সাধের বকুদ্পফুলহার_ 
আধফুট জুইগুলি যতনে আনিয়ে তুলি 
গীঁধি গাথি সাজায়ে দে মোরে 


লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে! 
প্রথমা। সধী, তোরা দেখে যা দেখে যাঁ 
তরুণ তনু এত রাপরাশি বহিতে পারে না বুঝি আর॥ 
| তিনটি পাঠের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোটামুটি কাছাকাছি, কিন্ত প্রথমটি অনেকটাই 
আলাদা। কিছু অবধারিত প্রশ্ন এই সূত্রে জাগে। স্বগ্নময়ী নাটকের গানটি ধরে নেওয়া গেল 
| অক্ষয়চন্দ্রের রচনা। সে ক্ষেত্রে গানের বহি পাঠের পরিবর্তন কার করা? রবীন্দ্রনাথের গীতগ্রন্থে 
সংকলিত হবে বলে নিশ্চরই অক্ষয়চন্দ্র গানটির পরিমার্জনা করেননি। এবং মায়ার খেলা 
' নাটকে 'চুলে'র বদলে ‘গলে'__এ পরিবর্তনও নিশ্চয়ই রবীন্্রনাথকৃত। সুতরাং, তিনটি ভিন্ন” 
পাঠের কথা মনে রাখলে, গানটির একচ্ছত্র কৃতিত্ব কতটা অক্ষয়চন্দ্ের, সে-বিষয়ে কিছু 
(সংশয়ের জায়গা তৈরি হয়। আমাদের স্পষ্টই মনে হয়, স্বপ্নময়ীর পাঠ যদি অক্ষয়চন্দ্রের 
। হয়ও, তাহলেও পরের দুটি পাঠ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিমার্জিত এবং সংশোধিত। সেগুলির 
| অস্তত আংশিক কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের পাওনা। প্রভাতকুমার থেকে শুরু করে প্রবীর গুহঠাকুরতা 
পর্যন্ত সকলেই গীতবিতান-এর বেশ কিছু গানকে রহীন্দ্ররচনা নয় বলে স্বীকার করেছেন, 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা নির্ণয়ের সময় সেগুলিকে বাদ দেননি। ‘6২৬৭ রাঙ্গা পদ 
পদ্ম যে” ০২৭৩ এত রঙ্গ শিখেছো কোথা" উভয়ই বাল্মীকিপ্রতিভা) যদি রবীন্দ্রনাথের 
: গান নাই হয়, তাহলে এ-শুলিকে রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা নির্ণয়ের সময় সংখ্যা চিহ্নিত করা 
কতটা প্রাসঙ্গিক? অথচ, বাল্মীকি প্রতিভার অন্তর্গত হওয়ার কারণে, এই গানদুটির 
গীতবিতান এ প্রবেশাধিকার স্বত্যসিদ্ধ! 
চতুর্থ অধ্যায় “গীত-সমৃদ্ প্রস্থ প্রসঙ্গ কথা'। অধ্যারটিতে রয়েছে রধীন্্নাথের যৌথ 
রচনা বিবাহ উৎসব (১৮৮৪) থেকে শুরু করে বিভিন্ন নাটকে, কাব্যগ্ন্থে, উপন্যাসে, 


\ 
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গল্পে রবীন্দ্রনাথের গানের বিবরণ ও তালিকা। রবীন্দ্রনাথের গান অন্যান্যদের রচনায়, 
বিশেষত জ্যোতিরিন্্রনাথের নাটকে__তারও একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা রয়েছে। শুধু তালিকাই 
নয়, গানগুলির সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যের সমিবেশ বেশ সমৃদ্ধ। বিভিন্ন স্মৃতিকথা এবং 
রবীন্দ্রজীবনীর উপাদানের ব্যবহার করেছেন লেখক। সুভাষ চৌধুরীর গীতবিতানের জগৎ 
গ্রন্থেও এই তালিকাটি আছে একটু অন্যভাবে, তবে তথ্যের এত সুবিত্বৃত আয়োজন সে- 
গ্রন্থে নেই। 
পঞ্চম অধ্যার়টির নামটি চমত্বার__গীত-গণিত”। কত গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? 
সে প্রশ্ন কিন্তু এখনো অমীমাংসিত। ১৯২২টি স্বরলিপি ধৃত গান এবং ২৫২টি গীতকবিতা 
অর্থাৎ যার সুর পাওয়া যাচ্ছে না_ সব মিলিয়ে ২১৭৪টি গানের উল্লেখ করেছেন লেখক। 
এ-ছাড়া রয়েছে গীতবিতান বহির্ভূত চারটি গান “তুমি সন্ধ্যার মেঘ শাস্ত সুদূর” “কেন আর 
মিথ্যে আশা’, “বঙ্গজননী মন্টিরাঙ্গন” এবং 'শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন" । গীতবিতান কালানুক্ৰমিক 
সূচিতে বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন” গানটির উল্লেখ রয়েছে (৭৫২)। শাস্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন’ 
গানটির উল্লেখ এই গানটির সঙ্গেই করা হয়েছে, কোনো স্বতন্ত্র সংখ্যা তার জন্য নির্দিষ্ট 
হয়নি। অন্যদিকে “গোধূলি গগনে মেঘে’ গানটি দুবার উল্লিখিত হয়েছে, আমরা আগেই 
বলেছি। সব মিলিয়ে সেখানে মোট গানের সংখ্যা ২১৭৫। আগের সংস্করণে গানের সংখ্যা 
ছিল ২১৭৮। সুভাষ চৌধুরী গীতবিতানের জগৎ গ্রন্থে গানের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে অনেকগুলি 
অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন উত্থাপন করলেও তার বিচারে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাটি কত দাঁড়াচ্ছে, তা 
স্পষ্ট করেননি। একই গানের পাঠাস্তর, সুরাস্তর প্রভৃতির কারণে সেগুলিকে স্বতন্ত্র গান হিসেবে 
ধরা যাবে কিনা, সেটা একটি জটিল সমস্যা। ঠিক যেমন, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যের সংলাপের 
আকারে বিধৃত চরণগুলির কোন কোন গুলিকে স্বতন্ত্র গানের মর্যাদা দেওয়া হবে, তাও স্পষ্ট 
নয়। প্রবীর শুহঠাকুরতা তার গ্রন্থের এই অধ্যায়ের একটি উপ-অধ্যাম্পের নাম দিয়েছেন “কিছু 
মৌলিক সংখ্যা-তন্ব'। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যাতাত্বিক এই পর্যবেক্ষণটি নানা কারণে বেশ 
লাভার নুহ 
পরিবেশন করা হয়েছে এখানে । একটির উল্লেখ করি : 
স্বরবিতান সুচীপত্র মে ২০০৩ অনুসারে ১৯৮টি গান ্রমস্গীত বলে চিহিত। 
কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাম থেকে প্রচলিত ব্রন্সাসঙ্গীত ১৯৯৩ সংকলনে রবীন্দ্র ' 
রচিত ব্রহ্মাসঙ্গীত সংখ্যা ৪৬৬ বিশ্বভারতী কর্তৃক স্বীকৃত ব্রন্মাসঙ্গীত বাঙ্গালীচরণ 
সেনের ব্রলাসীঙ্গীত স্বরলিপি নির্ভর। লব্ধ তথ্য থেকে বলা যায় ১২৮১-১৩২২ 
বং সময়কালে আদি ব্রান্মাসমাদ্দের মাঘোৎসব ও অন্যান্য উপাসনায় অস্তুত 
৩২৬টি রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশিত হয়েছে। 
ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের ‘প্রথম গান’। ‘গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, 
ছল ভুল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ’ এবং ‘নীরব রজনী দেখো মগ্ন ভ্রোছনায়'_এশুলির মধ্যে 
কোনটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গান, সেই বিতর্কটিকে যথাযথ প্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন লেখক। . 
্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের সব গানকেই একটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন লেখক। 
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স্বরলিপিধৃত গানের এবং স্বরলিপি বিহীন অর্থাৎ যাকে লেখক বলেছেন গ্ীতিকবিতা, উভয়ের 
. স্বতন্ত্র সংখ্যা তিনি দিয়েছেন। প্রথমটিতে ১৯২২ এবং দ্বিতীয়টিতে ২৫২ দ্বিতীয় গুচ্ছের 
গানগুলিতে বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে স্বরলিপিধৃত গানের চেয়ে তফাত বোঝানোর 
'ছন্য। এইভাবে দুটি গুচ্ছে সংখ্যা দেবার ব্যাপারটিতে ব্যক্তিগতভাবে একটু অসুবিধা বোধ 
করি। প্রথমত, একটি বিশেষ চিহ্ন ছাড়া, একই সংখ্যার দুটি গান থাকায় কিছুটা বিভ্রান্তি 
'হচ্ছে। সে অসুবিধা্টা গৌণ। স্বরবিতানের শেষ খণ্ড অর্থাৎ ৬৪ তম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে 
১ বৈশাখ ১৪১০। এর দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের সব গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়ে গেল, এমন 
' ধরে নেবার কারণ নিশ্চয়ই নেই, কোনো সূত্রে এখনো রবীন্দ্রনাথের সুর-না-্জানা গানের 
সুর বা স্বরলিপি আরো আবিষ্কৃত হলেই উভয় তালিকার সংখ্যাই বিপর্যস্ত হবে। প্রভাতকুমারের 
প্রস্থেও সংখ্যা আছে, কিন্তু প্রধীরবাবু যে হিসাবে ভাগ করেছেন, এমন কোনো ভাগ সেখানে 
নেই, এবং না থাকাটাই আমাদের বিবেচনায় সংগত। 
| গ্ৰন্থটি আদ্যস্ত সমুদরিত, প্রচ্ছদটিতে রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের প্রথম গান ‘প্রথম যুগের 
৷ উদয় দিগঙ্গনে’ গানটির পাণ্ডুলিপি সুদ্রিত। পাণ্ডুলিপির তারিখ রয়েছে ১২ অক্টোবর ১৯৩৮। 
' গানটি নবজাতক কাব্যগ্রন্থের উদ্বোধন’ কবিতার অংশবিশেষ নিয়ে গড়ে উঠেছে। কবিতাটির 
| রচনা তারিখ ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গীতবিতান কালানুক্রমিক সৃচিতে 
| গানটির রচনাতারিখ হিসেবেও ওই একই তারিখ ব্যবহার করেছেন। কিন্ত প্রচ্ছদে মুদ্রিত 
' তারিখের নিরিখে গানের রচনাতারিখ যে তার করেকমাস পরের, তা নিশ্চিত করে বলা 
। যায়। বইটির ছাপাও প্রায় নির্ভুল, তবে মুদ্রণ প্রমাদের হাত থেকে বোধহয় বাংলা বইয়ের 
সম্পূর্ণ নিস্তারের সময় এখনো আসেনি। ৪৫৪ পৃষ্ঠায় “লজ্জিত” বানানটির উল্লেখ করি। 
প্রসঙ্গত, ‘সংগীত’ বানানটিই তো বর্তমান সব ক্ষেত্রে স্বীকৃত, “রধীন্ত্রসঙ্গীত' বানানটি 
৷ পরিবর্তনযোগ্য। 

প্রথম খণ্ডে লেখকের যে ভূমিকা, তাতে উত্তর খণ্ডগুলিতে কী কী সমিবিষ্ট হবে, সে 
৷ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত থাকলে ভালো লাগত। প্রথম খণ্ডটির ব্যাপ্তিতে সে বিষয়ে কৌতূহল 
৷ জাগা স্বাভাবিক। বস্তুত, সুভাষ চৌধুরীর গীতবিতানের জগৎ গ্রন্থে যে ক্ষেত্রটি আলোচিত 
হয়েছে, তার প্রায় সিংহ্ভাগই এসে যাওয়ায় অনিবার্ধত প্রশ্ন জাগে অতঃ কিম! রবীন্দ্রনাথের 
৷ গানের পাঠাস্তরের বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রবীরবাবু ধরবেন এ কথা তিনি মৌখিকভাবে জানিয়েছেন 
তাতে খুলে যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতার এক বিচিত্র মান্রা। পাণ্ডুলিপি ঘাঁটিতে গিয়ে 
দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রে কোনো কোনো গানেল্প-সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ রচনা করে পরে তা 
বর্জন করে নতুন করে লিখেছেন তার গান। একটি উদাহরপ-ররীন্রজিজ্ঞাসুদের উৎসাহ নিবৃত্তির 
। জন্য উদ্ধৃত করি। নয়ন ছেড়ে গেট, চলে’ গানটির পাণ্ডুলিপি পাঠ ছিল এইরকম : 
তোমারে আমি হারাই তবু কিচ্ছুতে তুমি হারাও না যে। 
মিলনরাতে শির্রেছ চলে - _ সহসা কোনো কথা না বলে 
বিরহ প্রাতে { বুকের তলে + দিযেলেটে দেখা দুখের সাজে। 
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সেদিন তুমি সুধা বরধি ভুবন দিলে সরস করি 
সে সুধা আছি নিবিড় রসে ব্যথা আমার রয়েছে ভরি। 
ফুলের বনে নদীর ধারে | যে গান ছিল বীপার তারে 
সে গানখানি বিদায় লয়ে নীরব হয়ে হাদর়ে বাজে। 


পরে, পাঞ্ডুলিপিতেই, শেষ পংক্তিটি বদলে রবীন্দ্রনাথ করলেন : বীলা থেকে 

বিদায় নিয়ে হৃদয় তলে বাজে। 
[+--+ চিহ্নের মধ্যবর্তী অংশ তোলা পাঠ। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 15. 8, পৃ. 88 ] 
গানটির গীতবিতান পাঠের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি পাঠটির অনেক ব্যবধান, বস্তুত এটি সম্পূর্ণ 
পৃথক একটি রচনা। কিন্তু লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জুলিপিটি কিন্তু কেটে দেননি, স্বতস্ত্রভাবে 
গানটি অন্যত্র লিখেছেন। এমন অজ্ঞশ্ব পাঞ্জুলিপি পাঠ যদি সংকলিত হয় পরবর্তী কোনো 
খণ্ডে, তাহলে তা রবীন্দ্রসাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও এক বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠবে। 


রবীন্দ্রনাথ : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ। 
বিশ্বনাথ রায়। এবং মুশায়েরা। ৪০০ টাকা। 


কিশ্বক্ধু ভট্টাচার্য 


কোনো পাঠকূতি-ই 05) চুড়ান্ত নয়, প্রসঙ্গ বা 0০. অনুযায়ী তার আবেদন বারে 
! বারে পাণ্টায়। নতুন কাল, নতুন মানুষ ও তাদের অনুভব সেই পাঠকৃতির মধ্য দিয়ে 
| বারে বারে নতুন অর্থ বের করে, তাকে সমকালের সঙ্গে একাত্ম করে দেখে। যাকে 
। সাহিত্যের চিরস্তন আবেদন বলা হয় সেটা অনেকটা এইরকমই। কালোস্টীর্ণ সাহিত্য তাই, 
| যার মধ্যে প্রত্যেককালের মানুষ নিজের কথা শুনতে পায়, নিজেকে নতুন করে জানতে 
ও চিনতে পারে। তবে অধিকাংশ রচনাই সমকালে সীমাবদ্ধ থাকে, কালসাস্তরে পৌছোনোর 
| সাধ্য তাদের থাকে না। 

কথাটা নতুন করে ভাবতে হল বিশ্বনাথ রায়ের “রবীন্দ্রনাথ : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
! নতুন পাঠ', বইটি পড়তে গিয়ে। প্রথমেই একটা কথা বলে. নেওয়া ভাল যে, “প্রাচীন 
| সাহিত্য” কথাটি এখানে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে হয়েছে ব্যাপকতর অর্ধে। বাংলা 
1 সাহিত্যের ইতিহাসে দশম থেকে স্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন যুগ আর ত্রয়োদশ থেকে 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু বিশ্বনাথের চোখে পড়েছে যে 
জয়দেববিদ্যাপতি থেকে পদাবলী সাহিত্য হরে বাউল-গান পর্যস্ত রবীন্দ্র-অনুভবের 
| বিস্তার। তাই গোটা আলোচ্য বিষরকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করাই 
। নিরাপদ। আবার ছড়া বা বাউল-গানের মতো বিষয়কে কোনো নির্দিষ্ট যুগে সীমিত রাখাও 
সম্ভব নয়! কারণ, এর উত্তবের নির্দিষ্ট কাল সম্পর্কে অনেকেই নিশ্চিত নন। 

| পটভূমিটি অবশ্যই বিশাল । আর এই বিশাল পটভূমিতে ব্যাপ্ত এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে 
। বিশ্বনাথ আমাদের চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করেন! এবং এর জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহায্য 
নেন। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ান। তার বিশাল 
সৃষ্টির প্রতিটি বাকেই যেন এমন এক রবীন্দ্রনাথ দাড়িয়ে থাকেন যিনি প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যের কেবল একজন অসাধারণ গুবগ্রাইীই নন, বলা যেতে পারে একটা পর্ব পর্যন্ত 
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যেন তাতে আচ্ছন্নও। আচ্ছন্নতার কথা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন নিজেই বারেবারে। 
এটা তার মনের কথা বলেই অনেক সময় উপলক্ষেরও দরকার হয় না। তবে একটা 
কথা তিনি গোড়াতেই বলে নেন মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া শৈশব বা কৈশোরে সাহিত্য - 
আস্বাদন সম্ভব নয়। সেই সৌভাগ্য তাদের হয়েছিল বলেই ছেলেবেলা থেকেই প্রাচীন 
সাহিত্যের রূসাস্বাদন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, “মনে আছে আমরা বাল্যকালে 
কেবলমাত্র বাঙলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়ন মাত্র ছিল 
না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম 
দাশের মহাভারত পড়িতে বসিতাম ৷’ (প্রসঙ্গ কথা, সাধনা, আযাঢ়, ১৩০০) মনীষী ব্রজেন্্রনাথ 
শীলকে লেখা চিঠিতেও তিনি জানিয়েছেন, “বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিবৎ বিমিশ্রিত 
হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরী করিয়াছে।” 

বিশ্বনাথ সঠিকভাবেই লক্ষ করেছেন যে, “এই মনের হাওয়া” সৃষ্টি হয়েছিল ছিবিধ- 
পদ্ধতিতে শ্রবণ ও পঠন। পরিবার-পরিজন-পরিচারক-পরিচারিকা বা সেরেস্তার 
কর্মচারীদের কাছে ঘটেছিল বিভিন্ন হুড়া-পাঁচালি-লোককথা-মহাকাব্যের নানা কাহিনীর 


শ্রবণ’, আর ‘পঠন’ চলেছে তো সারাজীবন ধরেই! এক্ষেত্রে প্রাচ্য 018] Tradition 


তাকে সমৃদ্ধ করেছে, অপরদিকে পঠনের ক্ষেত্রেও তিনি প্রায় অপ্রতিত্বম্থী। তার অসাধারণ 
নৌনিক সৃষ্টি প্রতিভায় ইতত্তত-বিক্ষিপ্ত ভাবে তা প্রবল আলোড়নও তুলেছে। এবং তা 
কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনোবা পরোক্ষ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সবগুলি সমান 
নয়। বিশ্বনাথ একে ভাগ করেছেন এইভাকে_র্রবীন্দ্র রচনায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
প্রভাব-প্রয়োগ বা পাঠ প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্য তাকে আচ্ছন্ন করেছে তির্নভাবে। 
কখনো তিনি নিজেই প্রভাবিত, কখনো নিজ্ঞন্ব সৃষ্টিতেই তার প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন, আবার 
কখনো বিশেষ গ্রস্থপাঠের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ 
সৌলিক বিশ্লেষপ করেছেন এবং সে বিক্পেবণ সমস্ত প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিকতাকে ছাড়িয়ে 
গেছে। এদিক দিয়ে দেখলে প্রাচীন বা মধ্যযুগের সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিকও তিনিই। 

প্রভাব আর প্রয়োগ অনেক সময় সমান্তরাল ভাবেই চলে, আর সেটাই স্বাভাবিক। 
অর্থাৎ প্রভাবে আচ্ছন্নতা মাঝে মাঝে এত বেশি যে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গে একই 
উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হতে দেখা যাবে। বিস্তৃত পরিসংখ্যানের মধ্যে না গিয়ে বিশ্বনাথ রবীন্দ্রনাথের 
অন্যতম প্রিয় কবি বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের একটি অতি বিখ্যাত পদের সাহায্য 
নিয়েছেন। “মাথুর” পর্যায়ের এই পদটি হল, এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/এ ভরা 
বাদর মাহ ভাদর শুন্য মন্দির মোর!’ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাবনায় রবীন্দ্রনাথকে এই 
পদের ব্যবহার করতে দেখা গেছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ এমনকি চিঠিপত্রেও 
ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে তিনি একে ব্যবহার করে গেছেন। অর্থাৎ 
একই পাঠকৃতি, বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবির কাছে বিভিন্ন অর্থ বা তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। 
বিশ্বনাথ একের পর এক উদাহরণ দিয়ে নতুনতর প্রসঙ্গ কীভাবে নতুনতর পাঠকৃতি তৈরি 
করে তার নমুনা হাজ্জির করেন। | 
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যে কটি তত্ত্বের ওপর মূল গবেষণাটি দাঁড়িয়ে আহে, এটি তাদের অন্যতম। তাই 
অস্তত আলোচ্য পদটির সাহায্য নিয়েই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গাত্তরে তার ব্যবহারের পার্থক্যটি 
' দেখানো যেতে পারে। উদাহরণগুলি আলোচ্য প্রস্থ. থেকেই সংকলিত 1 


ক. “বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া 
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া 
বিদ্যাপতির রচিত সেই 

| ভরা বাদর গান। ছোয়াছবি/বীধিকা) 
খ. বীধিকা পরিণত বয়সের রচনা। সেখানে বিনা কারণেই হৃদয়ের গভীর থেকে 
৷ বিদ্যাপতির পদ শুপ্ররিত হয়ে উঠবে এটা স্বাভাবিক। কারণ, সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই 
তো তিনি বিদ্যাপতিতে আচ্ছন্ন। প্রথম পর্বের সৃষ্টি কালমৃগয়া-র পঞ্চম দৃশ্যের একটি 
| গানের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাপতি যেন একাত্ম হয়ে যান। তার নিজের রচনায় 
৷ অনায়াসে বিদ্যাপতি ঢুকে পড়েন_তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী ইত্যাদি। 
৷ গা. ১৯৩৩ নাগাদ লেখা “চোরাই ধন’ গল্পেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একই পদের ব্যবহার__ 
' কয়েকদিন আগেই এসেছিল ভরাবাদর মাহ ভাদর...।” 
|  ঘ. ঘরে বাইরে (১৩২২) উপন্যাসে এক জায়গায় নিখিলেশের মানসিক যন্ত্রণা 
৷ প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকবার বিদ্যাপতির এই পদের সাহায্য নিতে কবিকে দেখা গেছে। 
' ভর বোধহয় মনে হয়েছিল যে, অন্য কোনো কবিতো বটেই তার নিজের ভাষাও এক্ষেত্রে 
যথেষ্ট নয়। এই নির্ভরতা এতখানিই যে প্রসদাত্তকেও ভিন্নতর তাৎপর্যে একই উদ্ধৃতির 
' ব্যবহার। 

উপন্যাস, গল্প বা কবিতা তো বটেই গীতিকবিতা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসার সময়েও 
বিদ্যাপতির ওই কবিতাকে তিনি মাথা থেকে নামাতে পারেন না। যেমন, “যাহাকে 
গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটি মাত্র ভাবের বিকাশ_এ . 
' যেমন বিদ্যাপতির ভরা বাদর, মাহ ভাদর/শুন্যমন্দির মোর-_সেও আমাদের মনের 
বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়ে ওঠা। (সাহিত্য 
সৃষ্টি, ১৩১৪) আরও উদাহরণের জন্য আলোচ্য গ্রন্থটির পাতা ওল্টাতে হবে। দেখা যাবে 
: যে, বিভিন্ন চিঠিপর্রেও এই একটি পদ কীভাবে ঘুরে ফিরে আসে! আসল কথাটি আমাদের 
জানিয়ে দেন গ্রস্থকার, দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি ব্যবহারে এই একটি পদের প্রযুক্তি নৃতন 
তাৎপর্য, নূতন ভাবমুল্য আহরণ করেছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের তথ্য পরিচয় 
( সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে তা প্রতিমুহূর্তে যে নতুন মাত্রা লাভ করেছে”__ 
| তার অজ্জন্র 'নিদর্শন তার বিপুল সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে আছে।' 
তাহলে প্রধান তত্ত্বটি দাড়ায় এইরকম। সাহিত্যবিচারে পাঠকের আস্বাদনই শেষ কথা। 
। এমনকি, একই পাঠকের কাছে একই ৃৎা প্রসঙ্গা্ররে ভিন্নতর তাৎপর্য নিয়ে আসে। 
' রচনাকালে লেখক যে অর্থের বা তাৎপর্যের কথা মৎ যর রেখে রচনায় হাত দিয়েছিলেন 
। যুগাস্তরের পাঠকের কাছে তা গুরুত্হীন হয়ে যায়। তনি তাকে নতুনতর অর্থে গ্রহণ 
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করেন। আবার প্রাচীন সাহিত্য আস্বাদনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আরও একটি 
অসামান্য ব্যবহারও পাওয়া বায়! একই (€:৫-কে তিনি বারেবারে বিভিন্ন অর্থে বা তাৎপর্যে 


গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ একেই 'নতুন পাঠ, আখ্যা দিতে চেয়েছেন। তার অন্য কোনো .' 


সাক্ষ্যের দরকার হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাকে ব্যাপক লিখিত নিদর্শন যুগিয়েছেন। তার 
শুধু কাজ ছিল আতস্তরিক নিষ্ঠার একে একে সেগুলি সংগ্রহ করা। 

রবীন্দ্রনাথের আগে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দিকে কোনো কোনো মহারধী নিশ্চয় 
তাকিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মধুসূদন বা বঙ্কিমের নাম সহজেই মনে পড়বে। এ প্রসঙ্গে 
বিশ্বনাথ এমন একটি কথা বলেছেন যা ভেবে দেখবার মতো, “মাতৃভাবায় পুরোনো 
সাহিত্যের একনিষ্ঠ প্রয়োগ-পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের আগে আর বিশেষ কেউ সচেষ্ট হননি। 
মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র যেটুকু হয়েছে তা নবজাগুরণ যুগের প্রভাবেই।” প্রাচীন সাহিত্যকে 
আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করা রেনেসাস বা নবআাগরণ পর্বের একটি বড়ো লক্ষণ। বঙ্কিমের 
, আধুনিক গীতি-কবিতার নিরিখে বিদ্যাপতি ও দয়দেবের কবিত্ব বিশ্লেষণ অথবা মধুসূদনের 
ব্রজাঙ্গণার মিসেস রাধা” কিংবা চতুর্দশূপদী কবিতাবলী-র কাশীরাম বা কৃত্তিবাস বন্দনা 
সবই যুগের প্রেক্ষিতে পুনর্মূল্যায়ণ। কেউই ওই কালের সাহিত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাননি, 
বলা চলে যেতে চানও নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শুধু একাত্ম হয়ে যাওয়াই নয়, তাদের 
মধ্য থেকে নতুনতর অর্থ বা তাৎপর্ষের সন্ধান, নিজের সৃষ্টির মধ্যে অনায়াসে তাকে 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে গ্রহণ করা_ সা'হত্যের ইতিহাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করার 
অক্লান্ত ও পরিশ্রমী প্রয়াস আগে এমন কি পরেও আর দেখা যায়নি। 

প্রাচীন সাহিত্যে প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ ও নিষ্ঠার সূচনা আকস্মিক নয়। তার সাহিত্য 
ভাবনা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও এর একটি ভূমিকা রয়েছে। বস্তত প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে 
তার ঘনিষ্ঠতা বাল্য ও কৈশোর থেকেই। পারিবারিক আবহাওয়া যথারীতি এক্ষেত্রে তার 
সহায়ক হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক পরিবেশ তো কেবল উপাদানই যুশিয়েছে। আর সেই 
উপাদান সমসাময়িক অনেকের কাছেই সহজলভ্য ছিল। কিন্তু কেউই এই সাহিত্যের গভীরে 
প্রবেশের আকুলতা বা অনিবার্ধতা অনুভব করেন নি। আর এর জন্য সেই কিশোরকে 
যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তারও তো তুলনা নেই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ আগাগোড়া 
নিজেই একটি খাতায় তিনি টুকে নিয়েছিলেন। ওই বয়স থেকেই তার অভ্যাস ছিল যে 
কোনো বই পড়ার সমর তার ‘তাৎক্ষণিক মানস-প্রতিক্রিয়া বইয়ের মার্জিনে বা খাতায় 
লিখে রাখতেন। অন্যদের করা টীকা বা ব্যাখ্যার ওপর তিনি বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন 
না। তখন থেকেই এই সাহিত্য সম্পর্কে তীর নিজেই একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠছিল। 
অন্যদের মত অনুসরণে তিনি কোনোদিনই আগ্রহী নন। “বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী 
প্রদণ্ডলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর 
নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোন দূরাহ শব্দ যেখানে যতবার 
ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোট বাঁধানো খাতার নোট করিয়া রাখিতাম। 
ব্যাকরণের বিশেষত্ণ্ুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।” এত 


ফেব্রুয়ারিন্জুন ০৯ রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যপাঠ : নতুন পাঠকৃতি ১৬৫ 


শ্রদ্ধা ও আগ্রহ নিয়ে যিনি প্রাচীন যুগ অধ্যয়ন করছেন তিনি কিন্তু একেবারেই প্রথাসিদ্ধ 
গবেষক নন, আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রুতিনিষি। 

তার প্রাচীন যুগ অনুসন্ধান তাই নিছক অধ্যয়ন নয়, অনুকরপের জন্যতো নয়ই] কৈশোর 
থেকে প্রাচীন সাহিত্যের এই নিরলস চর্চার প্রভাব যে দু'দিক দিয়ে দেখা গেছে তা আমরা 
আগেই বলেছি। এর একটি হল আধুনিক পাঠকের প্রাচীন সাহিত্যের আধুনিকতর অর্থের 
‘সন্ধান লাভ, অপরটি হল একই পদ বা উদ্ধৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গে মূল লেখককে ছাপিয়ে 
নতুনতর অর্থের বিচ্ছুরণ। বিশ্বনাথ অনেক উদাহরণ দিয়েছেন, আমরা কেবল তার একটিই 
কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু আলোচক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন সকলের শেষে। 
যে সমস্ত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ার কথা এখানে বলা হল তা সবই তো আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ। 
কিন্তু অদৃশ্য পরোক্ষ প্রভাবটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোনো উদ্ধৃতিই 
'ব্যবহার করেন না! লেখক বা পদকর্তা সম্পর্কেও তিনি নীরব থাকেন! কিন্তু তার সমস্ত 
:সাহিত্য ভাবনাকেই আচ্ছন্ন করে থাকে প্রাচীন যুগ। আধুনিক কালে আধুনিক বিষয় 
।অবলম্বনে রচিত সাহিত্যের প্রতিটি পণ্ক্তির ফাকে ফাকে কোথায় যেন গোটা প্রাচীন 
যুগ তার সমস্ত রোমান্স, আবেগ বা মাধুর্য নিয়ে উপস্থিত থাকে। প্রাচীন সাহিত্যের চিরত্বন 
আবেদনগুলি রধীন্দ্রসাহিত্যে এতবার এতভাবেই ঘুরে ফিরে আসে যে, এর কোনোটাই যেন 
সচেতন প্রয়োগ নয়, সেখানে কবির অবচেতন মন্যক আচ্ছম্ন করে রয়েছে তার প্রাচীন 
'যুগের সাহিত্যে অবগাহনের প্রতিক্রিয়া। একে সহজে ধরা যায় না, এর জন্য মধ্যযুগ ও 
রষীন্্নাথ উভয়কে আয়ত করবার দক্ষতা থাকা চাই। এই গ্রহটি প্রমাণ করে যে, বিশ্বনাথের 
| সেটা আছে। 
| কেবল বই থেকে উদাহরণ দেওয়ার জন্য এই আলোচনা নয়। কারণ, তার জন্য তো 
মূল বইটিই রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব ছিল প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী 
॥আচ্ছয্নতা, তাকে বারবার নতুন করে তোলা, এমনকি নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একটা পরোক্ষ 
'আচ্ছর্নতাবোধ কীভাবে কাজ করেছে বিশ্বনাথের বইটির সাহায্য নিয়ে তা পাঠকদের জানিয়ে 
। দেওয়া। বাকিটা বই পড়ে জেনে নিতে হবে। কিছুটা বিনীতভাবে বর্তমান আলোচক একটু 
,সংযোজ্জনের পক্ষপাতী । আধুনিক এঁতিহাসিকেরা প্রাচীন বা মধ্যযুগের সাহিত্যের যে আর্থ- 
'সামাঙ্জিক ব্যাখ্যা করে থাকেন তারও সুচনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতে বলেই মনে হয়। 
'মঙ্গলকাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ৩০০৪] 4০011 বা “সামাজিক চলমানতা” তত্বের উল্লেখ 
|তিনিই প্রথম করেন-__তখন একটা সময় আসিয়াছিল যখন নিচের তলার দেবদেবীরা 
উপরতলায় উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং উপরতলার দেবদেবীরা নামিতে ছিলেন।' 
কয়েকশো পাতায় সাহিত্যের ইতিহাস লিখলেও এত সহজে ব্যাপারটি বোঝানো যেত না। 
(আসলে নিচের তলার দেবদেবীদের উপাসকেরা ক্রমশই শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে 
উঠছিলেন। আর তথাকথিত উচ্চবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতন তাদের দেবদেহীর 
প্রাধান্য ক্ষুন্ন করছিল । মধ্য বা প্রাচীন যে আখ্যাই এই পর্বকে দেওয়া হোক না কেন এরকম 
'নতুন চোখে তাকে এর আগে দেখা হয়নি। এটাও তো একধরণের নতুন পাঠ।' 





১৬৬ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আযাঢ় ১৪১৬ 


অধিকাংশ অধ্যায়েই বিশ্বনাথ অনেক জানা কথার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবার অনেক . 
অজ্ঞানা সংবাদও জ্ঞানিয়েছেন। দুটি ক্ষেত্রেই তিনি মৌলিক, পূর্বসূরীদের উদ্ধৃতি দিয়ে দায় 
সারেন নি। পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিশাল গবেষণা গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনার ' 
জন্য অস্তত আর একটি সংক্ষিপ্ততর গ্রন্থের প্রয়োজন! তা এখানে সম্ভব নয়। তবু সপ্তম 
অধ্যায়টির কথা বিশেব ভাবে একটু বলতেই হবে। পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণবের 
প্রতি তার আসক্তির কথা জানা থাকলেও শাক্ত পদও যে তাকে কম আচ্ছন্ন করেনি, 
সৃষ্টির প্রথম লগ্নেই তার আভাস-চিহ্ন সন্ধানী পাঠকের চোখে পড়বে। প্রস্তুতি পর্বের 
তিন তিনটি উপন্যাসেই (করুণা, বউ ঠাকুরাপীর হাট ও রাজর্ষি) এমন এক রবীন্দ্রনাথকে 
পাওয়া যাবে যিনি পুরাতনী বাংলা গানে বিভোর । কথায় কথায় বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, 
জয়দেব বা ভারতচন্ত্র এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। অপরিণত মনের ফসল করুণা-য় বিবাহ 
বাসরে শ্যামাসংগীত শোনা বায়, বউ ঠাকুরাপীর হাটে’ রামমোহন নামক চরিত্রটি বিভাগে 
উদ্দেশ্য করে যে আগমনী-টি গায় তার রচয়িতা স্বয়ং যুবক রবীন্দ্রনাথ, “সারা বরব 
দেখিনে মা মা তুই আমার 'কেমন ধারা আমাদের একই সঙ্গে বাল্ীকি প্রতিভায় কবি 
রচিত শ্যামাসংগ্লীতের কথা মনে পড়ে যাবে। বিখ্যাত ‘গোরা’ উপন্যাসের সূচনাতেই বাউল 
গানের ব্যবহার (খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়) গোটা উপন্যাসটিতেই 
একটি আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির এতিহ্যের সঙ্গে আবাল্য ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়ের ফসলই এই সব সৃষ্টি। এ্রতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্টতাই যে জগৎ ও জীবনকে উদার 
ও মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়_এ সবই তার প্রমাণ। এইজন্যই বোধহয় তিনিই 
আমাদের একমাত্র আন্তর্জাতিক লেখক। 

এই গ্রন্থের বিষয়-নির্বাচন ছিল নিঃসন্দেহে দুঃসাহসী, পরিশ্রমও দীর্ঘকালের। গতানুগতিক 
ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই রহীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে নতুন পথের পথিক। শুধু 
দুটি বিনীত মতামত আছে। প্রথমত, কথায় কথায় বন্ধনীর মধ্যে বা আলাদাভাবে ইংরেজি . 
শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজনই ছিল না, বিশ্বনাথের বাংলাই পাঠকদের বক্তব্য অনুধাবনের . 
পক্ষে যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, সৃচীপত্রে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের চমৎকার পংক্তিগুলিতে উদ্ধৃতিচিহ 
না থাকায় অনেকের কাছে এগুলি লেখকের নিজস্ব মতামত বলে মনে হতে পারে। 





সতী ও স্বত্তরা। ১-৩ খণ্ড। 
সম্পাদনা : শাহীন আখতার দিব্য প্রকাশ ও ওয়াটার লিলি, চাকা। ২০০৭। দাম : ষথাক্রমে 
৫০০, ৪৫০, ৪৬০ টাকা। 


নানা পরিচয়ের নারী : বাঙালির লেখায় ও কথায় 


অরুণ সেন 


নারীবাদ, কিংবা বলা যায় নারীবাদী সমালোচনা ও গবেষণার একটা ঘরানা বাংলাদেশেও 
তৈরি হয়েছে, এবং সেখানে শাহীন আধতারের বিশেষ স্থান আছে। প্রথমে তিনি খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন “জানানা মহ্‌ফিল’ বইটির অন্যতম সংকলক ও সম্পাদক হিসেবে 
(শ্রৌসুমী ভৌমিকের সঙ্গে)_ যেখানে পাওয়া যায় ১৯০৪ ও ১৯৩৮-এর মধ্যবর্তী “বাঞ্তালি 
মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা'। সংকলন ও সম্পাদনার ব্যাপারে তার এরকম . 
কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় পরেও__-নারীর ৭১ ও যুদ্ধপরবস্তী কথ্যকাহিনী” বইটিতে 
যেখানে উঠে এসেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উনিশজন নারীর “দুঃখ, অভিযোগ, 
শোক সস্তাপ, লড়াই করে বেঁচে থাকার আর সর্বস্বান্ত হওয়ার বৃত্তাস্ত'”, সাক্ষাৎকারের 
ওপর ভিত্তি করে। সেবারে অবশ্য সম্পাদনার শাহীন আধতারের সঙ্গে ছিলেন হামিদা 
হোসেন, সুরাইয়া বেগম, সুলতানা কামাল ও মেঘনা শুহঠাকুরতা। শাহীন একই সঙ্গে 
সৃজনশীল লেখক হিসেবেও সুপরিচিত__চারটি গল্পের বই এবং দুটি উপন্যাস এরই মধ্যে 
তার রচনাতালিকার অস্তর্গত। শেষ উপন্যাস ‘তালাশ’ পুরক্কৃতও বটে, এবং বিশেষভাবে 
*আদৃত। সরেজ্জমিন গবেষণার অভিজ্ঞতা তাঁর ওই উপন্যাসকে শুধু প্রামাণিকতাই নয়, 
এমন একটা গড়ন দিয়েছে, বা উপন্যাসের স্বকীয় শিল্পকর্মের দিক থেকেও প্রশংসার যোগ্য । 
এটা খুবই স্পষ্ট, শৌখিন নারীবাদীর অবস্থানের অনেক বাইরে শাহীনের বে ব্যক্তিত্বকে 
“চিনতে পারি, তাঁর উপন্যাস ও গবেষণার অঙ্গাঙ্গিতা তারই সাক্ষ্য। একটি মনই কাজ 
করে দু-জারগাতেই। 

অতপর শাহীন আখ্তারের একক সম্পাদনায় তিন খণ্ডের আলোচ্য এই সংকলন আগের 
কাজগুলোরই যেন স্বাভাবিক সম্প্রসারণ যদিও ভিন্ন বিষয়ে ও পরিপ্রেক্ষিতে । বইটির 
শিরোনাম ‘সতী ও স্বতস্তরা” এবং প্রথম দুটি খণ্ডের উপ-শিরোনাম “বাংলা সাহিত্যে নারী”। 
নারীর অবস্থা ও অবস্থানের কথা তো শাহীনের গল্প-উপন্যাসে ও গবেষণায় নানাভাবেই এসেছে! 
এবার “সতী ও স্বতস্তরা'-তে সম্পূর্ণ নতুন লক্ষ্যে ও পরিকল্পনায় তিনি সেই বিষয়কেই হাজির 


১৬৮ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


করলেন। বাংলা সাহিত্যের আদ্যোপাস্ত_ প্রাচীন চর্ধাগীতি থেকে শুরু করে, মধ্যযুগ পেরিয়ে, 
আধুনিক যুগের বিভিন্ন স্তর এবং সাম্প্রতিক পর্যস্ত_এই হাজার বছর’ পরিক্রমা করে তিনি 
গ্রথিত করতে চেয়েছেন নারীর আলেখ্য। সময়ের দিক থেকে যেমন বিস্তারিত, তেমনি নারীর 
না তিতা হাহ EU GS ডিএ ব্যান 
শাহীন আখতারের মেধা, অনুভব ও শ্রমের প্রমাণ। 

তবু, আলাদাভাবে তিন খণ্ডে এবং মোট ১২২৪ পৃষ্ঠায় (৪৬০+৩৭০+৩৯৪) নিন 
হলেও, অনুসন্ধান এতই সুদূরপ্রসারী যে, তা-ও যেন যথেষ্ট নয়! ঠাকে চলতেই হয় লাফিয়ে . 
লাফিয়ে। প্রথম দুই খণ্ডে সম্পাদনার পদ্ধতিতে আছে একসঙ্গে সবকটি রচনা বা সবকজ্জন 
লেখকের কালানুক্রমিক অনুসরণ করা নয়, নারীর বহুধা পরিচয়কেই একেকটি অভিজ্ঞতার 
মধ্যে সংহত করা। তারপর বরং সেই একেকটি পরিচয়ের সীমানার মধ্যেই লেখার 
কালানুক্ষম। আর সেখানে "হয়তো কোনো অংশের ১২-১৩টি লেখার মধ্যে বিদ্যাপতি 
থেকে ছয় গোস্বামী বা সাজ্জাদ শরিফ, চর্যাগীতি থেকে রাশিদা সুলতানা, নজরুল থেকে 
হুমায়ুন আঙ্জাদ, কাশীরাম দাস থেকে কমলকুমার মন্জুমদার, নারায়ণদেব থেকে সুচিত্রা 
ভট্রাচার্য, কৃত্তিবাস থেকে মন্দাক্রাত্তা সেন, কালীপ্রসন্ন থেকে অদিতি ফায়ুনী-_এই সমাবেশ 
একটু নয়, অনেকখানিই বিমূঢ় করতে পারে। একসঙ্গে দুই বাংলা থেকেই নির্বাচন, তাই 
আমাদের চেনার পরিধিকে প্রসারিত করতে পারে অবশ্যই, এবং আমাদের এ-বঙ্গের 
কৃপমণ্ুক গবেষণার পক্ষে তা বেশ শিক্ষাপ্রদ। তবু নারীর মন ও পরিবেশের যত দিককে 
বিবেচনার মধ্যে আনা হয়েছে, তাতে নির্বাচনের এই গুরুচণ্ডালিকে হয়তো নিরুপার আনেই 
কিছুটা উপেক্ষা করা যায়। 

সমাগত ও ব্যক্তিগত, বহিষ্ভীবিন ও অস্তর্ীবন_ সবদিক থেকেই নারীর খণ্ড ও 
সামগ্রিক পরিচয়কে তুলে ধরাটাই সম্পাদনার লক্ষ্য প্রথম দুই খণ্ডে। বিভিন্ন পরিবেশে 
নারীর আচার-আচরণ ও উক্তি-প্রত্যুক্তিই তার অবলম্বন। আর তাই সংগতভাবেই সাহিত্য, 
কালানুক্রমিক বা বিবয়গত যা-ই বলি, তারা এখানে দৃষ্টান্ত মাত্র আলোচনার নিয়ন্ত্রক 
নয়। অধ্যায়-ভাগণ্ডলোও সেভাবেই। 

প্রথম খণ্ড দুটিতে তালিকা এরকম : 

অধ্যায় ১ : মেয়েবেলা, বিয়ে, দাম্পত্য, গাহ্‌স্থ্, মাতৃত্ব, সপত্বীত্ব, পাতিব্রত্য, 


অধ্যায় ২ : বৈধব্য, সতীত্ব, দেহোপঙ্জীবিকা। 

অধ্যায় ৩ : খল ও রহস্যময়ী। 

অধ্যায় ৪ : যোদ্ধা নারী, বিদ্রোহী, স্বাধীন দ্বানানা, নহে সামান্য নারী। 
অধ্যায় ৫ : অন্দরমহল, মা-মেয়ে, সখীবার্তা। 

অধ্যায় ৬ : নারীনিগ্রহ, পুরুষের প্রেমপ্রতারণা। 

অধ্যায় ৭: প্রণয়িনী, নারীর রূপযৌবন। 

অধ্যায় ৮ : দিওয়ানা। 
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' ব্যাকরণের দিক থেকে বিশেব্য-বিশেবণের বিভ্রম ঘটলেও, -এভাবেই নারীর জীবনের 
ইতি ও নেতির গোটা বাস্তবই যেন সামনে এসেছে। সতী এসেছে, স্বতস্তরাও এসেছে। নর 
বা নারী যার কথাই বলি, মানুষেরই অস্তিত্ব ও সক্রিয়তার দিক এগুলো, এবং তা নতুন 
নতুন রূপে ও সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত হয় প্রতিনিয়ত। তাই কোনো ভালিকাই ফেন সম্পূর্ণ হতে 
পারে না। সম্পাদক তার ভূমিকাতে যখন বলেন ““রাঞ্জাবাদশার মোসাহেবি থেকে আজকের 
'আমলাগিরি, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, এন-জি-ও-র চাকরি, কেরানিগিরি পর্যন্ত নানাবিধ 
পেশার সঙ্গে যুক্ত” মানুষের কথা, তখনও অবশ্যই নারীর কথাই তার মাথায় থাকে প্রধানত। 
(এবং সেই সূত্রেই 'কাজের মেয়ে'র কথা আরো স্পষ্টভাবে আনতে ইচ্ছে করে এই আলোচনায় । 
প্রাক-আধুনিককাল পর্যস্ত নারীর স্থান হয়তো অস্তঃপুরেই_তবু তো চণীমঙ্গল-এর 'কালকেতুর 
।উপাধ্যান'-এই পড়ি, কালকেতু শিকার নিয়ে ফিরে এলে কুক্লিরা কীভাবে বাসি মাংস বিক্রি 
.।করতে বেরোয়। কিংবা, কালকেতুর শুজরাট নগর পত্তনের. সময় যেসব অনেকানেক 
জীবিকার কথা বলা হয়, সেখানে তো যৌনকর্মীরও উল্লেখ থাকে। আর লম্বা লাফ দিয়ে 
(আধুনিক কালে এসে স্বভাবতই পড়ি বিষ্ণু দে-র কবিতায় : 

দেখেছি চলেছে কাধে খালি পায়ে চঞ্চল-চপ্নলে, 

শুনেছি কাজের মেয়ে, ঘরে দুস্থ পঙ্গু বহু মুখ। 
'আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় শোনান 'কারখানায় ভৌ বাতেই/মাথার চটের ফেঁসো জন়্ানো 
।সমুদ্রে'র মাঝখানে চটকলের সেই মঞ্জুরানীর কথা। 
। এরকম আরো কত পরিচয়ই নারীর । শিল্পী-নারীর কথাই যদি ধরি, চর্যাগীতির সেই 
: ডোমরমণী হালকা পায়ে পত্রের চৌবট্রি পাপড়ির ওপরে উঠে বে নাচে তা থেকে শুরু 
করে সেলিম আল দীনের “ষৈবত্তীকন্যার মন” এর দুই জগতের কালিন্দী আর পরী। কিংবা 
' মাঝখানে তারাশক্করে কবিয়াল নিতাইয়ের পাশে বসস্ত। আবার বিরহিণী নারীও বটে 
বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুরেও তো তত্ত্বের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে সামাজিক বাস্তবের 
ছায়াপাত। আর তারপর গঙ্গে-কবিতায় সেই বিরহিমীরই অবিরল যাওয়া-আসা। 





| মিলিয়ে একসঙ্গে দাঁড়ার, দাড়ায় নিশ্চয়ই, তখনও তো নারীর সেই আরেক আত্মস্থ রূপই। 
“মহুয়ার নির্ভয়” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সেই নারীকেই তুলে ধরেন : 

| দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, 

দোহারে দেখেছি দোহে_ 

ৃ মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।... 

এ বাঁণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী 

তুমি আছ, আমি আছি। 

|বিষ্ণু দে-ও আনেন সেই “চেনা যৌবনের হাসিমুখ” এবং বলেন ‘আমাদের মেয়েরা” 

নিতু 

| 

| 
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জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা 
আমাদের পাশাপাশি। 

এভাবেই নারীর রূপের সন্ধান বাড়িয়েই যাওয়া যায়, কিংবা ফে্ধুপের কথা আগেই 
বলা হয়েছে, তার আরো অমোঘ দৃষ্টান্ত মনে পড়ে যেতে পারে। যেমন, ‘যোদ্ধা নারী” 
র সুক্সেই মনে হয়, ধর্মমঙ্গল' যাকে গোপাল হালদার বলেছেন “রাটের বীরকাব্য”, সেই 
কাহিনি থেকে উঠে আসা লাউসেনের স্ত্রী কানড়া কিংবা তার অনুচর কালু ভোমের স্ত্রী 
লখ্যার যোদ্ধারূপ তো বিরল উল্লেখ হিসেবে গণ্য মধ্যযুগের কাব্যে তাকে অনুষ্লিখিত 
হতে দেওয়া যায় না। এরকম ফাক ভর্তি করেই বই আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে তা আশা 
করা যেতেই পারে। কিন্তু যেটুকু পেয়েছি তাতে অভাবটা কখনোই বড়ো হতে পারে না। 

কিন্তু মুশকিল হয় যখন দেখি নারীর অবস্থান ও পরিচয়কে, নারীর বহিরঙ্গ ও 
অস্তরঙ্গকে এক একটা নামে ভাগ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই অবস্থানে ও মানসে 
অনেকসময় অনেকগুলো স্তর থাকে এবং তার স্বরূপ হয়তো যুগভেদে এক মাত্রার নয়। 
কাল-নিরপেক্ষভাবে সবকটিকে একপ্রেঘিতে চিহ্নত করলে জমিটা ছোটো হয়ে যায়। বস্তুত 
তা-ই, বিষয়ের নীচে সংকলিত অংশশগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগ বা সমতা এর ফলে 
কখনো অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত হয়ে যেতেও পারে। তা ছাড়া সমাদর ও সাহিত্যের সম্পর্ক 
যে সবসময় ততটা সোজসুজি নয়, তা-ও আমাদের জানা । এমনকী মধ্যযুগেও মুকুম্দরামের 
কুল্পরার বারোমাস্যা'য় যে-দুঃখের বর্ণনা, তার পেছনে দারিদ্যের চেয়েও ফুল্পরার অন্য 
অভিপ্রায় খুঁজে পেয়েছেন কেউ। সেটা সত্য হোক বা না হোক, সময় যত এগিয়েছে 
ততই দেখেছি, সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক কখনো আঁকাড়া, কধনো রহস্যে ঘেরা। 
সম্পাদক বলেছেন বটে, “এ জাতীয় বিতর্ক এখানে আমল দেওয়া হয়নি”, কিন্তু সত্যিই 
যে বাদ দেওয়া যায় না, তা ওই অংশেই কলা আছে : “প্রত্তীকউপমা-রহস্য-হেঁয়ালিপনার 
যে ছায়াচ্ছন্্র সাহিত্যঞ্জশৎ, একে যুক্তিগ্রাহ ও হিসেবি ছকে ফেলাও কেশ দুরূহ কাঙ্জ।” 

“সর্বযুগের নারী”র মধ্যেই একই ভাবে আছে তা মনে করাও কোনো কারণ নেই। 
বিশেষ করে আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে এরকম কিভাজনে কবিতার ব্যঞ্জনা যে ক্ষুগ্ন হতে 
চায়, তা আমরা দেখেছি। আলোচ্য বই থেকেই একটি উদাহরণ দিই। স্বাধীন জানানা” 
অংশে কাশীরাম দাসের “মহাভারত' থেকে অর্জনের প্রতি উর্বশীর অভিশাপের মধ্যে যে 
বিষর-প্রত্যক্ষতা, তার পাশে শঙ্খ ঘোষের “রাগামামিমার গৃহত্যাগ’ কবিতাটিকে বসালে, 
নারীর পরিচয়ের ওই সংজ্ঞা এবং শব্খ ঘোষের কবিতার ব্যঞ্জনা দুটোকেই চিনে নিতে 
সুবিধা হয় বলে মনে হয় না। 

প্রথম দুটি খণ্ডে যেহেতু “বাংলা সাহিত্যে নারীর নানাবিধ রূপায়ণ খুঁজে দেখাই” কাজ-__ 
তাই তাদের দ্বিতীয় শিরোনাম “বাংলা সাহিত্যে নারী’ বলায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। বিষয় 
নারী’ হলেও নারী-পুরুষ উভয়েরই লেখা প্রায় সমান, হয়তো হিসেব করলে পুরুষের লেখাই 
বেশি, যদিও “প্রধানত নারীর রচনা” এরকম বলা হয়েছে আতিশয্যে। তবে সেখানেও 
“সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক নারী নিয়ে লেখাও পুরুষ লেখকদের লেখা-বাছাইয়ের একটা মানদণ্ড 
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ছিল।” সময়ের দিক থেকে যত পেছনে যাওয়া যায়, ততই পুরুব_লেখকদের সংখাধিক্য 
তো খুবই স্বাভাবিক। নারী-লেখকদের তো তখন হাতে গোনা যেত। তাই আধুনিক পর্বে 
'এসে এই নারী-লেখকদের “স্মৃতিকথা, আয্মজীবনী, রোজনামচা, জবানবন্দি, সাক্ষাৎকার 
'ইত্যাদি”-ই শুধু নয়, গল্প-উপন্যাস বা কবিতাও উদ্ধৃত হতে পারে বেশি করে। পুরুষের 
'চোখে নারীকে দেখার একটা বিশেষ ধরন আছে এবং তা থেকে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের 
‘একটা ছাম্দিক চেহারা ও তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এবং বিষয় হিসেবেই তার একটা স্বত্ত 
প্রয়োজন ও মূল্য আছে। পুরুবপ্রাধান্যের সমাজে নারীর নানাবিধ শোবপ ও পীড়ন যেমন, 
তেমনি সহাবস্থানের নানা ধরনও পেতে পারি। তবে নারীর চোখে নারীর গুরুত্ব তো থাকবেই। 
মধ্যযুগ পর্যন্ত সেই অবলোকন থেকে আমরা বঞ্চিত হই ঠিকই, কিন্তু সে-সময়েও এবং 
তার পরেও মৌখিক সাহিত্য বা ওরাল লিটরেচরের মধ্যেই যে নারীর কন্ঠন্বর শুনতে পাওয়ার 
প্রত্যাশাই বেশি, তাতে কারোই কোনো সংশয় নেই। 


দুটি খণ্ডে ‘সতী ও স্বতত্তরা’ প্রকাশিত হয়েছে আগে, তৃতীয় খণ্ডটি বেরোল সামান্য পরে, 
এবং ভি্ন উপ-শিরোনামে : ‘বাংলা লোকসাহিত্যে নারী”। সংকলন-পদ্ধতিও সেখানে 
'আলাদা। প্রথম খণ্ড দুটিতে, আগেই জেনেছি, নারীর বহুমুখী ও বিচিত্র অভিত্রতাই বিষয় 
'এবং তাই সেখানে “বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়”। কিন্তু সেখানে সাহিত্যই যেহেতু অবলম্বন, তাই 
[মৌখিক সাহিত্যের জন্য আলাদা একটি খণ্ডের প্রয়োজন বোধ করলেন সম্পাদক। বললেন, 
“ভাবতে অবাক লাগে, বে নারীরা কহন-কথায় এত পটু, সে ছড়া-প্রবাদ-সঙ্গীত-কিস্সা- 
পালা ইত্যাদিতে, তাদের কেন লিখিত সাহিত্যের পাতায় বহু বছর ধরে খুঁজে পাওয়া 
[গেল না। তার কারণ শুধু সাক্ষরহীন নারীর সংখ্যা বেশি__তা মনে হয় না। যখন কোনো 
কিছু ঘর থেকে বাজারে ওঠে বা তার দামদত্তরের ব্যাপার থাকে, সে রাঙ্নাই হোক বা 
শিল্পসাহিত্যই হোক_ নারীকে পেছনে ঠেলে পুরুষ সামনে চলে আসে। পুরুষ লেখকশিল্পী 
মঞ্চে উঠে যে যাত্রা পালা করেন, কিস্সা বলেন, তা হয়তো নারীর কাছ থেকেই ধার 
করা, ঘরোয়া পরিবেশে ছোটকালে শুনেছেন।” এবং তাই পুরুষের কথার যদি কখনো 
মূল্যও থাকে, অবশ্যই আছে, নারীর 'স্বরকে অবিকল খুঁছে পাওয়ার জন্য চাই শ্রৌখিক 
সাহিত্যের নিদর্শন, অর্থাৎ লোকসাহিত্যের নিদর্শন। “পুরুষের বান এবং নারীর স্বতন্ত্র 
উপলব্ষি__দুটো মিলিয়েই লোকসাহিত্যে নারীর রাপায়ণের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া 
{যেতে পারে” তৃতীয় খণ্ডটির প্রয়োজন নিয়ে তখন আর কোনো সংশয়ই থাকে না। 
মৌখিক এতিহ্যের সাহিত্য বলতে অনেক কিছুই বোঝায়, এমনকী শুধু লোকসাহিত্য 
বললেও ঠিক হয় না। যাকে আমরা ‘ফোকলোর’ বলি, সংস্কৃতির সেই নানা লোক- 
'উপাদানই তার অন্তর্পত। তা হতে পারে লোকগল্স, লোকপুরাণ, কিংবদন্তি, কিংবা আরো 
অনেক কিছুই। সম্পাদক এই খণ্ডে অধ্যায় ভাগ করেছেন এইভাবে : 

১. রূপকথা, কিস্সা, কিংবদড়ি। 

২. লোকপুরাপ। 

৷ ৩. ছড়া, প্রবাদপ্রবচন, মন্ত্র, ব্রতকথা। 
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৪. লোকনাট্য। 

৫. গীতিকা_ মৈমনসিংহগীতিকা, চট্টগ্রাম গীতিকা, সিলেট-গীতিকা। 

৬. মেয়েলি গীত ও নারী-সম্পর্কিত গান। 

৭. বিচারগান ও নারীশিল্পী রচিত পান। 

এই সব ক্ষেত্রেই নারী শুধু বিষয় হিসেবে নয়, কথক হিসেবেও যে অগ্রগণ্য তা 
আমাদের জানা । বস্তুত লোক-আঙ্গিকের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা সে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, 
লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, কিংবা লোকশিল্প (কাথা, আলপনা, রন্ধনকলা ইত্যাদি) যা-ই 
হোক_ সেখানে নারীর অংশগ্রহণের প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। লোকসাহিত্যের কথা যখন ওঠে, 
তখন দেখা যায়, যা মুখে-মুখে প্রচলিত তাকে বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার করে লেখা হয়। 
আক্গও হচ্ছে। আরো অনেক হওয়ার অপেক্ষায় আছে, যদি না আধুনিক জীবনের চাপে 
তা লুপ্ত হয়ে যায়। দক্ষিণারঞ্জন মিব্রমজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি সেই সংগ্রহের এক 
অসামান্য উদাহরণ-_যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “দক্ষিপারপ্রন ধন্য! তিনি 
ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় 
তেমনি সবুদ্র, তেমনি তাদ্াই রহিয়াছে” 

দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকুমার দে-র পূর্ববঙ্গর্গীতিকার পর আরো অনেক গীতিকার 
উদ্ধার হয়েছে। তা ছাড়াও ছড়া বা প্রবাদ বা ব্রত বা কিস্সা-পালাও আছে, যা সংগৃহীত 
হয়েছে দুই বাংলাতেই অনেক। বিশেষ করে যথোচিতভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে 
বাংলাদেশের বাংলা একাডেমীর ফোকলোর-সংকলনমালার। সংগ্রাহকেরা অনেকসময় পুরুষ 
হলেও, সে-সবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন “মেয়েলি হাত” তা যে রয়ে যায়, সেটা 
স্পষ্ট টেক্সটের ভিতর ও বাহির দুই বিচারেই। হয়তো অনুলেখনের সময় অনুলেখকের 
উপস্থিতি থাকে কখনো কিন্তু বাচনে' ও ভাবা-বিচারে বোঝা যায়, তা মেয়েদেরই। 
“আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল-হাদয়-পালিত মধুর 
কণ্ঠলালিত চিরস্তন কথা” (রবীন্দ্রনাথ, “মেয়েলি ব্রত )। যেমন, দীনেশচন্দ্র সেনের কলমেও 
(মুক্তাচুরি’, রাখালের রাজগি', 'কানু-পরিবাদ ও শ্যামলী খোজা” ইত্যাদি বইতে কীর্তনিরা 
ও কথকদের উচ্চারণের সুরটাই রয়ে গেছে। তা ছাড়া মেয়েলি গান বা বিয়ের গান 
শুধু লিখিতভাবেই নয়, ধৃত হয়েছে ক্যাসেটে বা সিডি-তে। 

সব দৃষ্টান্তই শাহীন আখতার দিতে চেয়েছেন এমন নর। তবু, এই খণ্ডটি যে “আদি- 
পরিকল্পনায় ছিল না, এবং তৃতীয় খণ্ডে এসে পরিবেশনের পদ্ধতিটা পালটে গেল, তাতেই 
হয়তো প্রত্যাশা একটু বেড়ে যায়__নইলে নারীর “অবস্থা ও অবস্থানের দিক থেকে 
এগোলে হয়তো সে-প্রশ্নই উঠতই না। তবে লোকসাহিত্যের মৌখিক উচ্চারণের দ্রগৎ 
এতই বিস্তারিত বে তাকে নারীর পরিচয়ের দিক থেকে বিষয়ানুসারে সংহত করা বেশ 
মুশকিল। নারী-পরিচয়ের এক-একটি অধ্যায়ে তাদের দৃষ্টান্ত জড়ো করা প্রায় অসন্ভব। 
তা ছাড়া কালবিচারে বা লেখকবিচারে সেখানে তো কোনো থই পাওয়ার কথাই নয়। 
সম্পাদক তো বলেছেনই, “নারী বা পুরুব কে রচনাকারী বা এর আর্দিপর্বটি কেমন, 
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'সে-সব খুঁ্রতে যাওয়া বাতুলতা।” তবে, এই সুযোগেহ বলে নেওয়া যায়, তিনটি খণ্ডেরই 
'পাঠে অসুবিধা হয়তো কিছু ঘটে। যেমন, ভাষাগত অসুবিধা, বিশেষত মধ্যযুগের রচনায় । 
'দোভাবী পুথি সাহিত্যে আরবি-ফারসি কিংবা বৈষ্ণব পদাবলিতে মৈথিল বা ব্রজবুলি শব্দার্থ 
পাদটীকা হিসেবে সংযোজিত হলে পাঠকেরা স্বস্তি পেতেন! 


এইসব কথার বঘা-র পরেও যা বলতেই হয়, তা হল, শাহীন আখতারের এই সম্পাদনা 
নিঃসন্দেহে প্রশংসিত হবে সকলের কাছেই। যে-কথা বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন অধ্যাপক 
আনিসুজ্জামান সত্যিই এটা “অন্য ধরনের সংকলন” । আমরা “সতী’কে চিনেছি এবং তার 
চেয়েও বেশি স্বতন্ত্রা নারীদেরও। তিনি যে বলেছেন, “বাংলা সাহিত্যে নারীর যে প্রতিকৃতি 
অক্কিত হয়েছে, তা বহুবর্ণ ও বছমাত্রিক, তা ঘন্ঘ ও সংঘাতময়, তা ভালোবাসার রঙে 
9 ঘৃণার তুলিতে আঁকা” নির্বাচনের গুণে বইটির পাতায়-পাতায় এই উপলব্ধি স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। আরো আছে বইটির প্রথম দুই খণ্ডে ফিরদৌস আছিমের ভূমিকা এবং তৃতীয় 
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মাখতারের এই কামকে বিচার করেছেন এবং বলেছেন, “এই সংকলন সাহিত্য এবং 
সংস্কৃতির নতুন পাঠ” | এটা যে নিছক আ্যাকাডেমিক আলোচনা বা গবেষণা নয়, এর 
পেছনে বে আছে দায়বদ্ধ একজন মানুষেরই সক্রিয়তা তা স্পষ্ট করেছেন এই বলে, “এই 
সংকলন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে, নারী-আন্দোলনের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে ব্যক্তির 
বাসনার মিলন সম্ভব এবং আমরা আশাবাদী যে, এটি নারীবাদী সত্তার এক সামগ্রিক 
ৰ আমাদের পথ দেখাবে।” তৃতীর খণ্ডের ভূমিকা-লেখক শামসজ্জামান খান 
বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য লোকসংস্কৃতিবিদ। তিনি উম্মোচন করে দিতে পারেন এই 
তৃতীয় খণ্ডটির তাৎপর্য আরো বিশদভাবে: ' 'লোকসাহিত্যে নারীর ভূমিকা বিস্তৃত, নানামাত্রিক 
এবং যদি গোটা ‘ফোকলোর’ বিষয়টিকে বিবেচনায় নেওয়া হয় তাহলে বলতেই হবে, 
তাদের উপস্থিতি সেখানে প্রবল ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একক এবং প্রাধান্যপূর্ণা লিখিত 
সাহিত্যের সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্যটা এখানেই। লিখিত সাহিত্যে নারীর 
প্রতিনিধিত্ব দুর্বল, অসম এবং কিন্তু পরিমাণে অপ্রভাবশীল। কিন্তু লোকসাহিত্যে নারী 
ত যথেষ্ট পরিমাণেই বাহ্মর, সৃষ্টিনিপুপ ও উত্তাবনাময়।” 
এই কাজে অনেকের সহায়তার কথা বলেছেন সম্পাদক। তবে, সব কিছুর পেছনেই 
আছে আনিসুজ্জামান যাকে বলেছেন শাহীন আখতারের শরম’ এবং “মেধা” তা-ই। উপরস্থ 
শব্দে ধার করেই বলা যার তার “সৃজ্জনশীলতা' | সেটাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়, 
তিনি 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ প্রকাশ করেন, “আমাকে যেমন বর্ণ চেনার মতো হাতে 
খড়ি নিয়ে শুরু করতে হয়েছে, তেমনি নতুন নতুন আবিষ্কারে উদ্ভাসিতও হয়েছি। আনন্দ 
ও উৎকষ্ঠার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে এ বইয়ের কাজ শুরু হয় এবং শেষপর্যন্ত তা অব্যাহত 
থাকো” আর তাতেই দুই বঙ্গের পাঠকদের হাতে উঠেআসতে পারে নারী পরিচয়ের “সৃজনশীল 
ও প্রয়োজনীয়” এই তিন খণ্ডের বইটি। 


দলিত সাহিত্য . 
সম্পাদনা শ্রীতীশ বিশ্বাস। একতান গবেষণা সংসদ সণ্টলেক, কলকাতা-৯১। ১৫০ টাকা 


দলিত সাহিত্য : প্রতিষ্ঠা ও প্রতর্ক 


সাধন চট্টোপাধ্যায় 


“দলিত সাহিত্য” আন্দোলনের পটভূমিতে ইতিহাসের পথ হেঁটে গেলে লক্ষ করব, আম্মেদকর 
প্রতিষ্ঠিত 'মিলিন্দ কলে" থেকে প্রথম স্নাতক দল বেরোয় ১৯৫০ সালে। সিদ্ধার্থ সাহিত্য 
সংঘ’ গড়ে তোলেন তারাই । এই সংঘই পরে হয়ে যায় ‘দলিত সাহিত্য সংঘ’। শুরু থেকেই 
এ-আন্দোলন কিছু প্রশ্ন ও বিতর্কের সম্মুখীন হয়। এর দুটি বিতর্ক খুবই সঙ্জীব হতে থাকে, 
যার প্রথমটি হল সাহিত্য-সৃষ্টিকে এ-ভাবে নির্দিষ্ট বিক্লেবপে তকমা দেয়াটা কি জরুরি? 
সাহিত্যের বিষয় হিসেবে আঙ্গিকশুদ্ধতায় যারা আস্থা রাখেন, কিছুটা রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী, 
তাঁরা মনে করেন বিষয় হিসেবে দলিতকথা, তাদের জীবনসংগ্লাম, সামাজিক অবস্থানের 
নির্দেশনা উঠে আসা জরুরি, আলাদাভাবে তা দলিত সাহিত্য নামে চিহ্নিত না করে, শুদ্ধ 
সাহিত্য বললে কী ক্ষতি? আর দ্বিতীয় বিতর্ক হল, দলিতসাহিত্য সংজ্ঞাটি মেনে নিলেও, 
লেখককে কি জন্মসূত্রে অবশ্যই দলিত হতে হবে? নাকি, ফে-কোনো বর্ণের মানুষ যদি 
দূলিতের মর্মকথা যথাযথ সাহিত্যে রূপ দিতে পারেন, তিনিও দলিত সংসারের লেখক? 

বিতর্ক দুটির যথাযথ বিশ্লেষণের আলোকে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রসঙ্গে আসবার আগে 
দলিত সাহিত্যের ব্যাপারে দু-একটি প্রাথমিক তথ্য দেওয়া প্রয়োজন! 

প্রথম দলিত সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল মহারাষ্ট্রে, ১৯৫৬ সালে। আম্বেদকর- 
এর অকন্মাৎ প্রয়াণে সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায় সে-বছর। পরে ১৯৫৮ সালে সম্মেলনটি 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই প্রথম দলিত সাহিত্য” কথাটি ব্যবহাত। বন্তুতপক্ষে ১৯৫৮ 
সালের ষে-সম্মেলন থেকে দলিত সাহিত্যের অভিযান শুরু তার উদ্বোধক ছিলেন আল্লাভাই 
সাঠে, সভাপতি বাবুরাও বাগুল। সম্মেলনে বাগুলের প্রদত্ত ভাবণটি মূলত দলিত সাহিত্য 
আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো। প্রস্তাবে বাগুল বলেছিলেন “দলিতদের রচিত সাহিত্য ও দলিতদের 
সম্পর্কে রচিত অন্যান্যদের লেখা দলিত সাহিত্য' নামে আলাদা একটি অস্তিত্ব হিসাবে গৃহীত 
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হোক এবং তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনুভব করে বিশ্ববিদ্যালর ও সাহিত্য সংগঠনগুলি এর 
যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিক।” 

। পরবর্তীকালে, সময় ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পথ বেয়ে, দলিত মুক্তি সংগ্রামের মতোই 
দলিত সাহিত্যআন্দোলনেও সৃষ্টি হতে থাকে নানা ধারায় বিশ্বাসী মানুষ। যেমন, দলিত সাহিত্য 
সত্যিই সাহিত্যের আলাদা একটি অস্তিত্ব হিসাবে গৃহীত হতে পারে কিনা। এতে আস্থা রাখেন 
বারা, সাহিত্যের সংজ্ঞার শুদ্ধতায় বিস্বাপী। এদের কাছে সাহিত্য হাদয়বৃত্তির একটি অখণ্ড 
সভা। বিশ্লেষণ দিয়ে তাকে খণ্ডিত করার ঘোর বিরোধী এরা। এরা ইতিহাসের পটডূমিকায় 
'জীবনাশ্রিত তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। অথচ আন্তর্জাতিকভাবে Black literature, American- 
‘Indian literature বা African literature সংস্ঞাগুলো শীকৃত। এইসব শুদ্ধবাদেবিশ্বাসীদের 
একটু স্বরণ করতে বলি, বিশ্বন্ধ তত্ত্ব বা 2016 [১০০5-র ধারণা এখন তার গ্রহণযোগ্যতা 
হারিয়েছে। তত্ব ও জীবনজিজ্ঞাসা এখন ওত্যপ্লোতভাবে জড়িত। জীবনজিজআ্াসা মানেই তা 
'মানববোধপ্রা, প্রকৃতিমুখী ও বৌদ্ধিক শ্রমকেন্ত্িক, মুক্তির অস্বেষপ। আমরা যদি এতিহাসিকের 
- দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজের বিবর্তন লক্ষ করি, নানা জ্জীবনজিজ্ঞাসা যে তত্বসকলের জন্ম দেবে, 
"তাতে 'দলিতসাহিত্য' অবশ্যই গ্রহীয়। বর্ণশ্রিমিক জীবনযাত্রার শুরুতে ‘জন্ম হোক যথাতথা 
কৰ্ম্ম হোক ভালো" এই ধারা সমাজে প্রচলিত ছিল। ছোট্র. একটি উপকাহিনির প্রসঙ্গ, 
'আশাকরি, পাঠকদের ধৈ্যচযতি ঘটাবেনা। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তার ‘ভারতের সংস্কৃতি 
প্স্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। 

! “এক খবির ব্রাহ্মণী পত্নী ছিলেন, শূত্রা পড়ীও ছিলেন। তখনকার দিনে সভাস্থলে 
'বসেই শিক্ষা দেবার চমৎকার সুযোগ মিলত। যজ্ঞ উপস্থিত হল, মায়েরা শিক্ষালাভ করার 
জন্য ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন বজ্ঞস্থানে তাদের বাপের কাছে! সেই মহর্ষি আপন 
রঙ্াণপত্তীর গর্ভ জাত ছেলেকে কোলে বসিয়ে আদর করে শিক্ষা দিলেন কিন্তু শূদ্রা পত্নীর 
'সস্তানকে ষজ্ঞস্থানে উপেক্ষা করলেন। ছেলে এসে সেই দুঃখে মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ল। 
বললে, “মা, বাবা আমাকে ফেন চিনতেই পারলে না!’ মা-ও চোখের জল রাখতে পারলেন 
'না। ছেলে তখন বললে, “মা, আমার শিক্ষার তবে কী উপায় হবে। মা বললেন, 'তোযার 
‘বাবাই যখন তোমাকে উপেক্ষা করলেন তখন আর কার কাছে যাব। আচ্ছা, আমি তো 
'শৃদ্র-কন্যা অর্থাৎ পৃথিবীর সম্ভান (৫110 ০110 5011), আমার মা পৃথিবীকে ডেকে 
।দেখি।' এই বলে তিনি পৃথিবীকে ডাকলেন। 

মাতা বসুন্ধরা এসে বললেন, ভয় নেই, সব জ্ঞানই তো আমার মধ্যে নিহিত, এই 
। ছেলেকে দাও আমার হাতে, আমি একে শিক্ষা দেব পৃথিবীমাতা ছেলেকে সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত 
করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তখন সেই ছেলে তার বাল্যকাল্লের অপমানের শোধ 
'তুললেন। তিনি যথ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখলেন। আছ যিনি যত বড়ো বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
+ ।ই হোন-না কেন, সেই ব্রাহ্মপগ্রন্থখানি না পড়লে খথঘেদের মধ্যে প্রবেশ করাই অসম্ভব! তারপর 
'তিনি নিজে যে শুার অর্থাৎ ইতরের ছেলে এটাই খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য 
নিজেকে ইতবার পুত্র “বতরেয়” নামে খ্যাত করলেন, তাই সেই ব্রাহ্মণের নাম হল ‘এঁতরেয় 
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ব্রান্মাণ’। এই শুদা মায়ের ছেলের আসল নামটি এ এতরেয় নামের তলে চাপা পড়ে আছে। 
মহীর শিষ্য বলে তাকে মহীদাসও বলে। তাই এঁতরেয় মহীদাসই তার পর্রিচয়।” 

তখনও ইতিহাসের পটভূমিতে মৌর্য সম্রাট বৃহত্রধকে হত্যা করে ব্রাহ্মাণ সেনাপতি 
পুষ্যামিত্র ক্ষমতা দখল করেননি এবং মনু-্ভাষ্য দিয়ে তথাকথিত শৃ্ধদের বর্ণাশ্রমিক 
কঠোরতার জন্মসূত্রের মাপকাঠিতে, সমাঙ্জে নিজেকে উন্নীত করবার প্রতিভাকে জন্মসূত্রের 
গেড়োয় লাঞ্ছিত অবমানবায়িত করার সুযোগ পায়নি! বিশিষ্ট দলিত লেখক ও চিস্তক 
ডাঃ অনিল বিশ্বাস আলোচ্য সংকলনটিতে এমনই সাক্ষ্য রেখেছেন। 

“বর্ণশুলি সেকালে জন্মগত (0851) ছিল না__লোকে বর্ণ পরিবর্তন করতে পারত। 
(এতরেয়র গল্পটি এখানে স্্রণীয়__ প্রবন্ধকার) আর শ্রেণী দিয়ে লোকের পদমর্যাদা (9813) 
" নির্ধারিত হতো। ব্রহ্মপুরাণে (২২৩/৫৭-৮) বলা হয়েছে যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণ হতে 
পারত। অস্রিসংহিতাতে (৩৬৬-৭৪) বলা হয়েছে যে সবাই বিপ্র, তবে কার্যানুসারে তারা 
বিভিন্ন নামে পরিচিত। যে-বিপ্রর সাত্বিক আহার করে সে মুনি; ফেবিপ্র বেদ পাঠ করে 
সে ছিজ; যে-বিপ্র যুদ্ধ করে সে ক্ষত্রিয়; যে-বিপ্রর কৃষিকাজ, সে বৈশ্য; ফেবিপ্র লাক্ষা, 
লবণ, দুধ, ঘি, মাংস বিক্রি করে সে শুর” 

গ্রতিহাসিক ভাবেই লক্ষণীয় প্রাচীন সমাজ ছিল 519005 নির্ভর। এই 5805 কর্মের 
ভিতিন্তে পরিবর্তনশীল। রাজতস্ত্রের সহায়তায় পরবর্তীকালে ত্রান্মাপ্যবাদ সামাজিক 
ক্ষমতাদখলের পর, সমাজের এই পরিবর্তনশীলতা সম্পূর্ণ বদলে জন্মগত জাতের নিগড়ে 
সবকিছু দঙ্গমতা রুদ্ধ করে দিল। এর অন্যতম বিতর্কিত তত্ত্ব হল মনুস্থৃতি। ধর্মসংহিতায় 
এসেছে মনুস্মৃতি। এটা হল আসলে এঁতিহাসিক চরিত্র পুষ্যামিক্রের কুকীর্তি। তিনি ছিলেন 
শ্লৌর্ সম্রাট বৃহদ্রথের সেনাপতি! তথ্যে জানা যায় মৌর্যবংশ ছিল শৃদ্র। পুয্যামিত্র সম্রাটকে 
হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি “মনু”র নামে প্রচার করেন “মনুস্মৃতি', 
বৌদ্ধ প্রাধান্য লোপ করে এ প্রতিষ্ঠিত করে ব্রান্দাণ-প্রাধান্য। এতে এসেছে বহুধা কুফল। 
এই ব্রাহ্মণ্যবাদ মূলত বিতশক্তি, পেশীশক্তি ও প্রচার শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত 
করে চলেছে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র শক্তিশালী হওয়ার পর শিক্ষা ও ক্ষমতার সাহায্যে, সমাজে 
ব্ৰাহ্মণ্যবাদ হয়েছে উঠেছে কৌশলী এবং অধিক শক্তিশালী ভারতবর্ষের নানা সামাজিকত্তরে 
্রাক্মপ্যবাদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, বিপরীতে শৃদ্রজ্জাগরণ ও চৈতন্য বিকাশের মধ্যদিয়ে 
সংঘর্ষ, দ্বন্বের রূপ ইতিহাসের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করছে আধুনিক কাল পর্যন্ত 
মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল এস ভি কোনা প্রভাকরের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সনের ১৫ নভেম্বর 
“অখিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ মহাসভা’ ডাক দিয়েছে, “পৃথিবীর ব্রাঙ্গণ এক হও, তা না হলে 
তোমরা ধ্বংস হয়ে ষাবে।' বিশ্বহিম্দু পরিষদ, আর এস এস, বজ্জরং দলগুলোর মতো 
ভারতের নানা প্রান্তে গড়ে উঠেছে উপ্র সংগঠন-_যাদের রোব-প্রতাপে লুঠ, ধর্ষণ, আহত- 
নিহত অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে দরিদ্র দলিতরা। - 

এই খঁতিহাসিক বাস্তবতায় শুদ্ধসাহিত্যের বদলে ‘দলিত’ শব্দটির প্রয়োগ কি 
অনৈতিহাসিক? সাহিত্যের কাজ হবে “জীবন যা হওয়া উচিত’ তারই স্বর্ন; এখানে 


ফেব্রুয়ারি-জুল '০৯ দলিত সাহিত্য: প্রতিষ্ঠা ও ধতর্ক ১৭৭ 


আছে শুচিত্যনীতি। অন্যদিকে থাকবে প্রতিফলন মতাদর্শ। যাতে প্রকাশ পায় “জীবন যা 
আছে’ তাই, এই বাস্তবের তন্ময় উপস্থাপন। এই তন্ময় উপস্থাপনাই বিশেষণ হিসেবে 
সাহিত্যের আগে দলিত, শব্দটি যুক্ত করেছে যথাযথ কারণেই। দলিতরা শুধু সাহিত্যের 
বিষয় হিসেবে নয়, দলিতসাহিত্য নিছক সাহিত্য কর্ম নয়__ঈলিতসাহিত্য একটা আন্দোলনের 
নাম। এই আন্দোলনের অভিমুখ জ্বাতিভেদ বর্ণভেদের উর্ধে উঠে উন্নত মানবতার চর্চায় 
নিবন্ধ। ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাপাপড়া কণ্ঠস্বর। ছাঁতিসংগ্রাম শ্রেগীসংগ্রামের মতো 
'একটি বিপ্লবী ঘটনা। এমনই মনে করেন বিশিষ্ট দলিত লেখক মনোহর বিশ্বাস! এ- 
প্রস্থটিতেই পেয়ে যাব আমরা মাললায়াম সাহিত্যের সুখ্যাত কবি ডঃ কে সচ্চিদানন্দর 
দলিত সাহিত্যের ইতিহাস-কথা নিয়ে কিছু ভাবনা। দলিত সাহিত্য মূলত ভারতীয় 
সঠিক জীবন-সর্শন। শাসকশ্রেমীর চাপিয়েদেওয়া চিস্তা ও দর্শনের একটা 
টাই সুললিত সাহ নাট ন দিই 
lack literature বা American Indian literature-এর মতো জরুরি এবং মাত্রাগতভ্তাবে 
_ আজও অধিক জরুরি, এনিয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত মনে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় 
বিতর্কটি নিয়ে দলিত লেখকদের মধ্যেও নানা মত, উপমত, বিতর্ক চলছে। 
দলিত সাহিত্য সৃষ্টি করতে জন্মসূত্রে অবশ্যই দলিত হতে হবে, নাকি বাবুরাও বাগুলের 
প্স্তাবানুসারে “_দলিতদের সম্পর্কে রচিত অন্যান্যদের লেখা ‘দলিত সাহিত্য” নামে আলাদা 
একটি অস্তিত্ব হিসেবে গৃহীত হোক' হবে? বিতর্ক খুবই অনুধাবনযোগ্য এবং এব্যাপারে 
দলিত লেখকদের মধ্যেই নানা মত উপমতের সংঘর্ষ। বাংলায় উল্লেখযোগ্য দলিত লেখক 
মল্লব্নি। তার “তিতাস একটি নদীর নাম' দলিত সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা 
এই সন্ভারটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শাস্তি” '“চশ্ডালিক', শরৎচন্দের 'অভাগীর স্বর্গ, সতীনাথ 
*ট্োড়াই চরিতমানস' তারাশক্করের “হীসুলিবীকের উপকথা” মানিক বন্যোপাধ্যায়ের 
পল্লানদীর মাঝি’ বিভূতিতৃবণের 'আরপ্যক' ইত্যাদিকে যুক্ত করতে পারি না? বাংলার বিশিষ্ট 
গবেষক প্রয়াত জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, কম্নড় ভাষায় দলিতরা 
ধলিতসাহিত্য বলতে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নততর মানবিক ও মানবোত্তর সাহিত্য সৃষ্টির 
কথা বোবেন। কন্নড় ভাষার বিশিষ্ট দলিত লেখক ও বুদ্ধিজীবী ভ. অরবিন্দ মালাগান্তি মনে 
করেন কন্ড় ভাষায় দলিত সাহিত্যের ধারণা অর্থ বিশ্লেষণে খুবই পরিষ্কার এবং এর সংস্রাও 
| দলিত লেখক কিংবা দলিত নন এমন লেখকও যদি দলিতশ্রেণীর চেতনা, বেদনা, 
ও মুক্তির জন্য লেখালিখি করেন, তাদের লেখাও হবে দলিত সাহিত্য। এমন বা্ীই 
'রথের রশিতে" রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন ‘কোন এক যুগে কোন একদিন/আসবে 
্টা রথের পালা ।/ তখন আবার নতুন করে নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া .. 
ধঁকবার মাথা তুলে।' 
ত্রিপুরার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও কবি অনিল সরকাব* দলিত সাহিত্যের এই ব্যাপকতর 
সংজ্ঞায় বিশ্বাসী । সংকলনটির ভূমিকা-এক-রে লিখেছ্ডে তিনি '. “শুধু দলিত নয়, অন্যান্য 
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. বর্গের মানবতাবাদী লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরাও আদ্র নতুন করে এই নতুন সমাজতান্ত্রিক 
মননে অংশ নিচ্ছেন দলিত সাহিত্য এদেশে প্রগতি সাহিত্যেরই অনুদ্ধ হিসাবে ভারতীয় . 
সমাজের জীর্পপুরাতন ও সনাতন মৃঢ়তার বিরুদ্ধে একটি দেশব্যাপী বিদ্রোহ ও বিপ্লবের 
অঙ্গীকারে আত্মপ্রকাশ করছে। দলিত সাহিত্য সম্পর্কে নানা মতের নানা মূল্যায়ন হচ্ছে। 
সাহিত্য” এ কথা ভারতীয় সমাজে বাস্তব যে, নিছক গণসাহিত্য বা প্রগতিসাহিত্যের পূর্বতন 
ধারণার সংদ্রোতে ‘দলিত’ সমস্যা এবং তার সাহিত্যরাপ ধারণ যথেষ্ট হবে না। দলিত 
সাহিত্যের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতেই হবে। তবে এ-দেশের প্রেক্ষিতে দলিত 
ও প্রগতিসাহিত্যের সম্পর্ক যে বন্ধুত্বপূর্ণ হবে সন্দেহ নেই৷ দলিতমুক্তির জন্য প্রয়োজন 
বৃহৎ সামাজিক বিপ্লব এবং তা একান্তভাবে নির্ভরশীল সর্বহারার মুক্তিসংগ্রাম ও বিপ্লবের 
ওপর। দুটি বিপ্লব একই বৃত্তের দুটি ফুল। শোবণ-বঞ্ধনা-অবমাননার ক্ষমতাকেন্দ্রটির 
অর্থনৈতিক ভিত্তিটি নির্মল করতে না পারলে দলিতের স্বপ্নের সমাক্জবিপ্রবও ঘটতে পারে 
না। অন্যদিকে দলিতসমস্যা এড়িয়ে সর্বহারা বিপ্লব তো দূরঅস্ত কোনও বৃহতকর্ম, বড় . 
মাপের পরিবর্তনও এ-দেশে ঘটানো যাবে না। ১৮৫৩তে কার্ল মার্কস তাই বলেছিলেন 
‘The Indian Castes. those decisive impediments to Indian progress and 
Indian Power. (The future Results of British Rule in India)’. সংকলনটির 
সম্পাদক শ্রীতীশ বিশ্বাসও মনে করেন ‘আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি সংকীর্ণ বিদ্বেষ, 
অন্ধ আনুগত্য, উগ্রপ্রেম কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে না। শক্রুকে ক্ষমা আর অহিংস 
সাধনার অবাস্তব যুদ্ধের কথা আমি বলছি না--আমি বলছি বৃহত্তর যুদ্ধের কথা। হঠকারী, 
সংকীৰ্ণ পরাজয়-আকাঙ্ক্ষা প্রধান আত্মবলিদানে আমাদের সমর্থন নেই; বরঞ্চ বৈজ্ঞানিক 
:চিস্তা সমৃদ্ধ সমাজমুক্তি সাধনাই আমাদের অভীষ্ট ।' 

| এইসব ধারণার বিপরীতকোটির চিন্তাও সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। বিশিষ্ট দলিত 
লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস মনে করেন, “অদলিত মানুষের সঙ্গে দলিতের - 
অবস্থা বোঝা অসন্ভব ...১৯৩৭ সালে রিচার্ড রাইট “বু প্রিন্ট ফর নিগ্রো রাইটিং-এ সাবধান 
করে দিয়েছেন : কালো লেখককে সাদাদের জন্য লেখা চলবে না। তাকে লিখতে হবে 
কালো মানুষদের জন্য। নতুন জীবনদর্শন গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে তাকে, কালো 
মানুষদের নেতৃত্ব দেবার শক্তি অর্জন করতে হবে| দলিত লেখকদেরও এই দায়িত্ব নিতে 
হবে!” মারাঠী দলিত লেখক ড. কমলাকর গঙ্গাবাপে মনে করেন “প্রাথমিকভাবে এটা 
দলিতদের দ্বারা দলিতদের জন্য সাহিত্য ইহাকে যে কোন ভাবে দলিতদের কাছে পৌছাতে 
হবে!’ 

| তো, এ-বিতর্ক দলিত সাহিত্যের নানা ধারা উপধারার মধ্যে চলছে। দলিতসাহিত্য 
যে জীবন্ত একটি ধারাঁ_ এই সকল বিতর্কগুলোই প্রমাপ। পশ্চিনবাংলার দলিত সাহিত্যের 
ধারাটি ক্রমশ পুষ্ট হচ্ছে। এই মাটিতেই একদা বদ্মযানি বৌদ্ধধারা বিকাশলাভ করেছিল 
চর্যাপদের সিদ্ধাইদের দ্বারা যাঁরা ব্রাহ্মণ্যতস্ত্রের দৃষ্টিতে ছিলেন ব্রাত্য। এখানকার বিশেষ 


(ফেব্রুয়ারি জুন '০৯ . দলিত সাহিত্য : প্রতিষ্ঠা ও প্রতর্ক ১৭৯ 


এতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গে দলিত নবঙ্জাগ্রতি চিন্তা চেতনার পশ্চাতে 
নিশ্চয়ই ড. আখেদকরের অবদান সবচেয়ে বেশি। তবে প্রবল মানবতাবাদী ও প্রগতি 
সাহিত্যের প্রসারে এখানে দলিতচিস্তাচেতনার ব্যাপকতর ভিত্তিভূমিতে মার্কসবাদ-এর 
চিন্তাও অন্যতম উপাদান হয়ে আছে। 

আলোচ্য সংকলনটিতে নানা ধারা ও মতের ভিন্নতা, বিশিষ্ট স্রষ্টা ও চিস্তাবিদদের 
বহু কৌণিক ভাবনার একটি নকশি ফুটে উঠেছে। মূলসূচি নানা পর্বে কিভক্ত। দলিত 
‘সাহিত্য, সংজ্ঞা ও উপাদান, ভারতীয় প্রেক্ষাপট, প্রেক্ষাপট: দক্ষিণ ভারত, প্রসঙ্গ ত্রিপুরা, 
বাংলার দলিতনাহিত্য, কৃষ্ণ সাহিত্য, বিশেষ প্রশ্থপরিচিতিতে উঠে এসেছে অর্জুন ডাংলেব- 
।র 'পায়জনড ব্লেড’ এবং মানবেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “ভেদবিভেদ'। বিভিন্ন চিত্তক 
1ও অগ্রণী ব্যক্তিত্ব এখানে লিখেছেন। ই. এম. এস. নামুত্রিপাদ, হীরেন মুখোপাধ্যায়, লতা 
মুরগকার, দয়া পাওয়ার, মহাশ্বেতা দেবী, রামদাস কাম্বলে, এম. এন. জাভারিয়া, কান্তি 
বিশ্বাস, দীনেশ ডাকুয়া, অমলেন্দু গুহ, মনোহর বিশ্বাস, জলধর মল্লিক, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, 
নেপাল মজুমদার, উপেন কিসকু, সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, যমুনাধর পাণ্ডে প্রমুখ । প্রায় 
যাটদ্রন লেখক, বুদ্ধিজীবী। এ-ছাড়াও সংকলিত হয়েছে নানা দলিল ও তথ্য। একেবারে 
। শেষে সংকলিত হয়েছে Some Books on Black & Dalit literature & Culture 
নামে প্রায় ৩৭টির মতো বইয়ের প্রকাশ ও মূল্যের হদিশ। বাংলার মানবধর্মী প্রগতিশীল 
সাহিত্যধারায় অদ্বৈত মন্ৰবৰ্মনের তিতাস একটি নদীর নাম যেমন নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে, 
বাংলার দলিত সাহিত্যও বর্তমানের বাণিজ্যিক ধারার বিপরীতে ‘জীবন যা হওয়া উচিত’ 
তারই সম্বর্ধন ও ‘জীবন যা আছে'__এর তন্ময় উপস্থাপনের ধারাটির পরিপূরক হয়ে 
উঠবে। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে জাত-পাতের ভেদভূমিতে নানা ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল 
। জন্মেছে, ক্ষমতার স্বাদও পাচ্ছে _তাতে সাধারণ মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দূর অস্তই থাকছে 
তা দলিত কি অদলিত যে কোনো তৃণমূলীয়ভ্তরের মানুষের পক্ষেই সত্য। ক্ষমতার 
। অলিন্দে ‘জাত’ হাত মেলাতে কোনো অচল-অজলা পন্থা নিচ্ছে না। সংস্কৃতি সাহিত্যের 
মাত্রা হয়তো রাজনৈতিক দলতন্ত্রের সমীকরণ থেকে কিছুটা আলাদা । আরও গতীর ও 
| ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভারতের দলিত মুক্তি আন্দোলনের সব থেকে শক্তিমান কবি মহারাষ্ট্রের 
(নামদেব দশাল। অস্পৃশ্যদের ঘরের শিক্ষিত যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি 
বলেছিলেন, আসুন আমরা যুদ্ধ করি। শোষণমুক্তির যুদ্ধ। হাতে তরবারি নিয়ে নয়। মসীর 
অসি নিয়ে। আমাদের যুদ্ধ, আমাদের সংগ্রাম ব্যক্তিমানুষের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের সংগ্রাম 
দলিতদের দুর্দশার মুক্তি সংগ্রাম। 





কালের পৃতুল। | 
বুদ্ধদেব বসু (১৯৪৬)। নিউ এজ সংস্করণ ১৯৫৯, ১৯৮৪, ১৯৯৭। কলকাতা । ৮০ টাকা 


পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯৪৬-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ-গ্রস্থ আজ ষাট বছরেরও বেশি সময়ের পরে পড়তে 
গেলে কেমন লাগে? বইটি কোনো তত্তকথা নয়। বোধহয় বইটির শক্তি এখানেই, কারণ 
গত পঞ্চাশ-যাঁট বছর ধরে সাহিত্য বিষয়ক তত্বর ক্ষেত্রে ওলট-পালট ঘটেছে। যে এলিয়ট, 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে-র মতো মনীষাদীপ্ত মানুবের কাছে কবিতার তত্ত্বের ক্ষেত্রেও 
উম্মোচক মনে হয়েছিলেন আজ তিনিও আর সে জায়গার নেই। মূলত ফরাসিদেশ থেকে, 
আবার পশ্চিমের অন্য বাস্তবেও নানা তত্ব, পাঠক-কেন্দ্রিক ভাবনা, উল্টে পাপ্টে দিয়েছে 
তাই একল্রন বাঙালি কবির (গুপন্যাসিকও) ১৯৩৫-১৯৪৬-এর মধ্যে কক্তাভাকনা যদি 
তত্বভিদ্তিক হতো তাহলে আজ আমরা এই এলোমেলো ঝড়ে শুনতেই চাইতাম না। আমি 
বলছি বুদ্ধদেব বসু ও তার “কালের পুতুল’ বইটির কথা! এই সংকলনের রচনাগুলি 
যখন লেখা হয়েছে তখন “বন্দীর বন্দনা’ থেকে দময়তী-রূপাত্তর পর্যস্ত কবিতার-সংকলন 
প্রকাশিত দু-বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হবে ‘দ্রৌপদীর শাড়ী'। আর ১৯৪৯-এ শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাস “তিথিডোর'। এই সক্রিয় একটি কবিমন তার সমকালীন কবিদের সম্পর্কে 
লিখছেন। কোনো তাত্বিক-প্রস্থান থেকে লিখছেন না। এ এক সক্রিয় মনের কবিতা-পাঠ। 
এ সময়ে একজন কবি-পাঠক তাঁর সময়কার কবিদের কীভাবে পড়ছেন তার এতিহাসিক 
দলিল, বলা যার তার মনের ইতিহাস। বুদ্ধদেব লিখেছেন, “আলোচনাগুলিতে আমার 
উৎসাহ, আমার অনুরাগ, আমার শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। আমার প্রথম যৌবনের নিকুঞ্জে, 
আমার পরিণত যৌবনের প্রান্তরে নব যে-সব কবি আনন্দের আন্দোলন তুলেছিলেন, এখানে 
রইলো তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার নিবেদন।” তার ভালবাসা ও ভাললাগা জানানো । 
তাই কালের পুতুল" আর্জও আমাদের কাছে পাঠ্য, এ মনের ইতিহাসের জন্য, একজন 
কবির তার সময়ের অন্য কবিদের পড়ার সময় ও ব্যক্তিনির্দিষ্ট সীমায় একটি মনের সচল 
আনন্দ তো শিল্পের বড় ব্যাপার। “সমালোচনা বলতে আমি বুঝি উল্দমীলন, সাহিমত্যর 
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বড়ো একটা পটভূমিকার আলোচ্যকে আলোকিত করা। এবং নিজের উৎসুক চিন্তকে প্রকাশ 
করে, পাঠকের উদাসীন মনকে জাগ্রত করেন সমালোচক!” এ উল্দমীলন, এখন তো মড়ার্ন- 
পোস্টমভার্ন নানা তত্বের জালের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আসল কথা- পাঠকের আলোয় অন্য 
পাঠককে ছ্বালিয়ে দেওয়া। পাঠকযুখী তত্বে তো এ উল্মীলন, এই পাঠই মুখ্য। একবিংশ 
শতাব্দীর এই কবিতা ধ্বংসকারী গোধুলিবেলার একজ্রন পাঠকেন্স আনন্দকে কবিতা-সচেতন 
আনন্দকে তাই তো বড় আপন লাগে। 
অথচ বুদ্ধদেব জানতেন তার এই পাঠ বদলে যেতে পারে--“এই প্রবন্ধগুলিতে যা 
লিখেছি আমিই যে আমার বার্ধক্য তার সব কথা সমর্থন করতে পারবো তারই বা 
[নিশ্চন্বতা কী। ভাবী কালের কথা যদি ভাবি, আমার অনেক কথাই পরবর্তীকালে সমসাময়িক 
. মোহাচ্ছন্নতার উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হতে পারে, সে-সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না!” 
এর সঙ্গেই বলেন, “আমি যা লিখেছি, আমার কাছে তা সত্য, এবং অন্যের মনেও সেটা 
সত্য বলে প্রতিভাত হোক, এই ইচ্ছার প্রেরণা না থাকলে লেখাই বা কেন। আমার কথা 
লোকে গ্রহণ করবে না, আমি নিজেই হয়তো কোনো কালে অস্বীকার করবো, এ-কথা 
মনে করা মানে নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করা। সেটা প্রাণ ধর্মের বিরোধী।” মানুষের 
জীবনে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী প্রবর্তিত হয়, কিন্তু মূল সুর একই থাকে, “সন্ধ্যা- 
সংগীত’ থেকে “শেষ লেখা’ পর্যস্ত একই রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষের রচনাশক্তি বাড়ে, কিন্ত প্রাণশক্তি বাড়ে না, চিন্তা বেশি সুশৃত্খল হয়, কিন্তু চিন্তার 
চরিত্র পাল্টায় না। 
| একটা তব প্রচ্ছন্নভাবে বুদ্ধদেব যেন নিজদের মত ক'রে নির্মাণ করছেন। সমকালীন 
ও চিরায়তর সম্পর্ক নিয়ে। আধুনিক কথাটার সংজ্ঞার্থ যুগে যুগে পাণ্টেছে : “সর্বশেষ 
বিচারে বোধহয় একথাই বলতে হয় যে সেটাই সত্যিকারের আধুনিক, যেটা চিরস্তন 
সেই চিরস্তনকে চিনবো কেমন করে, এটাই সমালোচনার চরম প্রশ্ন।” যা চিরস্তন তাই 
আধুনিক_ এই সিদ্ধান্তই আজকে মুহূর্ততত্বে, আছকে সত্য ও মুল্যবোধ সম্পর্কে সংশয়ের 
সময়ে অনেকেই মানতে চাইবেন না, মহা আখ্যানের অবসানে চিরস্তনের সাধনা তো 
| কিন্তু সত্যিকারের আধুনিক চিরম্তন, এই প্রায় সূত্রাকারে উচ্চারণকে তো আজও 
রাখা বায় না। তবে চিরস্তনকে চিনবো কী করে? বুদ্ধদেব তার সমকাল্লীনদের 
মিধ্যে ওই চিরস্তনকেই খুঁজেছেন। চিনতে চেয়েছেন। আর খোঁজায় তিনি কাল’ শব্দটি 
ব্যবহার করেছেন_ প্রাচ্যের আমাদের সমর চেতনা আসলে কালচেতনা, কাল ও সময় 
[এক নয়। “আমাদের সাহিত্যরচনা, আমাদের সাহিত্য বিচারের প্রচেষ্টা নিয়ে কাল যে 
বিচিত্র নৃত্যের আয়োজন করে, তার মতো নিশ্চিত, তার মতো অনিশ্চিত আর কিছু নয়। 
সেকথা ভেবেই এ-বইয়ের আমি নাম দিয়েছি ‘কালের পুতুল" ।” নিশ্চিত-অনিশ্চিতির 
দ্বান্দিক ক্রিয়ার কথা বলছেন আর ভ্রীবন-পৃত্তলি কালের অদৃশ্য হাতে খেলছে এ 
বলে বুদ্ধদেব কবি ও কবিতাকে তো ইতিহাস ও কালের হাতে সমপর্ণ করেন__ 
কবিরা কালেরই সৃষ্টি, এ ধারণা হয়। বুদ্ধদেব বলেন, “নতুন সুর এনেছিলেন তারা, 
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নতুন ভাষা!” কালের অদৃশ্য হাত_ এই চিন্রকল্পে বুদ্ধদেব কবিতাকে কাল/সময়ের আবহে 
দেখেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন, “সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে অভিনবন্ধের কথা 
প্রবন্ধর প্রথম অংশে উল্লেখ করেছি তা তার কাব্যে সবচেয়ে গৌণ-ছিনিশ, কারণ বিষয়ের 
অভিনবত্বের জন্য দায়ী কবি নিজে নয়, দায়ী তার সামাজ্দিক পরিবেশ ।” অর্থাৎ এ কাল 
এক অর্থে সামাজিক আবহ। আর বুদ্ধদেব একটু তত্বকথাই উচ্চারণ করেন : যখন বিষয়বস্তু 
সম্বন্ধে মূল্যবোধ মানুষের মনে এত ঘনঘন ওঠানামা করে যে শুধু বিবয়বস্ত নিয়েই 
কথা হলে এক যুগের সাহিত্য অন্য যুগে প্রায়ই পড়া যেতো না। সাম্যবাদেই যে সমাজের 
প্রতিষ্ঠা, সেখানে সাম্যবাদ হবে সাহিত্যের একটি নীরস বিবয়, কেননা সেটা আর প্রার্থনীয় 
হবে না, হয়ে উঠবে নিতাস্ত বাস্তব। বিষয়ের দ্বারা কবিতা হয় না, কলাকৌশলই শব্দ 
সমাবেশকে কবিতায় রূপান্তরিত করে এবং কলাকৌশল বিষয় নিরপেক্ষ । শুধু বিষয় দিয়ে 
কবিতার বিচার ভুল হতে পারে- কেননা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিষয় মহিমা লাভ করে, 
তাই নয়, উপরস্ত একই বিবয় কোনো পাঠকের চোখে মহৎ, আবার অন্য পাঠকের 
চোখে দৃষ্য। বিষয়কে, কবির বিশ্বাসকে কবিতা করে তোলাই মূল কথা। বুদ্ধদেব জানেন 
অর্থহীন বাক্য দিয়ে কবিতা হয় না। কিন্তু ছন্দের কৌশল ধ্বনিমর্মরকে এমন গুরুত্ব দেন 
যে বিষ্ণু দে-র কবিতার স্তবক-বিভাজনকে বুঝতে না পেরেও মুগ্ধ হন। এরা মগজের মধ্যে 
গুণ গুণ করে, অন্যমনস্ক হয়ে আবৃত্তি করেন তিনি__এরা সম্পূর্ণ ধ্বনিনির্ভর, এদের অর্থের 
প্রত্যাশা করেন না তিনি। মনে হয়, কবিতা যে অভিভূত ও অলোড়িত করে তা ধ্বনির 
জ্রন্যই_স্মার সবই কি বুঝতে হবে? ধ্বনি, ছন্দোবদ্ধনই “অনন্য ভাবমণ্ডল' তৈরি করে। 

সবটা মিলিয়ে না বলেও বুদ্ধদেব একটা তন্বরই আভাস দেন_ কাল-্ুগ-সমা্জকে 
মানেন আবার এ কালের পুতুল হয়েই কবি, তার নির্মাণে তার কৃঘকৌশলে স্বাধীন বিষয় 
মুক্তি পায় ফর্মে। সেই যে লুকাচ বলেছিলেন, ফর্মই শিল্পের সামাজিক সার, বুদ্ধদেবও 
তার প্রস্থানে যেন সে কথাই বলেন- বিবয়সর্বশ্বতা, এমনকি কেন্দ্রিকতা পাঠককে ভুলপথে 
নিয়ে ষায়। লুকাচের মতই যেন বুদ্ধদেবও শিল্পের বাস্তবের কথা নিজের মত করে বলেন। 
এ বাস্তবেই সমকালীন চিরস্তন হয়-_শ্তাবীর পরেও পরিবর্তনের মধ্যেও অন্নান থাকে; 

বুদ্ধদেব প্রশ্ন তুলেছেন, সমকালীন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। পঞ্জিতেরা, 
অধ্যাপকেরা সমকালীন সাহিত্যকে তাদের অনুশীলনের বহির্ভূত রেখে নিরাপত্য খোঁজেন 
বুদ্ধদেবের এক একটি শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ _কবিতা “মগজের' মধ্যে গুণগুণ করে, হৃদয়ে নয়। 
মগজ শব্দটির মধ্যে মন ও মনন। আবার বলেন অনন্য ভাবমণ্ডল'-এর কথা। ছম্দ এই 
ভাবনগুল, অনন্য ভাবমণ্ডুল তৈরি করে, ধ্বনি তৈরি করে। অর্থহীন কথা দিয়ে ছন্দ সান্সালে 
কবিতা হয় না, এ ভাবমণুল দরকার, তার অনন্যতাই কবিতাকে চুড়ান্ত রূপ দেয়। তেমনি 
“নিরাপত্ত' শব্দটি। সমকালীন লেখা নিয়ে আলোচনায় প্রথাসিদ্ধ নিশ্চিতি থাকে না, একটা 
অনিরাপদ ভূমিতে হাঁটতে হয়। আর সংবাদপত্রাদিতে রিভিউ যেমন নির্ভীক নিরদ্কুশ তেমনি 
সবচেয়ে নির্বোধ। (আজও কত সত্য।) সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যা কিছু বলা 
হয়েছে তার বেশির ভাগ বলেছেন লেখকরা নিজ্েরাহ। সমকালীন রচনাকে ভবিষ্যতের 
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| পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাওয়া অসম্ভব ও স্রাস্তির আশঙ্কায় পূর্ণ। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের কথারই 
। পুনরাবৃত্তি করেন : এর সবচেয়ে ভালো উপায় “সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। নিজের 
' রচনায় আপনার রূপ ও রস সৃষ্টির আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করা শ্রের। বুদ্ধদেব সমালোচনাকেই 
"৷ সাহিত্য করে তুলতে চেয়েছেন। কলে সেই ১৯৩৫-৪৫-এর, বা এ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত 
১৯৫৫-র জীবনানন্দ সম্বন্ধে লেখাটির অনেক সারাংশ পরবর্তীকালে গ্রাহ্য মনে না হলেও 
৷ এ সাহিত্যরস এদের প্রাসঙ্গিক, উপভোগ্য রাখে। মতামতের নির্ভুলতা নয়, কারণ বিভিন্ন 
৷ সময়ে, আবহে মতামত পাণ্টায়, এ সাহিত্যিক সুষ্ঠুতায় এ রচনা পাঠ্য থেকে যায়। কবিতার 
| বিষয়ের মতই সমালোচনার মতামত। সমালোচনা-রচনার রূপ নির্বস্তুক নয়, তার আস্তরিক 
। বন্ধুতেই রূপের মৃল্য। মতামত রুচি, ব্যক্তি ও যুগের বৈশিষ্ট্যর অশ্রাস্ত ছঙ্গনতাকে বুদ্ধদেব 
৷ অস্বীকার করেন না। এই কস্তর প্রতিফলন থাকবেই। কিন্তু মানুষের আনন্দ চেতনার আদিম 
-। অমানুষ নির্বিকারতাই শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সুগভীর এঁক্য দিয়েছে, এক নিরবচ্ছিন্ন 
ঘন্ব। আনন্দ চেতনার নির্কিকারত্ব_এলিঅটে বুদ্ধদেবের তাদৃশ আস্থা ছিল, না, কিন্ত 
নির্বিকারত্বে কোথায় ফেন এলিঅটীয় হীক্ষা উকি মারে, হয়তো বুদ্ধদেব এটা পান রবীন্দ্রনাথ 
' থেকে। শুধু তাই পকিব্র বা ব্যক্তিগত, এ উচ্চারণের বিপরীতেই এটা থাকে। আর নিরবচ্ছিন্ন 
বন্ধের কথা বলেন_ সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে তিনি দ্বন্দ দেখেন! বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে, 
মানে ভর ভাবনা-চিস্তা সম্পর্কে যে ধারণা আমরা গড়ে তুলি, কালের পুতুল’ নতুন করে 
| পড়তে গিয়ে তা ভেঙে যায়। লিবারেল হিউম্যানিজর্ম-এর সদর্থক রুচিন্িদ্ধ ধারায় স্নাত এই 
| মানুষটি বুঝতে চেয়েছিলেন কবিতাকে একাস্ত কবিতার সূত্রেই, এই শুদ্ধ কাব্যবোধে তিনি 

। ইতিহাস, যুগ, সময়, কাল, বহির্বাস্তব কিছুকেই উপেক্ষা করেননি। তবে এইসবের কবিতা 

| হয়ে ওঠাই তার কাছে বড় কথা। এক সমর বন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধী হিসাবেও তাকে দেখা 
“" হয়েছে, কিন্ত সম্প্রতি সদ্যপ্রয়াত নরেশ গুহ যে দুটি চিঠি প্রকাশ করেছেন, সেখানেও দেখা 
| যায় এ ছবিটা ঠিক নয়। একসময় ফ্যাসিবিরোহী মঞ্চে তিনি ছিলেন, পরে অন্ধ কমিউনিস্ট 
' উইচ হাশ্টিংকেও সমর্থন করেননি। আসলে সাহিত্য, কবিতা তাকে এক “অকলদুব নির্কিকারতার 
দিকে নিয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছায়ায় মানুষটি নিত্যতার বন্ধনকে খুঁজেছেন। অথচ 
শেষ কথা-কলতে চাননি__শে নেই, কিন্তু নিত্যতা আহে। এখন যে বহুস্বর, কলুমাত্রার কথা 
বলতে গিয়ে নিত্যতাকে মানিয়ে রাখা হয় বুদ্ধদেব এ আপেক্ষিকতা, খণ্ড খণ্ড চিত্র, অশেষ 
যাত্রার কথা বলেও নিত্যতার সন্ধানী। তার কাছে যা সত্য, সে সত্য নিশ্চয়ই ব্যক্তিত্ব ও 
৷ আপেক্ষিক কিন্তু তার মধ্যে চিরস্তন ও নিত্যতার আকাশকে দেখতেই হয়। তাই বিশ শতকের 
৷ পাংশুতার ছায়া এনেছে, এই সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দেন না, এর সঙ্গেই বলেন, “কিন্তু শুধু 
‘ বাইরের দিকে তাকালেই চলবে কেন, নিজের ভিতরেও তাকাতে হবে!” বুদ্ধদেবের বৈশিষ্ট্য 
 এঁটাই__বাইরেটা আছে কিন্তু নিজের ভেতর? বহির্বাত্তব ও ব্যক্তির ভেতর নিয়েই কবিতা, 
' শিল্পর যাতায়াত আর এখানেই ভার কালের পুতুল বা পৃতুল-অস্তিত্ব ভেঙে ফেলে। মনের 
! মধ্যে “বাণীর আন্দোলন” তেমন প্রবলভাবে যদি উপস্থাপিত হয়, কিছুই কি তাদের থামাতে 
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পারে? কবিতার নিদ্রের শক্তির মধ্যে একটা আবশ্যিকতা আছে, সে নিজেই নিজেকে লিখিয়ে 
নেয়, নালিখে উপায় থাকে না। এই প্ররোচনা জাগার কারণ যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ বলে ঘোষণা করা, 
আত্মপ্রতারণা। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ তো কবিতার “প্রেরণা” হতে পারে৷ কবিতা একজনের সৃষ্টি _ 
কবির নির্জন মনোমণ্খলে কখন কোনো ঘটনা ঢেউ তুলবে, বা তুলবেই কিনা, তা কেউ 
বলতে পারে না। কস্তকে (এবং নিজেকে) নিংড়ে নিংড়ে কয়েক ফটা বিশুদ্ধ নিষসি বের 
করে নেয়া__এই শক্তিই কবিত্রশক্তি। বহির্জগতের ঘটনার ওপর আমাদের হাত নেই, বস্তু 
আমাদের “প্রজা” নয়, কিন্তু আমাদের মন তো আমাদেরই। স্বলন-পতন ঘটতে পারে, তার 
জন্য বহির্জপতের দোহাই না দেওয়াই ঠিক। বাইরের আঘাতের পীড়া থাকে কিন্তু প্রকৃত 
কবি তো “অকলুষেয় অনাক্রমীয়।” কবিতার উৎস শুকিয়ে যাওয়ার কারণ কবি নিজেই। 
আর এ সঙ্গেই বুদ্ধদেব বলেন “আদর্শ”র কথা_ আদর্শ বড়ো হলে স্বল্প শক্তি নিয়েও ভাল 
কাজ করতে পারি। সব মিলিয়ে বুদ্ধদেব এক দ্রটিল প্রস্থানে। বাস্তবকে, বাইরের জগতকে 
স্বীকার করেন, শুধু ব্যক্তিত্কেও শেষ মানেন না, কিন্তু এ জগতের কাব্যায়ণ একজন ব্যক্তির 
" মগল্জ ও মনের ব্যাপার : সমকালীন, নিত্য, চিরস্তন-আদর্শের এক দ্বাম্বিক রসায়নে যেতে 
চান বুদ্ধদেব। “বাণীর আন্দোলন'-এর মত শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। তত্বর মত বলেন না, 
তাই ছড়িয়ে যায়, পাঠক যদি এ ছড়িয়ে যাওয়া নিজের মনে ও মননে গুছিয়ে নেন তাহলে 
দেখা যায় একটা তত্ত্বগত ভিত্তিই তৈরি হচ্ছে, যা ঠিক রোমান্টিক নয় আবার ধ্রুপদীও নয়, 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় আবার সামাজিক প্রতিফলন তাত্বিকও নয়। এ এক কবিতার সচল পাঠ 
থেকে গড়ে ওঠা এক কবিরই মনে। 

তত্বর এই আবছা চেহারা, শিথিল পরিসর বুদ্ধদেবকে দিয়েছে, অস্তত ১৯৩৫-৪৫- 
এ দিয়েছিল এক বিরল রুচির সমগ্রতা। “কালের পুতুল’-এ সমকালীন কবি হিসাবে আছেন 
নিশিকাস্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, ফাল্গুনী রায়, সুকুমার সরকার__আছেন নজরুল ইসলাম ও 
বতীন্দত্রনাথ সেনগুপ্ত আর গদ্য লেখক একভ্রনই প্রমথ চৌধুরী, কল্লোলের কবিরা নন, 
আছেন দীনেশরঞ্জন দাশ! কিন্ত এ বইটিতে সেই ১৯৩০-৪০-এর দশকেই বুদ্ধদেব যেন 
নির্দিষ্ট করে দিলেন বাংলা কবিতার ‘আধুনিক’ পর্যায়কে ছ’দ্ন কবির আলোচনায়। 
পরবর্তীকালে বাংলা গবেষণাগ্রঙ্থে যে পাঁচদ্জন কবিকে আধুনিক বাংলা কবিতার 
পুরোধাপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় বুদ্ধদেব তাদের চারজনকে বেছে নিলেন আর 
পঞ্চমজন তো বুদ্ধদেব নিন্দে। সেই সঙ্গে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এঁদের কেউই 
বুদ্ধদেব বসুর কাব্যজ্গতের নয়- কিন্ত কবিতার প্রসারিত আবেগে ও মননে বুদ্ধদেব 
এঁদের সকলেরই বিন পাঠক, খুঁজে পান নতুন সুর, নতুন ভাবা, নতুন ছন্দ। রুটির 
এই সমগ্রতার উত্তরাধিকার আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বুচ্ছদেবের বিপরীত জগতের এক 
কবির কথা মনে পড়ে : সনেরই কবিতা, মন যখন যা যথেষ্ট তাই খুঁছে পায়। বুদ্ধদেব 
বসু নামক এক কবিসম্তা খুঁজে পান তার মনেরই কবিতা এ কবিদের ভিল্ল-ভিন্ন নির্মাণে 
ও জগতে। নন্দিত হন, মুগ্ধ হন_ পৌছে দিতে চান তার কবিতা পাঠের আনন্দকে। 
এ কারণেই ছ'দশকের আগে লেখা তার এই আলোচনা এখনও তাজ্জা লাগে। 


' ফেব্রুয়ারি-জুন '০৯ কালের পুতুল নতুন পাঠে ১৮৫ 


এ নয় যে তাঁর সব ‘মতামত’ সকলের কাছে গ্রাহ্য হবে__কিন্তু যেহেতু তার আলোচনা 
এক কবি পাঠকের ক্রুমোম্মোচন সেহেতু এ মতামত বাধা হয় না। এমনও মনে হয় বুদ্ধদেব 
স্ববিরোধিতায় আক্রাত্ত, এটা দ্বন্থময় উপলঞ্ধি নয়। জীবনানন্দ সম্পর্কে তার সব উক্তি 
। মেলালে তাই খটকা লাগে। 
| অবশ্যই পরবর্তী সময়ে জীবনানন্দ সম্বন্ধে যেসব ধারণা প্রবল হয়েছে, যেমন তিনি 
| প্রকৃতির কবি, নির্জনতম কবি, চিত্ররাপময় ইন্দ্রিয় অনুভূতির কবি, জীবনানন্দর কবিতায় 
। জলের মত ঘুরে ঘুরে যাওয়া সুর__ এসব বুদ্ধদেবই প্রথম বলেন তার মুগ্ধতা নিয়ে। 
| বলেন, “তার এই নির্লজ্জ ও নির্জলা কবিত্বকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি,” তার 
! উপমাই তার কাব্য। উপমা মানে কবির নিজস্ব ব্যঞ্জনা, অভিনব বিশেষণ, পুরনো 
। বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমন কি বিশেব্যপদের প্রতীকী প্রয়োগ। এক বিষন্ত্রগান্তীর্যে 
! জীবনানন্দ নির্জনতম ককি_সুখ্য ও ইন্জ্িমবোধের কবি জীবনানন্দ নির্জনতম কবি। এই 
কবির উৎসসন্ধানে বুদ্ধদেব কীঁটস-ইয়েটস ও প্রির্যাফেলাইটদের কথা বলেন। “পায়ের 
৷ নখ থেকে মাথার চুল পর্যস্ত রোমান্টিক হয়েও, তাই তিনি ভাবের দিক থেকে রোমাম্টিকের 
উল্টো অৰ্থাৎ এক হিসেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম আধুনিক কবি। তার রচনা সব 

! থেকে কম, বুদ্দিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দিয়নির্ভর। তার এই বিশেষত্ব কীটস্‌ ও প্রি 
| র্যাফেলাইটদের মনে করিয়ে দেয়। বুদ্ধদেব জীবনানন্দকে ইংরেজি কবিতার পরম্পরায় 
| দাড় করান। অনেক কথাই বলেন যাতে জীবনানন্দর কবি হিসাবে বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে, 
| আবার তার সুঝাদোষের আভাস দেন এ জীবনানন্দ মুগ্ধতার মধেই। কিন্তু নির্জনতা 

। কবি’? সব কবিই তো এক অর্থে নির্ঘন__এই অতিধায় জীবনানন্দ কি স্পষ্ট হন? একান্ত 

৷ রোমান্টিক হয়েও ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উন্টেঁ_ আবার এ কারপেই আধুনিক, 
' বাংলার প্রথম আধুনিক কবি। একান্ত রোমান্টিক ভাবের দিক থেকে আবার এর উল্টে 
, যেমন বোঝা যায় না তেমনি ‘আধুনিক’ শব্দটির অসতর্ক ব্যবহারও চোখে পড়ে। 
। রোমাশ্টিক-বিরোধিতাই আধুনিকতা? ভ্রীবনানন্দকে বুদ্ধদেব যেভাবে দেখেন তাতে তো 
| তিনি রোমান্টিকই বটে আর রোমাম্টিকরাও তো আধুনিকই ছিলেন। ১৯৩৫-৪৫-এ 
| এলিয়ট-উত্তর ইংরেজি কবিতার জগৎ (বুদ্ধদেব ইংরেজি কবিতার কথাই বলেছেন) এ 
' রোমাম্টিকতার বিকল্প ধারায় আধুনিক, যদিও তলে তলে রোমান্টিক চিরায়ত স্বপ্ন পতিত 
। জমি, ফাপা মানুষদের মধ্যে থেকেই যায়। বুদ্ধদেবের ভাষ্যে ভ্রীবনানন্দ তো অ-আধুনিক 
| কবিই হরে ওঠেন! প্রি-র্যাফেলাইট-কীটস প্রণোদিত কবি তার. আপাদমস্তক রোমান্টিকতা 
নিয়ে প্রথম আধুনিক হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহলে কী? 

৷! কালের পুতুল'-এর ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি শোকাবহ ঘটনার কথা বলেন, সুহীন্দ্রনাথ 
দত্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর মধ্যে কোনো মিল নেই কিন্তু উভয়েই কবিতা লেখা বন্ধ 
করেছেন। সমর সেন কি যৌবনের পরিপূর্ণ ধতুতেই নিঃশেষিত হয়ে গেলেন? সাম্যবাদে 
। দীক্ষা নেবার পর বিষ্ণু দে যেন স্বেচ্ছায় পরিহার করেছেন তাঁর সেই নৈপুণ্য যা'ছিল 
তার মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয়। আর জীবনানন্দ আত্ম-অনুক্রণের নিগড়ে আজ বন্দি। 








১৮৬ - পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


১৯৫৮-র সংস্করণের পাদটীকার ১৯৪৫-এর এইসব মন্তব্য সামলাবার চেষ্টা করেছেন, 
যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকালে এগুলি অসংগত ছিল না আর ১৯৫৮-তেও বিষ্ণু 
দে সম্পর্কে নয়। আসলে ১৯৪৫-এর বুদ্ধদেবও যে ১৯৫৮-রস পাস্টেছেন_ ক্ীকনানন্দ- 
বিষ দে-র পরবর্তী অভিযানের সহযাঝ্রী আর তিনি হতে পারছেন না। ১৯৫৮-্স সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কুয়াশার সঙ্গে কঠিন ও কমরেডদের সঙ্গে বাস্তবের অসঙ্গতি 
লক্ষ করেছেন বা রোমান্টিক হবার ইচ্ছে নিয়েও সমর সেনের রোমান্টিক না হওয়া। 

কালের পুতুল'-এর প্রথম প্রবন্ধ কিন্তু কবি বুদ্ধদেবের নয়__শুপন্যাসিক ছোটগল্পকার 
বুদ্ধদেবের। ১৯৩৮-এ লেখাটি প্রকাশিত। এর আগে তিনি ত্রিশটিরও বেশি উপন্যাস ও 
ছোটগল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন। মূলত সমারসেট মম-এর আত্মজীবনীকে কেন্দ্র করে 
এই “লেখার ইস্কুল’ প্রবন্ধটি রচিত। আধুনিক কৃতী ইংরেজ লেখকের চাইতে সুখী লোক 
বুদ্ধদেব ভাবতে পারেন না। প্রতিভাবান হবার দরকার নেই, ক্ষমতাশালী হলেই যণেষ্ট। 
প্রতিভাবান হলেই জীবনের আরস্তে দারিদ্র ও নির্যাতন সইতে হবে। তবে বেশিদিন বেঁচে 
থাকলে বিরল প্রতিভাবানদেরও সচ্ছলতা, অপরিমিত অর্থ আসে। মমকে সামনে রেখে 
জাগতিকভাবে সফল লেখকদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন, বুদ্ধদেব জানেন মম জয়েস-লরেব্স 
বাউলফ নন-_মম এতিহা সৃষ্টি করেন নি, এ বজার রাখেন, এটা মুল্যবান। অর্থোপার্জনের 
তাড়নাতেই মম কথকতায় ফিরে আসেন। 

গুপন্যাসিক বুদ্ধদেব তখন হয়তো অর্থের তাগিদেই একের পর এক উপন্যাস 
লিখছেন। সামগ্রিকভাবে সংখ্যার দিক থেকে কবি বুদ্ধদেব শুপন্যাসিক (সঙ্গে ছেটগল্পকার) 
-এর অনেক পিছনে। বুদ্ধদেব জনপ্রিয় লেখা সম্পর্কে মনীবীমহলের অবজ্মাকে মানেন 
না_ গোয়েন্দা গল্পের গঠন ও গল্পের কারসাঙ্জি অবজ্জেয় নয় বলে মনে করেন। এডগার 
ওয়ালেস বা পি. জি. উডহাউসকে অসহ্য লাগলেও তাদের প্লট ফাদা বা কথোপকথন 
লেখা তাঁর ক্ষমতার বাইরে। এঁদের রাশিরাশি লেখার মধ্যে অধিকাংশই দুর্বল ও কষ্টকল্গিত, 
কিন্তু রাশি রাশি লিখেছেন বলেই এঁরা লেখক সমাজে কষ্টেসৃষ্টে স্থান পেয়ে যান! আর 
নীলরক্তবান যুবকের ইনটেলেকস্যুয়ল উপন্যাসে বড়ো বড়ো বুলিকেই জীবনদর্শন বলে 
চালাবার চেষ্টা। আসলে, শিক্ষা ও চাতুর্ধ ছাড়া কোনো প্রকার সাহিত্যিকেরই লেখক হওয়া 
যায় না! সমকালীনতা লেখকের একটা মত্ত গুণ। দু-হাজ্জার ন'রে সেই ১৯৩৮-এর 
বুদ্ধদেবের এই লেখা নতুন করে ভাবায় । জনপ্রিয়তা যে লেখকের দোষ নয়,-দনপ্রিয় 
হতে গেলেও যে দক্ষতা লাগে, তথাকথিত ইনটেলেকচ্যুয়াল উপন্যাস যে আদতে অপাঠ্য, 
একথা বলছেন আমাদের কাছে শুদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব বলে পরিচিত বুদ্ধদেব বসু। বস্তুত 
জনপ্রিয় পাঠকমোদিত লেখকদের আমরা সেভাবে গুরুত্ব দিই না বিশেষত আমাদের উঁচ 
কপালে আলোচনায়। কালের পুতুল বুদ্ধদেব নতুনভাবে পঠিত হবার অপেক্ষায় । 

ভবিষ্যতের জন্য কোনো লেখকই লেখেন না_সত্য তো বর্তমানকে নিয়েই আর 
বর্তমানের জন্যই তিনি লেখেন। মহাকালও স্থবির নয়, অস্থির। ১৯২০ পর্বস্ত শেলি-কীটসের 
যে “শেয়ার” ছিল এলিয়টের প্রতিপঞ্জিতে তার দাম কেবলই কমছে আবার ১৯৭০-এ আর 


| 
| 
' ফেব্রুয়ারি-জুন '০৯ কালের পৃতুল- নতুন পাঠে ১৮৭ 
একবার ওলোট-পালোট হবে না কে কলতে পারে। ১৯৩৮-এর এই ভবিষ্যৎবাদী ১৯৭০- 
এ মিলে গিয়েছে। মহাকালের এই অব্যবস্থিভচিত্ততা লেখককে ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করতে 
নিষেধ করে। 

এসব বলেও বুদ্ধদেব বলেন, এ কথাও সত্য ভিক্টোরীয় যুগের অবসানের পর থেকে 
এমন বই লেখা ক্রমশই দুরূহ যা একই সঙ্গে ভালো ও জনপ্রির। আমাদের এখানে এটা 
শুরু হয়েছে ১৯৬০ এর দশকে, আজ ব্যাগ্ত। শেক্সপীয়র বা ডিকেন্স পাঠক-দর্শকের তোষণের 
জন্যই লেখা পাল্টেছিলেন। আজ এরকম সম্ভব নয়।-লেখা সবসময়ের ০৮। শেয়ার, জব 
এসব শব্দে বুদ্ধদেব সাহিত্যের “পবিত্র” বলয়কে ভেঙে দেন আর তীব্র আপত্তি করেন এই 
| ধরনের যে বইলেখা-ছবি আঁকা 'পকিব্র" ব্যাপার, তা দিয়ে অর্থ উপার্জন করা মানে তাকে 
। কলুবিত করা। লেখা নেশা কেটে যায়। পেশা স্থায়ী ও পরিপতিপ্রবণ ৮ লেখানেশা__পেশাদারিত্ব 
লেখার ক্ষেত্রে অপরিহার্য । বুদ্ধদেব প্রায় ব্যঙ্গই করেন সেই শিল্পীকে : “এক খুদে পয়গম্বর”কে 
| বে আকাশে নাক তুলে বলেন, পয়সার জন্য যে লেখে সে আমার জন্য লেখে না। মমের 
৷ উত্তর, লেখক বইখানা কেন লিখেছেন, এ জিন্রাসাই অবৈধ : কারখানার পিছনে উঁকি দেবার 
। অধিকার সমালোচকের নেই, বইখানা কেমন হয়েছে সেটাই বড় কথা। পৃথিবীর বু শ্রেষ্ঠ 
শ্রশ্থই উদরের জন্য লেখা। সব 'পেশা'র পিছনেই অর্থকরী উদ্দেশ্যে লেখে! কলা কি যায় 
:যে লোক পয়সার জন্য.ডাক্তারি করে, সে আমার জন্য ডাক্তারি করে না! পরিষ্কার বলেন 
[বুদ্ধদেব আজকের দিনের বাঙালি লেখকের পেশাদার হওয়া প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে 
নিতান্ত বিরলতাও নয়৷ আর লেখক হওয়ার জন্য লাগে পরিশ্রম, সব পেশার মতই বিশেষ 
দক্ষতা! অক্ষম পঞ্চম শ্রেণীর লেখক হওয়ার চেয়ে সচ্ছল মনোহারী দোকানদার হওয়া ভাল। 
‘জন্মগত ক্ষমতা আসলে শেখবার ক্ষমতা। আর লেখা শেখার কোনো ইস্কুল নেই। “লিখতে 
শেখার একমাত্র উপায়__পড়া।” হায়! এই নির্মম সত্যটি এখনকার লেখক কবিরা ভুলে 
গেছেন, উপেক্ষা করেন। এই একবিংশ শতাব্দীর সূচনার দেখি, লেখক কবি, পুরস্কারপ্রাপ্ত 
'লেখক-কবিও প্রায় কিছুই পড়েন না__ দেশি-বিদেশি কিছুই নয়! এক অপেশাদার আত্মরতিতে 
পূর্ণ কাদের লেখা পাঠক না পড়লে পাঠকের আদ্যশ্রান্ধ করেন, বাইরের নানা কারণের 
কথা বলেন। আয়নায় মুখ দেখেন না। আর যাঁরা জনপ্রিয় হন তারা এখনকার অবস্থার 
ভালো লিখতে চান না_ বুদ্ধদেব তার বক্তব্যে পাঠকের অবনমনের প্রসঙ্গ আনেনি। আসলে 
১৯৩০-৪০-এর দশকে নানাবিধ সংকটের মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এরকম 


নিরুদ্দেশ যাত্রী, চরিত্রহীন হয়ে ওঠেনি। - 








'কালের পুতুল" আজকের পাঠে এক সম্ভীব সচল মনের সন্ধান দেয়। এমন বন্ধ নয়, এ 
ভাললাগা-মন্দলাগা অকপট এবং শিল্প-সাহিত্যের মৃত্তিকায় প্রবাহিত। বাংলা কবিতার 

পরবর্তী বিবেচনার সুত্র যেমন অনেকটা এ আলোচনায় আবার পরবর্তী জীবনানন্দ বা 

বিষ্ণু দে-কে মেনে না নেওয়াও এ সচল মনের অবকাশ। বুদ্ধদেবের কালের পুতুল তাই 

কাল বা সময়ের হাত ছাড়িয়ে, তার প্রাথমিক জেসচারকে পিছনে ফেলে আহ্দও আমাদের 

আনন্দের উৎস, এই মন ও মনন তো এখন ক্রমশ বিরল। 

| 

I 


আগুনপাখি। 
হাসান আজিজুল হক। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । ১৫০ টাকা 


দেশভাগের ভাষা : আগুনপাখি 
অমর মিত্র 


হাসান আজিজুল হক সমস্ত জীবন দীপ্যমান হরে রইলেন তার ছোটশল্সগুলিকে নিয়ে, 
সেই জীবন ঘবে আগুন, আত্মা ও একটি করবী গাছ, পাতালে হাসপাতালে, নামহীন 
গোব্রহীন গল্পগ্রস্থগুলি এখনো তো পড়তে হয়। নিজেকে উদ্দীপ্ত করার জন্য পড়া হয়। 
হারিয়ে গেছে চালচিত্রের খুটিনাটি আমার ওপারের কথা, খুলনার কথা, নদীগুলির 
কথা। হাসান আজিজুল হককে পড়তে পড়তে আমি ওপারকে টের পাই। একেক সময় 
এপার ওপারের আর তফাত খুঁজে পাই.না। সেই যে পাতালে হাসপাতাল্পে_এপার ওপার 
দু-পারের গল্প। 

এত বছর অপেক্ষার পর হাসান আজিজুল হক-এর উপন্যাস প্রথম উপন্যাস 
‘আগুনপাখি’ বেরিয়েছে। আসলে অপেক্ষা কিনা বলতে পারব না, আমরা তো তার 
উপন্যাসের অপেক্ষার ছিলাম না। ধরেই নিয়েছিলাম তিনি ছোটগল্পই লিখে যাবেন। এরকম 
তো হয়েছে কম নয়! উপন্যাস লিখেও ছোটগল্পের জন্যই পৃথিবীর সাহিত্যে টিকে আছেন 
কতজন। তিনি গল্প লিখছেন, এক বন্ধু বলেছিল, খামোকা উপন্যাস লিখতে যাবেন কেন 
উনি? লিখলেন। | 

‘আগুনপাখি’ হাসান তার নিঙ্গের ভাষায় রচনা করেছেন। নিজের ভাষা মানে 
কাটোয়ার সন্নিকটের যবগ্রামের উপভাষায় লিখেছেন উপন্যাসটি। এই উপভাবা বলি, 
যবগ্রামের মানুষের মুখের ভাষা বলি, এই ভাবাকে হাসান ছেড়ে গেছেন পঞ্চাশ বছরের 
উপর! পঞ্চাশ বছর পর যে ভ্রীবনচরিতটি লিখলেন ওপারে বসে, তা এপারের একটি 
ক্ষুদ্র জনপদের মানুষের মুখের ভাষা । আসলে এই ভাষা বলি, উপভাষা রলি একে ব্যবহার 
করে শেষ পর্যন্ত কী তিনি দু-পারের জনজ্ীবনের সাংস্কৃতিক অভিন্নতার কথাই যেন 
নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন। আগুনপাখি যার জবানীতে লেখা, সেই শিক্ষাদীক্ষাহীন সামান্যা 
নারী, এপার থেকে ওপারে যেতে চায়নি। এপারে একা থেকে গিয়েছিল--“আর কেউ 
নাই, এইবার আমি একা’! তার ছেলে গেল মেয়ে গেল, স্বামীও পেল মুসলমানের নতুন ' 
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দেশ পাকিস্তানে। এই কথা শুনেও গেল, “শুদু দূর এটু বেশি, কলকাতা আর ঢাকায় 
তফাৎ কিছু নাই, যাতায়াতে সোমায় এটু বেশি এই যা। এই যেদি হবে, পাকিস্তান হওয়া 
না হওয়াতে, বেদি কুনো তফাৎ-ই না হবে তাইলে এমন রক্তগঙ্গা ক্যানে করলে সবাই? 
'পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছিল উপভাযার রচনা কেন? স্ত্রীর পত্রও ছিল মৃণালের 
জবামীতে লেখা, সামান্য নারীর অসামান্য কথা, কিন্তু সেখানে মৃণালের মুখের ভাষা তো 
ছিল না। হাসান এর এই উপভাবা ব্যবহারের পিছনে এইটি কি টের পাওয়া যায় না, 
এ ভাষাটি তার রয়ে গেছে, এ দেশটি তার রয়ে গেছে! যেমন ছিল সেই বৃদ্ধা রমণীর, 
যিনি কিছুতেই গেলেন না মুসলমানের দেশ পাকিস্তানে! তার নিজ গাঁয়ের মাটিকে আঁকড়ে 
রয়ে গেলেন। নিজ পায়ের আলো বাতাস, চেনা মাঠ, চেনা পুকুরঘাট, চেনা উঠোন আর 
কিছু চেনা প্রতিবেশী নিয়ে রয়ে গেলেন। রয়ে গেলেন চেনা পথটির দিকে তাকিয়ে, 
বে পথ তার সমস্ত জীবনের সঙ্গী। সন্তানদের পিতাও চলে গেছে মুসলমানদের দেশ 
পাকিস্তানের উদ্দেশে । আর রয়ে গেলেন মুখের ভাবাটি নিয়ে। মুখের তাষাটি এমনভাবে 
নিয়ে রইলেন, যে সেই ভাষাতেই লেখা হলো এই উপন্যাস। এক্ষেত্রে অন্যভাবে বলি, 
মুখের ভাষাটি নিয়ে থাকলেন হাসান আজিজুল হক। যবগ্রামের উপভাষার এই উপন্যাস 
রচনা কি শুধু উপভাষার মাধুর্যটুকু প্রকাশ? আমার তা মনে হয় না। 

অতি সম্প্রতি একটি সভার বাংলা গল্প উপন্যাসে উপভাবা ব্যবহার নিয়ে কিন্তু কথা 
বলেছেন শ্রদ্ধেয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । তার মতটি হলো যে স্ট্যানভার্ড বাংলা আমাদের 
সাহিত্যের ভাবা, তার সঙ্গে যে উপভাবা ব্যবহার করা হয় তার প্রামাপ্যতা কতখানি। 
একজন পাঠক তো সমস্ত জায়পার উপভাবা সম্পর্কে অবহিত হবেন না। লেখক সঠিক 
উপভাষা ব্যবহার করছেন কিনা কে বলবে? তিনি যে উপভাবা নির্মাণ করছেন না সে 
কথাই বা বলবে কে? আমি সেই বিতর্কে বাচ্ছি না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন এই কথা 
বলছেন তখন হাসান আজিজুল হক-এর এই উপন্যাস এসে গেছে হাতে। পড়াও হয়ে 
গেছে। আমাকে কয়েকম্বন নবীন পাঠক বলেছেন উপভাবায় রচনা না করলে কী হতো? 
উপভাবা কি এই উপন্যাস পাঠের অন্তরায় হরে ওঠেনি? এ ভাষা তো আমার চেনা 
বাংলা নয়। 

আমাদের চেনা গদ্য নদিয়ার শাস্তিপুর-এর কথ্য গদ্য। সেই গদাই লিখিত ভাবার 
গদ্য হয়ে গেছে। কিন্তু কলার ভাবা তো তা হয়নি। পাঁচ মাইল অস্তর অস্তরই মানুষের 
মুখের ভাবা ঈবৎ বদলে যার। একজন পুরুলিয়ার মানুষ যখন শাস্তিপূরী ভাষায় কথা 
বলবে তা একটু অস্বাভাবিক লাগবে না? মানুষের মুখের ভাষাটি এমনভাবে রক্তে ভ্রড়িয়ে 
থাকে যে পঞ্চাশ বছর পঁচাত্তর বছরেও সে তা ভোলে না। এর প্রামাণ্যতা তো সমস্ত 
উদ্ধাত্ত কলোনিতেই ছড়িয়ে আছে। মানুব এপার থেকে ওপারে গেছে সবকিছু ফেলে, 
ওপার থেকে এপারে এসেছে সবকিছু হারিয়ে, শুধু তার সঙ্গে রয়ে গেছে মুখের ভাষাটি। 
মুখের ভাষাটিই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় তার শিকড়ের কথা। উপভাষা শিকড়ের সন্ধান 
দেয় যখন, তাকে ছাড়ব কেন? 
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হাসান আজিজুল হক এত বছর উপন্যাস লেখেন নি, যখন লিখলেন তার ফেলে 
যাওয়া যবগ্রামের ভাষাটি ব্যবহার করলেন সমস্ত উপন্যাসে। আসলে এই উপন্যাস তো 
শেষ অবধি হয়ে উঠেছে খণ্ডিত এই বাংলার এক মায়ের কথা, যে মা তার ভিটেমাটি 
আঁকড়ে ধরে রয়ে গিয়ে দেশভাগের রাজনীতির বিপক্ষেই তরী তুললেন। দেশ ভাগ 
হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসের অস্তিম পরিণতি, হাসান ভাই তার, বিপক্ষে যদি কথা বলেন 
বাংলাদেশে বসে, তখন এপারের ষবগ্রামের উপভাবা ব্যবহারও এক প্রতিবাদ। এতবছর 
কেটে গেছে ভাবাটি তিনি ভোলেননি। এই না ভোলাও তো এপারেই রয়ে যাওয়া। এই 
উপন্যাসে উপভাবা ব্যবহার যেন সেই কথাই আমাকে গোপনে বুঝিয়ে দিয়েছে। মনে 
হয়েছে উপতাবাই সেই নারীর কথাকে এত মাধূর্যমর করে তুলেছে। হ্যা, তার থেকে 
যাওয়ার ভিতরে, নিঃস্ব একাকী রয়ে যাওয়ার ভিতরে পাকিস্তান সৃষ্টির বিপক্ষে নিঃশব্দ 
প্রতিবাদের যে ভাষা, তা তো মাধূর্যমর হয়েই উঠবে আমার কাছে। কে চেয়েছিল ঢাকা 
খুলনা যেতে হলে পাসপোর্ট ভিসা, পেশোয়ার লাহোর যেতে হলে পাসপোর্ট ভিসা? 

আগুনপাখি শুধু দেশভাগ নয়, পরাধীন দেশে কৃষিজীবী এক মুসলমান পরিবারের 
বধূর আত্মকথা। সেই কথার ভিতরে মানুষের ক্রোধ, মানুষের জেদ, মানুষের নিষ্ঠুরতা, 
অসহায়তা, বিপন্নতা সব রয়ে গেছে। একটি উপন্যাস তো এইসব নিয়েই রচিত হয়ে 
থাকে। একটি জীবন এইসবের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই বই তো সংপৃক্ত 
থাকে দেশকাল সমাজ্জ নিয়ে। সময়ের রূপটি ধরা পড়ে তার ভিতরে। সময় বিচ্ছিন্ন তো 
কিছু হয় না। আবার সময়ে আটকে থাকলে উপন্যাস নদীর পথ কোথাও রুদ্ধ হয়। হাসান 
আজিজুল হক-এর এই উপন্যাসের সময়সীমা গত শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বন্র, কি তারও 
আগের কয়েক বছর। বাংলা গল্প উপন্যাস দেশভাগের পর পর থেকেই হয়তো বাঙালি 
মুসলমান পরিবারের কথা শোনাতে শুরু করে নিবিড়ভাবে। মুসলমান জীবনের কথা 
শোনাতে থাকে একটু একটু করে। কিন্তু তা এপারে হয়নি, ওপারে বসে আবু ইসহাক, 
সৈয়দ ওয়াল্লিউল্লাহ যে লেখা লেখেন তার ভিতর দিযে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর 
অন্দরমহলকে বোধহয় চেনা শুরু করি। এই চেনার ভিতর দিয়ে পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার 
পর মুসলমানের দেশে বাগ্তালি মুসলমানের জীবন উঠে আসতে থাকে। তার আগের খবর 
আমার বিশেষ জানা ছিল না। হাসান আজিজুল হক-এর এই উপন্যাস বাঙালি মুসলমানের 
অন্দরমহল চিনিয়েছে আমাকে। এই চেনাটা গত শতাব্দীর প্রথম অর্ধজুড়ে। 

আশগুনপাখি উপন্যাস আরম্ভ হয় একাকী নিঃসঙ্গ নারীর আত্মকথনে। জবানিতে । 
তার মায়ের মৃত্যুর সময় তার বয়স আট-নয়। আরম্ভ হচ্ছে এইভাবে “আমার মায়ের 
ফ্যাকন মিত্যু হলো আমার বয়েস ত্যাকন আট-ল বছর হবে। ভাইটোর বয়েস দেড়-দু'বছর। 
এই দুই ভাই-বুনকে অকুলে ভাসিয়ে আমার মা চোখ বু'ছল'| প্রথম পরিচ্ছেদ-এর 
শিরোনাম “ভাই কাকালে পূঁটুলি হলো?। 
পেয়ে যেতে থাকি। সবই সেই নিঃসঙ্গ নারীর মনে করে করে বলা যেন বা। তিনি যে 
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কথায় আসতে চান, সে কথায় পৌছতে গেলে নিজের জীবনটাকে ভাল করে দেখতে হয়। 
তিনি তো শেষের পাতার বলছেন “আমি কিসের লেগে কি ছাড়লম? অনেক ভাকলম। 
শ্যাবে একটি কথা মনে হলো, আমি আমাকে পাবার লেগেই এতকিছু ছেড়েছি আমি সবকিছু 
শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি। আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলেদা একটা 
দ্যাশ হয়েছে | 

কেন আলাদা একটা দেশ হয়েছে তা বুঝে নিতে গেলে নিজের সমস্ত জীবনটাকে 
যেন বুঝে নিতে হয়। মানুষের তো ওইটিই আছে। নিজের জীবন। সে জীবন ভরা শোক 
'আনন্দে, সে জীবনে ওঠানামা কত কী? সে জীবনে বুঝতে না পারাও কত কী? কত 
দুর্বোধ্য অনুবঙ্গ, দুর্বোধ্য সম্পর্ক, দুর্বোধ্য সামাঞ্জিক ঘটনাক্রম। সব শেব বয়সে এসে বুঝে 
[নিতে চাওয়া। একটি কারণেই ‘আমাকে কেউ বোবাইতে পারলে না বি সেই দ্যাশটো 
আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়।' 

বুঝে নিতে গিয়েই না সেই মায়ের মৃত্যু থেকে নিজের জীবনটিকে মনে করে করে 
আমাদের শোনানো। এই উপন্যাসে এক ধরনের কথা বলার' ভঙ্গী আছে। একটু একটু 
'করে যে কথা শোনান সেই নারী, তার ভিতর দিয়ে আমরাও বুঝে নিতে চাই সাধারণ 
এক গৃহবধূর জীবনের সঙ্গে দেশভাগের কোন সম্পর্ক? তার জীবনে এমন কিন্তু তো 
'বটেনি যা কিনা তাকে বাধ্য করবে মুসলমানের দেশে চলে যেতে। যা ঘটে থাকে একটা 
জীবনে তাই ঘটেছে। হ্যা ব্যত্যয় কিছু তো ঘটেইছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 
মন্বস্তরের কাল__এসব তার জীবনে এসেছে। এসব তিনি ভয়ার্ত বিস্ময়ে দেখেছেন। এ 
কেমন কথা, হাঁড়িতে চাল বাড়স্ত হবে, ভেঙে যাবে এক অন্নের সুখ। হাসান আজিজুল 
হক দেশভাগের নানা রাজনৈতিক কারণ উত্তাবনের চেয়ে তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার কীভাবে 
ছায়া ফেলছে এক নিতান্ত গৃহবধূর মনে, সেই কথাই উচ্চারণ করেছেন নিবিড়ভাবে। 
জীবন কত বড় তা টের পেতে জানতে হয়, এখানে কাহিনি কথক, সামান্য গৃহবধূ টের 
'পেরেছেন। টের পেয়েছেন বলে কত ছোট ছোট ঘটনাকে মনে করেছেন, আবার অনেক 
অনেক কথা ছেড়েও গেছেন। বা ছেড়ে গেছেন তার কথা আমরা জানি না, কিন্ত 
আত্মকথনে তো এমন হয়। যা রয়েছে তা এই নারীর জীবনকে বড় করে তুলেছে। এই 
বড় জীবনকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি এই উপন্যাসের পরতে পরতে। প্রত্যক্ষ করেছি এমন 
একটা জীবন, যে জীবনের কথা প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু পড়তে পড়তে বুঝি ঘরের 
(কোণে অবহেলার পড়ে থাকা বাপঞ্জির খান্লা__দাদি বুড়িকে আমি আমার পরিবারেই 
[তো দেখেছি! প্রায় ওইরকম মৃত্যু। সেই মৃত্যুতে আমি সেই কিশোরবেলার ভয়ার্ত বিস্ময়ে 
দেখেই গিয়েছিলাম তাকে। না এই দাদিমা ইন্দির ঠাকরুণ হননি। এঁর কথা বলার সময় 
[বেশি নেই কাহিনি কথকের। হাসান আজিদ্দুল হক সেই নারীর ভিতর দিয়ে জীবিতের 
কথা বলতে চান। তাই মা আর দাদিমার মৃত্যু ঘটে যায় কয়েক পাতার ভিতরে। সতমা 
আসে তার মারাভরা চোখ নিয়ে। আগের পক্ষের ছেলেমেয়েকে নিজের গর্ভস্থ সন্তানের 
মতো গ্রহণ করে সংসারের হাল ধরে। সংমার কথাই তো আসবে বারবার। তার কথা 











১৯২ পবিচর মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


বলছে সতীনের মেয়ে কী সুন্দর করে। সে শুধু মনে করে করে বলেই যায়। কী বলে 
না যে ভাইটা তার কাকালে উঠে পুটুলি হয়েছিল সে ভাইটাকে নিয়ে গেল মামুরা। মামুরা ২ 
বলে গেল, তাদের বোন মরতেই স্্রামাই আবার বিয়ে করেছে। তারপর তার আবার 
ছেলেমেয়ে হয়েছে, তারা ভাগ্রেকে রাখবে না, নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে মানুষ করবে। 
ভারীটা থাক তার বাবার কাছে। কথাগুলো শুনে বাপজি কোনো কথা বল্লেনি। 
হাসান আজিজুল হক এই উপন্যাসে বাপজ্জির চরিন্রটি বহুবছর বন্ধকাল মনে করে 
রাখার মতো করে এঁকেছেন। হ্যা বাপজির জামাই অর্থাৎ এ মেয়ের স্বামী মানুষটিকেও 
এঁকেছেন প্রাণভরে । সবই কিন্তু সেই একাকী রয়ে যাওয়া গৃহবধূর বলা কথা। বলা কথার 
ভিতর দিয়ে বলা যায়, ধরা যায়। স্বামীর কথাটি ,সে-বলছে. মদের মুগ্ধতা নিরে। ভার '; 
সঙ্গে তার দুরত্ব, নৈকট্য, একান্নবর্তী পরিবারের কর্তাটির মাথায় সকলের ভার_কী 
চমৎকার একান্নবর্তী পরিবারের ছবিও পেয়ে বাই একটু একটু করে। আসলে একটি নিশ্ধ 
জীবনের কথা শুরু করেছেন লেখক পরপর দুটি মৃত্যুর কথা বলে। সেখানে ব্যথা বেদনা, 
ক্ষোভ, অভিযোগ অনুরাগ সবই আছে, সমস্তটা নিয়ে জীবন আছে। যে জীবনে মানুষ ১ 
পরস্পরে গা ধেঁষার্েষি করে বাচে। সেই বাচার কথা বলতে বলতে, তারও যে শেষ . 
আহে, সেই শেষের দিকে গেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মেয়েটির বিয়ের ফুল ফুটল, সে 
তখন তাতিবাড়ির তাঁতের কাপড় পরা আরম্ভ করেছে। সে মেয়ে ঘরে থাকে৷ সে 
কোনোদিন পাঠশালে যায়নি। তার বাপজ্জি তাকে খেতে দেয়নি। পাঠশালে যায়নি বলে 
তার বয়স তো বসে থাকেনি। বিয়ের ফুল ফুটল। বিয়ে হলো। সেই বিয়ের কথা যেমন 
মনে পড়ে তেমনি করে বলা। লেখক আড়ালে থেকেছেন এ উপন্যাসে প্রথম থেকেই। 
কিন্তু তার না থাকাও যে থাকা। মেয়েটি পালকিতে করে শ্বশুরঘর গেল। মেয়ে বলল, 
“আমি আমার জন্মস্থান থেকে চেরবিদায় লেলাম।' এরপরে শ্শুরঘরে গিয়ে যেটি হলো 
সেই পরিচ্ছেদ ‘মাটির রাজ্রবাড়িতে আমার আদর” । হিন্দুপাড়ায় এক বাড়ির সিংদরজায় 
পালকি নামল। এই পরিচ্ছেদটি এই উপন্যাসের বড় সম্পদ। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, হিন্দু 
মুসলমানের সেই আমলের সেই গ্রাম সমাজ, ফিউডাল সোসাইটির ভিতরে প্রায় যেন 
একটি মানব সমাজ্রের বসবাসের চেহারা কী চমৎকার এসেছে। এ উপন্যাসের সবচেয়ে 
বড় সম্পদ সেই প্রায় অস্তঃপুরবাসিনীর যে অকলুষ-হাদয়ের পরিচয় পেয়ে যাই, উচ্চারণে 
যে নম্রতা পাই, তাতে ধরে নিতে অসুবিধে হয় না হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটি কেমন ছিল। 
দুই ধর্মের মানুষের ধর্মীয় আচরণের তফাত দু-পক্ষেরই মান্যতা পেয়ে পাশাপাশি বাস 
করা প্রতিবেশীর মতো করে। উপন্যাসটিতে অস্তঃপুর-বাসিনীর চোখ দিয়ে দেখা যে পৃথিবী 
এসেছে প্রথম অর্ধে, তা যেন স্বপ্রেরও অতীত, এখন অস্তত এই সময়ে। তারপর একটা 
সময়ে এসে তা নিঃশেষ হতে থাকে। কোন সময়ে; না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর মন্বস্তরে। 
সেই ভয়ঙ্কর ভাঙনটি প্রত্যক্ষ করেছেন এই অস্তঃপুরবাসিনী তার পরিবারের মধ্য দিয়ে। 
পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে বড়জোর ওই প্রামটির দিকে চোখ দিয়ে, খবরাখবর পেয়ে। 
যে রাজবাড়ির হিন্দুগৃহকর্্ী তাকে গয়নায় সাজিয়েছিল, তীর স্বামী ধার কাছে ছিল সম্তানের 
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মতো, সেই সমস্ত পরিবারও ধ্বংসের দিকে চলে যায় যুদ্ধের পৃথিবীতে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
কীভাবে শেষ করেছিল গ্রামসমাঙজকে, তারপর ১৩৫০-এর আশ্বিনের ঝড়ে ফসল নষ্ট, 
তারপর কলেরায় গা উজাড়, তারপর হলো ভাতের অভাব। ভাতের অভাবই একান্নবর্তী 
পরিবারকে ভেঙে গুঁড়ো করল। ভাতের অভাবের সঙ্গে বস্ত্রের অভাবও হলো। “উপোসী 
বিবস্ত্র" সেই বঙ্গ জননীর কথা হাসান আজিজুল হক উচ্চারণ করলেন যে স্বরে তার কোনো 
তুলনা নেই। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ আমাদের ভাষার সাহিত্যে কম আসেনি। সেই 
বিভৃতিভূষণের ‘অশনি সংকেত" থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অচিস্ত্যকুমারের গল্পে-_ কত 
জায়গায়। হাসান আজিজুল হক-এর এই উপন্যাসেও এল। এই আসাটি পরিবারের ভিতর 
দিয়ে। অস্ত্রে অভাব হলে, বন্ত্রের অভাব হলে তার যে চেহারা ‘অন্নপূর্ণা’ দ্যাখেন তা 
আর কেউ দেখতে পান না। এই উপন্যাসে 'অম্নপূর্ণার চোখ দিয়ে একটি গৃহ একটি 
গ্রামের রূপ বদল দেখতে দেখতে গোটা দেশের হুবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 
উপন্যাসের এই পর্বগুলি এক ভয়ানক সত্যের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দের । এভাবে 
আমি আগে দেখতে পাইনি। আসলে ১৯৪০-এর পরপরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া 
যেভাবে বিস্তার করেছিল দেশে দেশে তা ওই ক্ষুদ্র গ্রামণ্ডলিকে কোনো ছাড় দেয়নি। 
এমন মন্ত্রের কথা আমি আগে পড়িনি। মম্বক্তর চলতেই থাকে। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক 
ভাঙতে থাকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তওলির জন্য, যে সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে দেশের মানুষের 
কোনো যোগই ছিল না। হাসানদার এই উপন্যাসে খুব গোপনে এই কথাটাই উচ্চারিত 
হয়েছে যে তোমরা (বড় বড় রাজ্রনৈতিক দল, নেতা) বা করেছ তার সঙ্গে আমরা একমত 
নই। আমরা বুঝতেই পারলাম না কেন এমন হলো। কেন আর একটি দেশ হলো। 
মুসলমানের দেশ যদি এই দেশেরই মতো হয়, কেন যাব আমি আমার ভিটে ফেলে? 
এই উপন্যাস যেন একবিন্দু ভ্রলের ভিতরে সমুদ্র দর্শন। সেই সমুদ্রকেই দেখেছি আমি। 
পিড়তে পড়তে মনে পড়েছে আমার পিতামহীর কথা, ধিনি দেশভাগের পর এপারে এসে 
কোনোদিন দেবী দুর্গার মুখদর্শন করেননি। কী অদ্ভুত ছিল সেই প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদ 
তো সমস্তটাকে অস্বীকার করা। একা একা রয়ে যাওয়া, পাকিস্তানে না যাওয়া। 

এই উপন্যাসে অনেক অনেক কথা বলার মতো দৃশ্য অনুবঙ্গ আছে। আছে দীর্ঘ এক 
'্নানবন্্ীবনের অগণন শোক আনন্দের কথা। অস্তঃপুরবাসিনী সেই নারী তার সম্তানটিকে 
যখন হারায় সেই শোকের ছায়াটি যেন তারপর থেকে তাকে ছেয়ে থাকে__'একদন শেষ 
(সোমায়টো আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না৷ কুনোদিন মনে থাকল না। খুব লোরে হিঁঙুরে 
উঠে একবার কি নিঃশ্বেস নিয়েছিল? কেউ যেন শুনতে না পায়, শুদু আমি শুনি এমনি 
করে কি বলেছিল, মা যাই? কিছুতেই মনে পড়ে না। আমার কোলে ছিল মাথা, গুধু 
,কাৎ হয়ে কোল থেকে গড়িয়ে পড়ল । এ শেষ। খোকা চলে গেল। বেলা তাখনো 

ছিল। সারা গায়ের লোক ভেঙে পড়ল বাড়িতে।' 

এক জীবনে অনেক €ঠা নামা, অনেক বেদনাকে ধারণ করতে হয়। যে নারীর কথা 
শুনিয়েছেন হাসানদা, সেই নারী সবকিছু ধারণ করে করে গোটা সমাক্টাকেই যেন বহন 
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করে চলেছে। তার ভিতরে কত মায়া, মানুষের প্রতি কত মমতা। যেমন দেখেছি ব্যক্তিগত . 
জীবনে আমি তেমনিই দেখেছি এই উপন্যাসে। অতি ব্যক্তিগত একটি কথা বলে নিই, ' 
আমার মা বছদিন পর্যস্ত রেডিওতে বাংলা দেশের খবর ব্যতীত তার কিছু শুনতেন না। 
তিনি বলতে পারতেন তার জেলা, তার মহকুমার কোথায় কোন রাস্তা হলো, কোন নদীতে 
জল কমে এল, লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ হলো। একটা ডায়েরি পেয়েছিলাম, তার ভিতরে মা 
তার মাকে, যিনি দেশভাগের অনেকে অনেক আগে প্রয়াতা, চিঠি লিখতেন তার ভাই 
বোন-এর খবর থাকত তার ভিতরে । কোন বোনটি অকালে চলে গেছে সেই খবর দিতেন। 
দিতেন দেশ ছেড়ে আসার খবর। সেই ডায়েরি পড়ে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম কদিন। মাকে 
লজ্জায় ফেলিনি। তার ডারেরি তার কাছে রেখে দিয়েছিলাম কাউকে না বলে! হাসান 
আজিজুল হক-এর এই উপন্যাস আমাকে সেইভাবে আচ্ছন্ন করেছে। আমার মা-ঠাকুমা 
যা পারেনি, এই উপন্যাসের কথক অস্তঃপুরবাসিনী তা পেরেছে। এই পারাটা বড় কথা। 
উপন্যাসটি ফেন বহমান নদী। এতে আবেগ আছে, কিন্তু সেই আবেগ কখনো ভুল দিবে 
প্রভাবিত হয়নি। আবেগকে বেঁধে রাখতে জ্রানেন এই বড় লেখক। আবার এই উপন্যাস 
বদি আবেশশুন্য হতো, রাজনৈতিক বিক্পেবপে ভরা থাকত, এ নদী অকালেই হারিয়ে ফেলত 
তার গতি, তার শ্লোতধারা। দেশভাগ তো আবেগেরই বিষয় । যুদ্ধের কালে অস্তঃপুরবাসিনীর 
পরনের কাপড়ও অমিল হয়ে গেল, এ কথা কলতে আবেগ তো আসবে তার গলায়। 
গাঁ উজাড় হয়ে গেল কলেরার, এ কথা তিনি না বলে পারেন কী করে? আর অল্লের 
অভাব হলে অন্নপূর্ণার চোখ কি শুকনো থাকে? সম্তানটির মৃত্যু চোখের সামনে ঘটলে 
কী করবে তার মা জননী? লিখনের মায়ায় লেখক আমাকে জড়িয়ে নিয়েছেন সমগ্র 
কাহিনিতে। মানুষের নানা বিশ্বাস সংস্কার মানুষকে কতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার চিহন্ও 
তো রয়েছে এই উপন্যাসে সস্তানের মৃত্যুর ভিতরে। এক জীবনে তো এসব হয়। এসব 
হয় বলেই জীবনটা জীবনের মতো, জ্বীবনটা বেড়ে ওঠা ডালপালা মেলা গাছের মতো। . 
কোনো ফুল ফুটে থাকে, কোনো ফুল মরে যায় জন্মের পর ফুটতে না ফুটতে । আসলে 
এ এক সামান্য মানুষের অসামান্য জীবনের কাহিনি। এই কাহিনির ভিতরে বাঙালি 
মুসলমান পরিবারে শিক্ষার প্রবেশ, দৃপ্ত পুরুষ স্বামীটির গর্বে গর্বিতা শ্রী স্বামীর কথায় 
আর কাছে সব কাজ মিটলে অক্ষর চিনতে বসেন। স্বাভাবিক, খুব স্বাভাকিক। পড়তে 
পড়তে শেষে মনে হলো আসলে এটি মুসলমান পরিবারের কাহিনি নয়। এ কাহিনি এক 
বঙ্গনারীর। এ নারী আমার জননী কিংবা পিতামহী। দেশভাগ নিয়ে বড় সত্য উচ্চারণ 
হলো এতদিন বাদে। অগ্রজ আপনি এই অনুজের প্রণাম গ্রহণ করুন। লিখতে লিখতে 
আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি যে। এই আবেগ পাই আর কোথায়, কোন লেখা পড়ে? 


৷ উচ্ছেদের গল্প_শিকড়-ছেদন ও প্রতিরোধের গল্প-সংকলন। 
| সংকলন ও সম্পাদনা : অভিজিৎ সেনগুপ্ত! পিপলস্‌ বুক সোসাইটি, কলকাতা ২০০৮। 
১০০ টাকা 


উচ্ছেদ : জীবনে এবং আখ্যানে 
ক্ুশতী সেন 


| উচ্ছেদ কথাটি আমাদের ইতিহাসের এবং সাম্প্রতিকের বড় বেশি সংলপ্ন। ভারতের 
| পরাধীনতার ইতিহাস তো এক অর্থে উচ্ছেদেরই আখ্যান। নিজদেশে পরবাসী জীবনের 
অভিঘাত উপনিবেশের জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সমাদ্ধে, সংসারে, কর্মে, কর্মহীনতায়, 
জীবনের পাক্রপাত্রী। ভূমি আর ভূসম্পর্কের প্রসঙ্গে উচ্ছেদের স্বরূপকে আরও প্রত্যক্ষ 
চেনা যায়। জমিতে কৃষিজীবীর শ্রম আর সেই ছ্রমির উপরে কৃষিজীবীর মালিকানা__ 
এনুয্লের মধ্যে একমুখী সম্পর্কের অঙ্গীকারে সংগঠিত হয়েছে বহু আন্দোলন। দেশের 
মাটিতে পরবাসের মার স্বাধীনতা পরবর্তী আমলেও ছেড়ে গেল না দেশের জনসাধারণকে । 
সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির স্তরভেদে সে-বিচ্ছিন্নতার চেহারা রকম-রকম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 
মন্বস্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ পেরিয়ে এল আমাদের ভাঙা দেশের স্বাধীনতা; অবশ্য তার মুক্তি 
হল না উচ্ছেদের আবর্ত থেকে! পরিকল্পিত উন্নয়নের দ্রমানায় কখনও রাষ্ট্রের আধিপত্য, 
কখনও-বা বাজারের, নিত্যনতুন নীতির প্রকরণ, শিল্প বনাম কৃষির বিভিন্ন সব তর, 
বিশ্বায়নের চাপ__সব মিলে, উচ্ছেদ শব্দটা মুছে তো গেলই না, বরং আরও বিস্তৃত 
হলো তার অর্থের ঘের। 

এমন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, নিরুদ্দেশ উত্তরাধিকার, বিষাদ, যন্ত্রণা যে ফিরে ফিরে 
আসবে দেশের নান্দনিক শিল্পে, আখ্যানসাহিত্যে। বাস্তববাদী সাহিত্যের এতিহ্য বাংলাভাবার 
বিশিষ্ট সম্পদ। কিন্তু গত শতকের আট-নয়ের দশকে পৌছে, সমকালীন বাস্তবে এসে 
পড়ল এতই জটিলতা, আদর্শে-মূল্যবোধে বছদিনের তা গা-আশ্রয় এতটাই ফতুর হয়ে গেল, 
যে এতদিনের সমৃদ্ধ বাস্তববাদী পরম্পরায় আর ফেন : ।বনসংগতি আর শিক্গসম্মতি খুঁজে 
পেলেন না বাংলা সাহিত্যের অনেক কর্মী। চারপাশের সেই নিরুদ্দেশ, নিরালম্ব অভিরতায়, 


৫ 
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এতদিনের জানা আর বোবা থেকে বিচ্যুত, রিক্ত সব ঘটনার, উচ্ছেদ নিজেকে জানান 
দিচ্ছিল নানান্‌ অর্থে। বাংলা আখ্যানের একটা নতুন ঘরানা এখান থেকে শুরু হলো-_ 
বাস্তবের সন্ধানে অবাস্তবের পরিক্রমা, কখনও রূপকথা বা অতিকথার আদলে, কখনও- 
বা এমন কোনো ঘটনার বিন্যাসবিক্লেষণে যা-নাকি আদপে ঘর্টেই-নি। বিভিন্ন আমলের 
বাংলা সাহিত্য যে পৃথক-পৃথক চলনে উচ্ছেদ আর তার প্রতিক্রিয়াকে গেঁথেছে, এ খুব 
স্বাভাবিক! আগেই বলেছি, উচ্ছেদ এদেশের জনন্্রীবনের উন্নয়নে এবং বিপর্যয়ে একটা 
বড়সড় অংশ জুড়ে আছে। বিভিন্ন জমানার চব্বিশটি ছোটগল্প নিয়ে তৈরি উচ্ছেদের গল্প 
শিকড়-ছেদন ও প্রতিরোধের গল্প-সংকজন প্রসঙ্গে পাঠকের আগ্রহ তাই একাস্ত সংগত। 
গত দু-আড়াই বছরে উচ্ছেদ আরি তার অনুষঙ্গ পশ্চিমবঙ্গবাসীর বিশ্বাস-আস্থা, আবেগ- 
উত্তেনা, প্রতিরোধ-বশ্যতার হিসেব-নিকেশ বেশ খানিকটা ওলট-পালট করে দিয়েছে। 
এই উথাল্প-পাথালের কতখানি সত্য, আর কতখানি নিছক উত্তেজনা অথবা হজুগ এক 
নিরাপদ দূরত্ব থেকে (অবশ্য সেটাও কম সত্যি নয়।), সে-ব্যাপারে সংশয় থেকেই যায়। 
উচ্ছেদের গল্প-র সংকলক এবং সম্পাদক অভিজিৎ সেনগুপ্ত ভূমিকায় লিখেছেন : 
এই উচ্ছেদ..সরলরৈধিক একদুখীনও নয়। নানা স্তর নানা বিন্যাস আছে এর | 
ভূমি থেকে উচ্ছেদের যে-কাহিনি মহাভারতের পরে তাই প্রতীক হয়ে ওঠে 
ধর্ম থেকে উচ্ছেদের এবং ধর্মরক্ষার নামে শুরু হয় ধর্মযুদ্ধ। শুধু ভূমি, শুধু 
নিজের ভিটেমাটি নয়, মানুষ উচ্ছিন্ন হতে পারে নিজের শৈশব, নিজের 
সরলতা, নিজের অবিকল্প সত্তা, নিজের স্বপ্রকল্পনা থেকে, শেষ অবধি হয়তো 
নুন্যতম (ন্যুনতম) মানবিক মর্যাদাটুকুও থেকে যার ভুলস্ত দৃষ্টান্ত আজ 
আমরা দেখছি সিঙ্গুর. নন্দীগ্রামে । (আট)। 
নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির রাধারানী স্ব-নানে আছেন শ্ীনাক্ষী সেনের 
‘অবতার’ (১৮০-৯৪) গল্পের কেন্দ্রে। সাম্প্রতিক অভিঞ্রতার সংলগ্ন অসম্মান, অত্যাচার, 
যন্ত্রণা, প্রতিরোধ পাঠককে দেখায় উচ্ছেদের এক ভয়াবহ চেহারা । আর হয়তো একেবারে 
সাম্প্রতিক বাস্তব বলেই, প্রতিরোধের বিন্যাস এ-পল্লে যত-না জরের কিংবা সমাধানের 
ইঙ্গিত, তার চেয়ে ঢের বেশি অনিশ্চিতির ইশারা। জয়ন্ত দে-র 'নির্বাণ' (পৃ. ২৪৫-৫১) 
কিংবা দীপঙ্কর দাসের ‘চাকরি’ (১৭১-৭৯) সাম্প্রতিককালের বিষপ্র অভিজ্রতাতেই নিজের 
ভাষা আর চলন খুঁজে পেয়েছে। 
ভূমি থেকে ভ্রবরদক্তি উৎখাতে, ভুসম্পর্কের জটিলতায়, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার 
বিড়ম্বনায় যেসব উচ্ছেদ অথবা সেই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, তার বিন্যাস রয়েছে 
আলোচ্য সংকলনটির বেশ কয়েকটি গল্পের কেন্ছে। যেমন, অশোককুমার সেনগগ্তর 
‘ক্ষেতজনলী’ (১৩৮-৪৫), অভিজিৎ, সেনগুপ্তর 'অনাগরিক (১৫৬-৭০), অনিতা 
অগ্নিহোত্জীর ‘প্লাবনজ্ঞল’ (২১৯-২৪), সমর মুখোপাধ্যায়ের “ভূমিপুস্রী' (২৬৫-৭১)। এইসব 
কাহিনী সূত্রে মনে হয়, যে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নানাস্তরে 
প্রতিবাদ করছেন, সে-উচ্ছেদ যেন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়] উপর থেকে চাপিয়ে 
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উপেক্ষা করেছে। কল্যাণ অথবা প্রগতির আবরণে কত অসম্মান কত বঞ্চনা যে চাপা 
পেড়ে গেছে বারবার, হিতব্রতের বহু অঙ্গীকারেও তার তল মেলেনি। অন্ধ বিশ্বাসের মর্তিতে 
আামরা চক্ষু ঠেরেছি বছ অঘটনকে। অন্যায্য অমানবিক সহিষুঃতায় রাষ্ট্রকে, শাসন-প্রশাসন 
ব্যবস্থাকে পৌছে দিয়েছি এমনই ধারণায় যে তাদের সব কৃতকার্যই যেন আমাদের মান্যতা 
পেরে ষাবে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে প্রায় কোনোরকম বিশেষপেরই অতীত ষে-ঘটনা ঘটে গেছে, 
তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ষে-ভাষা, ফে-বয়ান খুব বেশি আসছে আমাদের শ্রবণে আর নজরে, 
55785 
| এমন ভাবায় কি অর্থপূর্ণ বিকল্পের হদিস মিলছে অথবা মিলবে? এই 
সংকটের প্রসঙ্গ আরও আসতে পারত এমন একটি সংকলনের ভূমিকায়, তার কাহিনী 
নির্বাচনেও । 
অবশ্য যে অর্থবিন্যাস 'উচ্ছেদ' শব্দটিকে দিয়েছেন অভিজিত, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য 
মেনে কিছু গল্পের নির্বাচন নিশ্চয় ঘটেছে। যেমন দেবেশ রায়ের উচ্ছেদের পর’ বা 
“জোতজমি”্র (দেবেশ রার গল্পসমগ্র ৪, পৃ. ১-৪৮) মতো প্রত্যক্ষ উচ্ছেদের কাহিনীর 
সংকলনে এসেছে 'খিয়রি আর প্র্যাকটিস" (৮০-৯২) গল্পটি। উচ্ছেদ এখানে স্থানিক 
॥ মানসিক। বেন জীবনযান্রার অভ্যাসে সেই উচ্ছিন্নতা এসে পড়ছে, পাত্রপাত্জীরা 
হয়ে পড়ছে সেই উচ্ছেদের অংশীদার। মানগত পার্থক্য মেনে নিয়েও বলি 
রক্ষিতের 'ক্রাইজরলার” (১২৬-৩৭) উচ্ছেদের এরকম অর্থবোধই গ্রধিত করতে চায়। 
চেয়েছিলেন অন্য যুগে জীবনানন্দ দাশ তার সঙ্গ, নিঃসঙ্গ” (৪০-৭) গল্লে। এ- 
নিহিত নীরবতা দিয়ে আরব প্রতিরোধকে কোনো নতুন অর্থ বোধে সরব করা 
কিঃ গ্রাম ছেড়ে আসা শহুরে জীবনে অতীতের জন্য স্মৃতি মেদুরতা, অসহায় চাওয়া 
আর অনেকখানি না-পাওয়া নিয়ে গড়ে ওঠে অত্তীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “শেকড়' (৭১-৯) 
, প্াধানাথ মণ্ডলের ‘শিকড়’ (১১৭-২৫), রবিশংকর বলের “দেবতাদের দিনরাত্রি'র 
(১৯৫- ২০৪) মতো গল্প। সৈকত রক্ষিতের “খরা'ও (২৫২-৬৪) এই চলনের গল্প । কিন্ত 
সৈকতের আধ্যানচর্চার বিশেষ পুরুলিয়া অঞ্চলটি এমনই ওতপ্রোত যে ‘খরা’ গল্পে তৈরি 
হয়ে) যায় এক অতিরিক্ত অভিনিবেশ। তা ছড়িয়ে যার পাঠকের ভিতরে-ভিতরে। বিশেব 
অঞ্চলটি থেকে উচ্ছেদ হওয়াকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জুড়ে দিতে এই (লেখককে 
যেন| গল্প বানাতে হয় না। | 
অমর মিত্রর স্বদেশযাত্রা' (২০৫-১৮) যে উচ্ছেদের গল্পে উপমা পায়, পাঠকের কাছে 
এ এক চ্যালেপ্জ। দেশ-ঘরেরও গল্প আবার শহরেরও, সহিফ্ণুতারও গল্প, আবার প্রতিরোধেরৎ। 
অবশ্য অমরের ঠাদবাশি' বা গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদি’ (অমর মিত্র, -বসতবিলাস, 
পৃ. ৮০-৯৭, ১২৬-৪৩) নয় কেন, এপ্রশ্ন করতে পারেন কোনো পাঠক। যেখানে গল্পকার 
কোনো এক নির্দিষ্ট উচ্ছেদকে মেলাতে পারেন সাম্প্রতিক জীবনের অবিরত উচ্ছেদের অনস্ত 
রাপকথায়। গত শতকের আট নয়ের দশকে বাস্তবকখনের বে-নতুন চলন বাংলার আখ্যানকারদের 
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চর্চার আসছিল, তার আরও সার্থক প্রমাণ তবে থাকত এই সংকল্পনে। এমন জিজ্ঞাসার 
অবতারণা অবশ্য নাকরাই সন্লীচীন। সমালোচকের কাজ তো তিনি নিজে সম্পাদক-সংকলক 
হলে কী করতেন, তার সাতকাহন করা নয়! বরং যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদক করেছেন, 
তার মূল সুরটিকে ধরতে চাওয়া। কথাটা মনে রেখেই শুরু করেছিলাম। কিন্তু দু-একটা ব্যাপারে 
বড় ফেরে পড়ে গেছি। সংকলনের গল্সগুলির রচনাকাল যদি গত শতকের দ্বিতীয়র্ধ থেকে 
একেবারে সাম্প্রতিক পর্যন্ত বাঁধা থাকত, সে ছিল অন্যকথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরতচন্্র, 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত হলেন। “মহেশ' (২১-৯) আর মহাশ্বেতা দেবীর “মাদার ইণ্ডিয়া’ 
(৪৮৫৫) উচ্ছেদের গল্পের একই সংকলনে পড়তে পড়তে পাঠক ভাবতেও পারেন, এই 
কি তবে উন্নয়ন? একদিন আমিনা নামের যে বালিকা কন্যাটিকে নিয়ে ফুলবেড়ের চটকলের 
উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল গফুরচাধি, সেই আমিনারই কোনো অবশেব কি আহ ফুল্পরা হয়ে 
দিনান্তে মহানগরীর রাস্তায় রাধতে বসে? অথবা কাদে তার মাদার ইণ্ডিয়া মাসির ছন্য? 
মাদার ইঙ্ডিয়া- পাক্স জুড়ে যে নাকি উচ্ছেদের আর এক নাম! | 
কেমন করে সম্পাদক ভুলে গেলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আত্মহত্যার অধিকার’ 
কাহিত্রীটির কথা? উচ্ছেদকে তিনি এসংকলনে যত অর্থে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন, তার 
কোনোটিতেই কি মেলানো গেল না “আত্মহত্যার অধিকার'-এর মর্মান্তিক নিরাশ্রয়কে? 
মানবসম্পর্ক থেকে উচ্ছেদ অথবা সেই উচ্ছেদের বিরুদ্ধাচরণকে কি সংকলনের বাইরে 
রাখতে চান সম্পাদক? তা না-হলে জগদীশ ুপ্তর ‘আদি কথার একটি’ অথবা “ুরুদয়ালের 
অপরাধ’-এর (সুধীর রায়চৌধুরী স. জগদীশ শুপ্তর গল্প, প্রথম দে" সংস্করণ, ১৯৮৩, 
পৃ. ৫০-৬৭, ১৪০-৫০) মতো কোনো একটি গল্প কেন থাকল না উচ্ছেদের অর্থবিন্যাসে? 
.বিভৃতিভূষণের 'বংশলতিকার সন্ধানে গল্গটিকে সংকলনে যোগ করতে গিয়ে সম্পাদক 
বলেন, “বিভূতিভূষণের স্বভূমিতে ফিরতে চাওয়ার গল্পের স্বাদ অনেক সরল অনেক প্রসম। 
কিন্তু জীবনানন্দের গল্পে সেই আতুরতা যেন বিষুক্তির তীব্র বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে উঠতে 
চায়।' (এগারো)। “সঙ্গ, নিসঙ্গ'র যন্ত্রণাকে অস্বীকার করবার প্রশ্নই নেই। কিন্তু বাঙালির 
প্রায় কোনো সাফল্যই যে শিকড় ছেদনের কাহিনী বাদ দিয়ে নয়, পরমসমৃদ্ধ যেকোনো 
সৌধের ইতিবৃত্তে যে নিহিত থাকতে পারে উচ্ছেদের উত্তরাধিকার আর পোড়োবাড়ির 
ইতিহাস, এ-সত্যিটা বোধহয় তার বুল আলোচিত “সারল্য” সত্বেও বিভূতিভূবণের অজানা 
ছিল না। ক্ষণভঙ্গুর সংকলনের ‘একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস’ গল্পটির কথা সম্পাদককে 
সবিনয়ে মনে করিয়ে দিই। আদ্রকের সফল অট্টালিকা যে আগামীদিনের পোড়োবাড়ির 
সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়, অথবা তার উপমা মিলতে পারে আধুনিকতার আঘাতে সুসজ্জিত 
আগামীদিনের কোনো বছুতল গৃহের স্বতন্ত্র পরিচয়বিহীন অংশমান্রে, এই অনিশ্চয় তো 
আজকের অন্টালিকার সফল মালিকের উপলব্ধিতে আসে না! সে তো নিজের অভ্যন্তরের 
উচ্ছেদকে চিনতে পারে না। মনে করুন উপলখণ্ড সংকলনের ‘পৈতৃক ভিটা’ গঙ্সটি। 
আধুনিকতার স্পর্শ বারা পেল না, যারা পড়ে রইল পতিত জমিতে, পোড়োবাড়িতে বা. 
ভগ্নন্তূপে তারা “পৈতৃক ভিটা'র লক্ষ্মীর মতো ফিরে ফিরে ডাকে আধুনিক সফল মানুষদের 
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তবে কি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছোটগল্প ‘বন্দিনী কমলা’ও এক মর্মান্তিক 
উচ্ছেদের কাহিনী নয়? রবীন্দ্রনাথের 'দুরবুদ্ধি' (১৭-২০) আমার মতো বহু পাঠকেরই একাস্ত 
প্রিয় গল্প নিশ্চয়। কিন্তু হালদারগোষ্ঠী'র থেকে জটিলতর উচ্ছেদের গল্প কি মিলবে 
গল্পশুচ্ছে? কখন যে এ-গল্প উচ্ছেদের, কখনই বা নিরুদ্দেশের, আবার কখন পরবাসীর 
৷ নিঙ্জবাসভূমি খুঁজতে বেরনোর, অর্থাৎ এতদিনের উচ্ছন্্ জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের__ 
| তার তল মেলে না সহজে। 
সম্পাদক তার ভূমিকায় স্মরণ করেছেন রমাপদ চৌধুরীর ‘ভারতবর্ষ’ গল্পটির কথা। 
৷ বলেছেন, ‘এ-গল্পটি অ্র্ভুক্ত হলে এই সংকলন আরও সমৃদ্ধ হোত। (বোল)! এই 
৷ তালিকায় ননী ভৌমিকের “কেল্লেপাথরী' (ননী ভৌমিক, ধানকানা, প্রথম অরুণা সংস্করণ 
| ১৯৮৮, পৃ. ৬৩-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩), 'ধানকানা” (ওঁ, পৃ. ১০২-১৩) অথবা 
'হটাবাহার" (এ. পৃ. ১২৬-৪৩)-এর মতো গল্পগুলির যে-কোনো একটির অবস্থান কি 
৷ সমীচীন হতো না? ছয় দশকেরও বেশি আগে লেখা 'হটাবাহার'-এর মতো গল্পের পরম্পরা 
' ছাড়া কিআজ মঞ্জু সরকারের “উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা*র (২৩৪-৪৪) সঠিক বিশ্লেবণ সম্ভব? 
, একেবারে নতুন গল্পকার আয়েশা খাতুনের “তিতিরের শিকড়” বা 'ভ্রান্নাতের চাবি'র 
: (আয়েশা খাতুন, কিরে আয় ফুলবউ, পৃ. ৪৯-৭৭) কথা এই সূত্রে মনে আসে। বিশেষত 
‘জান্নাতের চাবি'তে সাম্প্রতিক ভূসম্পর্ক এবং তৎসংলগ্ন সাম্য-বৈষম্যের প্রশ্নটির মোকাবিলা 
হয়েছে একান্ত মৌলিকতায়। দেশভাগ এবং ফেলে আসা স্বদেশের স্মৃতি-বিস্থৃতি নিয়ে 
৷ ছিন্নমূল মানুষের বেদনা দেখি মিহির মুখোপাধ্যায়ের ‘ঝাদ্ধলা দেশ' (৫৬-৭০), অমলেন্দু 
চক্রবর্তীর 'ভিটেমাটির রূপকথা” (৯৩-১১৬), জীবন সরকারের “কোষা” (১৪৬-৫৫), 
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘ইতিহাসের হেমকাস্ত'র (২২৫-৩৩) মতো সব গল্পে। বুঝলাম না, 
দীপেন্্রনাথ বন্ট্োপাধ্যায়ের কাছের যারা গল্প সংকলনের 'বৃত্ব' ীপেন্্নাথ রচনা সংগ্রহ 
: ১, পরিচয়, পৃ. ১৩৩-৪৫), নতুন সাহিত্য পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘গ্রহণ’ 
(ও, পৃ. ৬৯-৮০) বা ছাক্রথাত্রী পত্রিকার শারদীয় ১৩৬০ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘কান্না'র (৫, 
'পৃ. ১১৭-২৩) মতো গল্পগুলির একটিও কেন যুক্ত হলো না উচ্ছেদের গল্প সংকলনে! 
প্রসঙ্গত মনে পড়ে দীপেন্্রনাথের হওয়া-না-হওয়া সংকলনের “নির্বাসন” দৌপেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় গল্পসংগ্রহ, অফবিট ২০০২, পৃ. ৩৫৬-৬২) পল্পটি। আত্মপরিচয় থেকে উচ্ছিম্ 
‘মানুষের এরকম গল্প খুব বেশি আসেনি বাংলা সাহিত্যে। আত্মপরিচয়ের সংকট মানুষকে 
উপড়ে নেয় তার নিজের থেকে, নিজের এ যাবৎকালের পরিচয় থেকে। এই সংকটের 
অন্য এক গ্রন্থনা পাই অনেক পরের' ছোটগল্প প্রবাসের রূপক'-এ, ফেকাহিনীর লেখক 
তি শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ, পৃ. ২২৭-৪০)|। আশ্চর্য যে, 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আফসার আমেদ, দুজনেই এই গল্প সংকলনে অনুপস্থিত। 
অনুপস্থিত আরও অনেক সাম্প্রতিক গল্পকারই। তালিকা দীর্ঘতর নাকরাই ভালো, কারণ 
সমালোচকের ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ এখানে তার ছাপ ফেলবেই। নিশ্চিত দানি, আমি 
|যে-কটি অনুপস্থিতি নথিভুক্ত করলাম, তার তালিকা ভিন্ন সমালোচকের হাতে সম্পূর্ণ 
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বদলে যেতে পারে। অসম্পূর্ণতা তো বিচ্যুতি নয় কোনো, যদি তাকে অসম্পূর্ণের স্বীকৃতিটুকু 
দেওয়া যায় যথার্থ যুক্তিবিন্যাস সহযোগে। তবু তার একটি ছোটগল্পের উল্লেখ না-করে 
পারছি না-_রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' (রামকুমার মুখোপাধায়ের 
ছোটগল্প প্রতিক্ষণ, পৃ. ১১৬-২৮)। নিজের গা অভিরামপুরে ফিরে কালীধন চাটুক্ষ্ে মনস্থির 
করে ফেলেন, সেখানেই থাকবেন। আমেরিকাবাসী নাতিকে চিঠিতে লেখেন, এখানকার 
খেজ্ুররসের কাছে তাদের শ্যাম্পেনের স্বাদ তুচ্ছ। তারপর কেন কালীধন গ্রাম, কুল, দেশ 
ছেড়ে চলে যান আমেরিকার বৃদ্ধাশ্রমে, ‘আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' তারই গল্প। অতীতের জন্য 
মেদুরতার প্রসাদ তবে তখনই অফুরান, যখন সেই স্মৃতির সংলগ্ন বর্তমান থেকে মেদুর 
মানুষটি আছেন অনেকখানি দূরে! 

অভিউিৎ সেনগুপ্ত তার ‘কিছু প্রসঙ্গ' শীর্ষক কথামুখে এ-আশ্বাস দিয়েছেন যে, “অনেক 
ভালো গল্প বাদ গেছে। যদি পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন আরও সুষ্ঠুভাবে এই 
সংকলন সম্পাদনা করার ইচ্ছা রইল।' (যোল)। আগ্রহী পাঠক সেই ভবিয্যং সংস্করণের 
প্রতীক্ষায় থাকবেন। সেখানে নিশ্চয় যুক্ত হবে ভ্রীবন থেকে সেই নিদারুণ বিচ্যুতির কাহিনী, 
যে বিচ্যুতি পথের সুনূর্যু কুকুরকে বানায় মানুষের ঈর্ধার পাত্র; যে অনোঘ উচ্ছেদ মানুষকে 
দেয় আত্মহত্যার অধিকার। যে-সব কাহিনীতে শিকড় ছেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শিকড় 
ছেদনের ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে, সেই আধ্যানেই তো গড়ে উঠতে পারে উচ্ছেদের 
মোকাবিলায় অর্থনয় প্রতিরোধ। তেমন গল্পের খোজে সম্পাদক নিশ্চয় ভবিষ্যতে আরও 
নিবিষ্ট হবেন। 


নির্বাচিত গল্প : 
চণ্ডী মণ্ডল। কবিতা পাক্ষিক, ৪৯, পটলডাল্গা সর্ট, কলকাতা-উ। ২০০ টাকা প্রতিটি খণ্ড। 


অসাধারণ গল্পকার চণ্ডী মণ্ডল 
পবিত্র মুখোপাধ্যায় 





গল্পলেখার উচ্চতা সীমাহীন। আমি পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যাই। যে"্কানো 
ণ লেখকও একটি-দুটি অবিস্মরণীয় গল্প লিখেছেন বাংলা ভাষায়। এই গর্ব করার 
শাখায়, আস্তর্জাতিক উচ্চতার প্রতিষ্ঠিত ধারাটিকে যারা ক্ষমতাবলে উচ্চতায় ধরে 
মেখেছ্ছেন, একালের লেখক চণ্ডী মণ্ডল তাঁদেরই একজন। পড়তে পড়তে মনে হয়, এই 
দৌখক আত্রও বেশ সবার ঘরে পৌছোন নি। শুধু বিষয় নির্বাচনে নয়, ভাষাগত সারল্য 
ও নিজন্বতায় অনন্য চণ্ডী মণ্ডল। 
কতদিন আগে চত্তী মণ্ডলের সঙ্গে পরিচয়। আমাদের 'কবিপত্র” পত্রিকা প্রথম থেকেই 
মৌলিক কবি ও লেখকের অনুসন্ধান করে এসেছে। একটি লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে 
একজন তরুণ কবি লেখক খুব কমই একত্রিত হয়েছেন দশকের পর দশক ধরে। চণ্ডীকে 
খুঁজে পেয়েছিলাম লেক লার্ভেন্দ-এর একটি আস্তানায়। তখন সম্ভবত বাংলা অনার্স পড়ছিলেন 
চণ্ডী। ফুটফুটে রংয়ের ব্যস্ত ছেলে, কিন্তু সবসময় সিগারেট খেতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
হিবসবে আমাদের বন্ধু, অর্থাৎ আমার, প্রভাত চৌধুরী ও কাননকুমার নম্দীর। আমরা মনপ্রাপ 
দিতে খুঁজছি তখন প্রতিষ্ঠান-প্রতিবাদী লেখক। পেয়ে গেলাম চত্ডীকে। 
সম্প্রতি ওর নির্বাচিত’ গল্প বেরিয়েছে দু'খণ্ডে। এর আগে অর্কিড প্রকাশনী থেকে 
এক খণ্ড 'গল্পসংগ্রহ' বেরিয়েছিলো। কবিপন্রে “হাত নেই’ উপন্যাস ছাপা হয়েছে, পরে 
বই বেরিয়েছে। কিন্ত চণ্ডীর দীর্ঘকালের অনুপস্থিতি তাকে ৮নকটাই বিস্মরণের দিকে 
নিয়ে গিয়েছে। আমাদের সদাচলসান সাহিত্যসৃষ্টির জগৎ থেকে চ্ডীর মতন শক্তিশালী 
লোক কেন সরে রয়েছেন, প্রশ্ন করেছি। অনেক সময়, চত্ীর অভিমান সরাসরি প্রকাশ 
পেরছে। এতগুলো প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা রয়েছে, যাদের সামান্য সহায়তায় চণ্ডী তো অনেক 
মানুষের কাছে পৌছে যেতে পারতেন, কিন্তু কেউ সাহায্য করেনি! অথচ চস্তীর অনেক 
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অভ্যস্ত উচুমানের গল্প বেরিয়েছে বাণিজ্যিক পত্রিকায়, অনেক অনেক। কিন্তু লেখার 
ধারাবাহিক প্রকাশে কোথাও বাধা পড়েছিল। যতোগুলি অসামান্য গল্প লিখেছেন চণ্ডী, তা 
প্রকৃত রসিক পাঠকের চোখে পড়লে তিনি এতোদিনে সবার কাছে প্রিয় লেখক হয়ে 
উঠতেন, উঠতেনই। 

দু'খণ্ডে নির্বাচিত গল্প বেরিয়েছে ‘কবিতা পাক্ষিক" প্রকাশনা থেকে। ৫০টি গল্প সংকলিত 
হয়েছে। পাঠকদের অনুরোধ করছি, একবার পড়ে দেখুন। ছোটোগল্লের নির্মাণ রীতি রয়েছে, 
কিন্তু তাকে স্বীকার করেও অস্বীকার করেছেন নানা দেশের লেখক। অবশ্যই তারা গতানুগতিক 
গল্প বলার বিরুদ্ধবাহী ছিলেন। আবার গল্পের রীতিমত পরিকল্পনা প্রায় অক্ষুপ্ন রেখেও গল্পের 
ছাঁচ ভেতেছেন অনেকেই 

আমরা তো সানি, শিল্পকলাসৃষ্টির নিজস্ব একটা ঘরানা থাকে। আবার ঘরানা ভেঙে 
অন্য একটা বাড়িও তো তৈরি করতে চান লেখক। আবার গল্পই লিখতেন রীতি মেনে, 
কিন্তু তাতেও অদ্ভুত নিজস্বতা গড়ে তুলছেন লেখক পড়লেই মনে হবে, এরকম তো 
আগে পড়িনি। এই নতুন প্রকাশকলা সবাই গড়ে তুলতে পারে না। চণ্ধী পেরেছেন, 
অসামান্য সার্থকভাবে পেরেছেন। 

ধরা যাক “ভাসান' গল্পটি ২য় খণ্ডে ছাপা হয়েছে। “কবিপন্ত” পত্রিকায় প্রথম ছাপা 
হয়, আর আমার বন্ধু ও পরিচিতদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, চ্্রী গল্পে ফিরে এসেছেন। 
এত আগ্নহ কেন সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ চন্দীর গল্পের যে বিষয়নির্বাচন, তাতেই অদ্ধুত 
শ্লৌলিকতা প্রকাশ পেত। শুধু লেখার জন্যে লেখা নয়, ভিতরের তাড়না, অভিজ্ঞতা_ 
উপলছ্ির সংমিশ্রণ, এইসবই চণ্ডীর গল্পকে বিশিষ্ট করেছে। 

‘ভাসান’ গল্পে রয়েছে, নব’ নামক একজন প্রকৃত অর্থে দরিদ্র মানুষ, প্রতিদিন যার 
অন্ন জোটে না, ঘরে বউ অল্পবয়সি, খাবার নেই, এমন একটি মানুষকে সাপে কেটেছে। 
যথারীতি তাকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে শুলীনকে আনা হচ্ছে। ‘অখিল ঠাদা' নামক শুণীনের 
নানা কীর্তির কথা গ্রামে প্রচলিত। তাকে নিয়ে মৃত “নব"র গ্রামের মানুষ নানা কথা বলছে, 
যা এক্ষেত্রে বলেও থাকে। | 

চথ্জীর নিজস্কতা হল, গ্রামের মানুষগুলোর আলোচনা, কেন্দ্রবিন্দু ছেড়ে নানা বিষয়ে 
আবর্তিত হওয়া। চেনা যাচ্ছে মানুষদ্তনকে। আর তাদের ভাষা যেন উঠে এসেছে একেবারে 
জলকাদা গায়ে মেখে। কোথাও শদ্ষরে জীবনের ছাপ পড়েনি শব্দে, বাব্মগঠনে। ফলে গল্পের 
শুরু থেকেই পাঠক নির্টজ্জর অবস্থান ভুলে চলে যাচ্ছে গল্পের পরিবেশের মধ্যে। 

“ধর, নবর ভালোমন্দ কিছু একটা হল তেকন বউটার গতিক কী হবে? 

দূকুলে কেউ নি, এমন কাচা বয়স_ বউটা অকূলে ভেসে বাবে কল?” 
এর উত্তরে আর একজন প্রতিবেশী বলে “তুমি আমি ভেবে করব কী যদি কপালে ভাসা 
নেকা থাকে তাহলে কার সাধ্যি আটকায় । কতায় আচে বাঘের দেখা আর সাপের নেকা।” 

এই ভাবা তো দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাটির ভাবা। চত্তী এ ভাষা এমন লোকের 
মুখে বসিয়েছেন, যাতে গল্পটা স্বাভাবিক জীকন থেকে উঠে আসার মাত্রা পেয়ে যায়। 
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. তারপর নানা কথা, কেন এমন হল, তা নিয়ে। হয়তো ঠিকভাবে আম্নাপুজো করেনি 
বলেই এমন হয়েছে। আবার কেউ বলল, “মাসের মধ্যে কদিন এ বাড়ীতে হাড়ি চড়তো 
(যে লোক খাওয়াবে,” অশিক্ষা আর কুসংস্কার গ্রামের মানুবগুলোকে কীভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে 
গ্রাস করে আছে, তার অসামান্য ছবি এখানে তুলে এনেছেন লেধক। 
“এতো অভাব যে আন্রাপুজোও হতো না এ বাড়িতে। কিন্তু ঠাকুর দেবতা সে কথা 
শুনবে কেন, মা মনসার কোদের গল্প শোনোনি”- নাকিম্দরকে নোয়ার বাসরঘরে ঢুকে 
কালনাগিনী সাপ বলতেই সবার কথা থেমে যায়, চোখে ভেসে ওঠে বলাই নক্করের 
বৈঠকখানায় সাপ খেলানোর দৃশ্য। 
| অর্থাৎ মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষগুলো অতিসাধারণ জ্রীবনকাহিনি তুলে আনেন 
লেখক! আবার ফিরে আসে সব্বাই বউটার কান্নার শব্দে__আমার কী হবে গো-৩-৩- 7 
| মানুবগুলোর ভাবনা চলতে থাকে৷ কেউ ভাবছে নব মারা গেলে বউটা পড়বে অথৈ 
জলে। আবার কেউ কেউ বলে, 'মিচে ভাবচ তোমরা, দেকে নিও, জলে যেদিও পড়ে 
সাঁতরে ঠিক উঠে আসবে ডাজায়। অমন উপ্যৌবন যে মেরের তার কক্ষনো ভাতকাপড়ের 
হ্য়! 
[রতি ভাবার রা PERTTI 
সাধারণ মানুষগুলোর। কেউ কেউ বলে, বউটার চরিত্র ভীষণ ভালো। নবর একছটাক জমি 
নেই, বউকে খাওয়াতে পরাতে পারেনি, তবু নবর বশে ছিল বউ। অত্যন্ত সতীলক্ষ্মী মেয়ে। 
৷ এ যেমন একদলের প্রশ্ন, অন্যে তার উত্তর দেয়_সতীলক্ষ্্ী মেরে নিম্মলাকে_ একহাত 
ঘোমটা টেনে অনেকেই বেরোতে দেখেছে বলাই নক্করের বাড়ি থেকে। “যোবতি বউকে 
কেন পাঠীতুক বলাই নম্বরের ঘর! ও চাল হল ছল_চালের ভেতর করে লোট আনতুক্‌। 
। মানুষের ফতরকম অভিজ্ঞতায় মেলে এমন ভাবনা, কথাবার্তা এই মৃত্যুকে ঘিরে চলতে 
থাকে। আবার দেবতারাও যে দরিদ্র মানুষের সঙ্গে নেই, সে কথা বলে। আদ্দেক দিন 
মাসের মধ্যে 'রুপোস' দেওয়া সত্বেও দুঃখ ঘোচে না। অথচ ঠাকুর দেবতার পুজো- আচ্চা 
দেয়ার আগে রূপোস দেয় মানুষ, তাতে তুষ্ট হন তারা। 
| আবার নিছেদের দারিদ্ক্রিন্ট রূপটা তুলে ধরে দরিদ্র মানুষগুলো। “__আমাদের ঘরে 
চালনি খুঁদনি আমরা ফেত-_হাভাতের হাড়হন্দ। হাভাতে মানুষ দেখলে মনিধ্যিরই আগ হয়, 
ঠাকুর দেবতার তো আরো আগ হবে। সকাল থেকে যা বলি কেন, রেতে ওতে বাবার 
ি থেকে একটাই চিস্তা__কালকের দিনটা কাটবে কী ভাবে, খায়া জুটবে না আবার একটা 
দিন; রূপোস ষাবে। খিদের দ্বালা তেবু এক প্রকার সহ্য হয়, চিন্তার যন্ত্রণা সহা হয়নে।” 
৷ একটি মানুষকে সাপে কেটেছে, গুণীন এসেছে, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে মানুষের 
নিতুদিনের এমন অভাবের চালচিত্র খুব কম হোটোগক্লেই আমরা পড়েছি। অভাব মানুষের 
দুঃখকেও কত ভুলিয়ে দেয়, আর প্রতিদিনের দারিদ্র কত সহজভাবে মানুষ গ্রহণ করে, 
আমাদের অভিজ্ঞতায়, সকলের তা নেই। চণ্ডী এই গল্পে সেই অভাবনীয় ছবি তুলে ধরেছেন। 
শা সংলাশের স্মাাবিকতায় বখন যে গল্ের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ি মনে থাকে না। 
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গুণীন আসে, সে কলে, সাপে কাটেনি, বিষ খেয়ে মরেচে। কিন্তু প্রকাশ্যে, বলা যাবে 
না। ওদের অভিজ্ঞতা তিক্ত “মানুষ গরু ভঙ্গ পাবে নে- পুলিস উঠলে ‘গেরানে।' এই বিষ 
খাওয়া হল অপরাধ; তাকে ঢাকতে হলে দু-কুড়ি টাকা নগদ চার গষীন। কারো ঘরে 
একটা পয়সা নেই। কিন্তু গ্রামের অবস্থাপন্ন বলাই নস্করের হাতে টাকা আছে। খবর পেলেই 
নোট হাতে সে চলে আসবে। যা হোক সবাই টাকার প্রাতশ্ুতি দেয় গুলীনকে। সে বলে 
ভাসিয়ে দিতে জলে। 

এরপর নবর দারিদ্র, তার অপমৃত্যুর অদ্ভুত সত্যকাহিনি বর্ণনা করেন লেখক। উপায় 
খুঁজে না পেয়ে নব মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছে, নাকি সাপে কেটেছে, রহস্য থেকে যায় গল্পে! 

ছোঁয়ার ওঠার আগেই গ্রামবাসী নবকে জলে ভাসিয়ে দেয়। আর নির্মলা চোখের 
জলে ভাসে। সে তো নবর মৃতদেহের সঙ্গেই ভেসে চলেছে অকুল পাথারে। 

গল্পটা শেষ হয়, গঙ্গার পাড়ে নতুন বাসস্ট্যান্ডের পাশে টালির ঘরে, গায়ে দেশি 
মদের দোকান। পাশ দিয়ে সরু গলি, পানের দোকান। যেখানে দেহপসারিনীরা সাজগোজ 
করে দঁড়িরে আছে, সেখানে পূর্বপরিচিত টগর বলে_ নিম্মলা, পথ চিনে আসতে তোর 
কষ্ট হরনি বাচা? ‘তোকে একেনে রাখবনি, নে-যাব একজ্জায়পায়_-। নির্মলা বলে 
কোতায়1। টগর বলে সগ্গে লো, সগগে।--কোলকাতা।' 

আমি হয়তো সম্পূর্ণ গল্পটির বাস্তবতা যে কতখানি তার খানিক আঁচ দিতে পেরেছি। 
চণ্ডী মণ্ডল সাধারণ গল্পকার কিনা, তা তার গল্প পড়ে ভাবতে বসতে হবে। গ্রাম, 
গ্রাম্জীবনের অতি নিম্নবর্ণের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট ধারণা ক'ছ্রন 
লেখকের ছিল বা আছে? আমার বারবার মনে হচ্ছিল, এমন সাংঘাতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 
গল্প ০'* এর আগে পড়িনি। বাস্তবিকই পড়িনি। 

তবে, বাংলা ছোটগল্পের ভাড়ারে বাস্তবতার অতি নিবিড় বীক্ষণ অনেক, অন্যরকম 
পড়েছি। চণ্ডী, বাংলার নিজস্ব মিথকে বাস্তবের সঙ্গে অতিসঙ্গতভাবে মিলিয়েছেন। 
লখিম্দর-বেহুলার পুরাপকাঠামো বাঙালির অতি পরিচিত, জনপ্রিয় মিথ। সাপে কাটলে 
নদীতে মান্দাসে চাপিয়ে ভাসিয়ে দেবার রীতি আজও প্রচলিত। স্ত্রী বেছলা স্বামীর প্রাণ 
ফিরিয়ে এনেছিল। এই গল্পটি'র নামও “ভাসান”। এখানে স্ত্রী নির্মলা স্বামীর সঙ্গে ভেসে 
চলেছে। শেষমেশ গঞ্জের দোকানের পাশের গলিতে টগরকে দেখতে পেয়েছে। আর টগর 
তাকে স্বর্গের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, অর্থাৎ কলকাতায় গেলে সে স্বর্গ পাবে হাতে। নিত্য অভাব 
থেকে নিম্ৃতির এর চাইতে উৎকৃষ্ট পথ ওদেরও জানা নেই। 

চত্ীর গল্পে পুরাণপ্রতিমা বাস্তবের কঠোর ছোঁয়ায় পেয়েছে জীবন, প্রকৃত অর্থে দেশকালে 
বিধৃত অতি সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বাস্তবরাপ। এটা পাঠকের দিক থেকে মস্ত প্রাপ্তি। 

একক্্রন লেখক শুধু দেখেন না, দেখতে শোখানও; আবার উপদেশ দিয়ে নয়, লেখার 
মুলীয়ানার দ্বারা পাঠককে নতুন অভিজ্ঞতায় পৌছে দেনও। ‘মহাভোজ' গল্পটিতে চণ্ডী 
গল্পের শুরু করেছেন একদল বন্ধুবান্ধধীদের একব্লে একটা গ্রামে পিকনিকের জন্যে যাত্রা 
করা, ও সেখানে কী কী খাওয়া হবে তার আয়োজনের ব্যবস্থা দিয়ে। 


| 
টি অসাধারণ গল্পকার চঞ্ধী মণ্ডল ২০৫ 


“ডিম যাটটা, কেক ছ পাউন্ড, আপেল দশ কেজি, কমলালেবু এককুড়, দেড়কেজি 
কাগুবাদাম, চারপেটি আটচল্লিশ বোতল বিয়ার, পাঁচ কেজি কাটাপোনা, দশ 
কেজি মুরগির মাংস। ড্রাইভার, তার হেল্লার ঠাকুর, তার হেল্পার বাদে মানুব 
কুঁড়িমন_ সহিলা দশজন, পুরুষ দশজন। পুরো এঁকভ্যান যৌবন।” 

বোবা যাচ্ছে এই বিশাল আয়োজনের উদ্দেশ্য প্রতিদিনের জ্ঞীবন থেকে 
ছুটি নিয়ে একটা গ্রামের নিরালা নির্জন পরিবেশে ঘুরে বেড়ানো স্বাধীনভাবে, 
আর মহাভোজ খাওয়া। 

“গাড়ি যত যার কলকাতা শেষ হয় না।' একসময় শেষ হয় কলকাতার 
বর্ডার। “বিখ্যাত সেই সড়ক সবাইকে নিয়ে বাকে__এক বিখ্যাত পিকনিক 
স্পটে। সেখানে বসবে আজ বনভোজ্ঞনের মহোৎসব।” 

কলকাতা থেকে দূরে সত্তর আশি কিলোমিটার দূরে এসেছে ওরা। এবার 
বাঁধনছাড়া উল্লাস। প্রকৃতির অবারিত আমন্ত্রণ, “সুপ্রিয়া আকাশের দিকে দুহাত 
তুলে বলে উঠল-_লীল-নীল যতো দূরে চোখ যায় দেখি শুধু নীল আশ্চর্য নীল। 

আনন্দ বলল, কিন্তু মাঠ এতো রুক্ষ কেন, দূরে দূরে দু'একটা গাছ ছাড়া 

| মাঠে সবুজ্ঞের চিহ্ন নেই, বাংলার সবুজ নরম ঘাস নেই, শুকনো রুমন মাটি, 
| এটা কি খরার বছর?” 
| “একজন বলে উঠল, 'আহা বাংলা আমার বাংলা রে!” 
: এরপর ওদের নিজ নিজ উৎসব শুরু হয়। বিয়ার মদের উৎসব। আর রন্ছিন চোখে 
দেখতে থাকে গ্রামের বউ বিরা বাসন সাজছে, বান্না করছে। রোমান্টিক নানা দৃশ্য। এরপর 
এখানে আসার উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। একসময় খিদে পায় ওদের। 
যখন খাবার জন্যে তৈরি সবাই, দেখতে পায়_-“অবাক হয়ে দেখল কয়েকটি কালো মূর্তি 
বাঁধের ওপর-_যে দছায়গায় রান্না হচ্ছে তার কাছাকাছি দাড়িয়ে আছে। উনুনে হাড়িতে 
মাংস ফুটছে। অদ্ভুত চোখে সেই দিকে চেয়ে_একটু দূরে সবাই দীড়িয়ে।” 

যখন মাছ মাংস রান্না হরে গেছে, ভাত চাপাবে-ওরা, দেরাদুন চাল, গরম হতে 
যেটুকু সমর লাগবে, তারপর সব খেতে বসবে, এই সময় অনিন্দ্য আইভিবা দেখতে 
পায়--একটু দূরে মাঠের মধ্যদিয়ে সারবন্দি অসংখ্য কালো মূর্তি এগিয়ে -্রাসছে। বৃদ্ধ, 
যুবক, বালক শিশু শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষের একটি দল?” 
৷ ভাত ফুটছে তখন, বাতাসে অদভুত সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বধন, আবার দেখা গেল “আর 
একদল মুর্তি আসছে মাঠের মধ্যদিয়ে। সেই সারবন্দি শিশু বালক যুবক যুবতি বৃদ্ধ _+ 
র সেই দলের পিছনে দূরে আরো একটা দল। 
! কোথা থেকে আসছে। এত মানুষ বোঝা যাচ্ছে। 
৷ ভয় পাওয়ার লক্ষণ নেই মানুষপুলোর। “মানুবগুলো আগের মতোই নিঃশব্দে খাবার- 
বা | 

৷ এইখানেই গল্পটি শেষ হতে পারত? আমাদের মনে প্রশ্ন থেকে যেত, এরপরে কী 
হল। কিন্ত লেখক ইঙ্গিত দিলেন, মানুষগুলো সেই খাবারের দিকে শুধু চেয়ে আছে। দেখছে। 


| 
| 





২০৬ পরিচষ মাঘ ১৪১৫-আবাঢ ১৪১৬ 


এত মানুষ শুধু খাবার দেখতে এসেছে। “আর খাবারগুলো খাবে কিছু মানুষ, তাদের 
খাওয়া দেখতে এসেছে।' - 

আর শেষ হয় এভাবে, অনিন্দ্য বুঝতে পারে না মানুষগুলোর ছিব মনস্ততব। ‘বুঝতে 
পারে না বলে ভাবে অযথা ভাত বেশি ঠান্ডা করে লাভ কী।' 

এ তো আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা। মাঝে মাঝেই হৈ হুল্লোড় করে শহর ছাড়িয়ে 
বহুদূরে বনভোজনে যাওয়া। সঙ্গে প্রচুর খাদ্য। কিন্তু, এটা আমাদের চোষে পড়ে না, 
ষে গ্রামদেশে যাচ্ছি, সেখানকার মানুষ খাদ্যাভাবে মৃততপ্রায়। তারা অতি প্রয়োজনের 
খাবারটুকুও পায় না, আর শহুরে সচ্ছল মানুষ বনভোজন বা মহাভোজ্জের ব্যবস্থা করেছে 
কঠিন রুক্ষ দারিদ্ররলিষ্ট গ্রামের প্রান্তে । একবারও কি মনে হয়, আমাদের নিষ্ঠুরতা কেমন 
পর্যায়ে পৌছোয় বা পৌছেছে? 

চশ্ী মণ্ডলের জীবনে দুটি দিকই সমান সত্যে উত্তাসিত। অসংখ্য দারিদ্রক্রিষ্ট মানুষের 
বসবাস যে বাংলার গ্রামগুলোতে, তাদের ভ্রীবনসন্বদ্ধে গভীর জ্ঞান, অন্যদিকে শহুরে . 
মানুষের অযথা উৎসবে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করার ইচ্ছে। একদ্রন লেখক তো 
এরকমই হবেন। সত্য উদঘাটনে তার কোনোরকম ঘিধা থাকবে না। তিনি কোনো শ্রেণীর 
নন, জাতের নন, দলের নন; তিনি “মানুষ” নামক যাদু উচ্চারিত প্রাণীদের সঙ্গে আষ্টে- 
পৃষ্ঠে ছড়িয়ে থেকে তাদের গতীর গোপন, স্বপন দুযস্প্নকে মেলে ধরবেন সত্যনিষ্ঠ ভাবে? 

চণ্টী হলেন এই জাতের লেখক। আর সেই কাছ নিষ্ঠার সঙ্গে করেন বলে, তার 
পাশে বাঙ্জারি কাগজ্দ দাড়ায় না, তাকে নিয়ে বাজারি পাঠকদের উৎসাহ থাকে না। তিনি 
নির্বাসিত জীবনযাপন করেন, একদম একা, একাই। ' 

মাঝে মাঝে মনে হতো, চণ্দী কেন লেখা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। চণ্ডী তো জাত- 
লেখক। ওর মতন শক্তিশালী গল্পকার তো এ সময়ে দৃশ্চারজ্ৰনের বেশি নেই! এত 
অভিজ্ঞতা, এত নৈপুণ্য, টানটান উপস্থাপনরীতি যেকোনো লেখকের ঈর্ষণীয় অবস্থান - 
সূচিত করে। আর লেখার বিষয়বস্তু যেকোনো জীবনযাপন থেকে তুলে নিতে পারেন 
চণ্ডী, আর তাকে প্রকাশ করেন অননুকরণীয় ভাষায়। 

জীবনজন্ম’ গল্পটির বিষয় বলতে কিছুই নেই। একটি মানুষ মারা গেছে। কাগজে খুললে 
বা টিভিচ্যানেলে এ ঘটনা প্রায় প্রতিদিন পড়ি বা দেখতে পাই। কিন্তু মানুষটির মৃত্যু কেন 
হল, তা আর ভিতর থেকে কতটুকু খোঁজ করি আমরা? একটি অদ্্রানা অচেনা মানুষ সম্বন্ধে 
আমাদের কোনো উৎসাহই নেই। “কেননা সে সকল জীবিতদের মতই বেঁচে। হাজার লক্ষ 
কত লোক হাঁটছে, পাশাপাশি পথ চলতে চলতে কেউ ভাবে না তার পাশের লোকটি বেচে 
আছে কিন্তু যখন সে মারা গেল সে তখন এমন একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম যে সকলেই 
ভাবতে বাধ্য এই লোকটি বেঁচে ছিল_.এই লোকটি ছিল জীবিত; আর তখন প্রত্যেকেই , 
নিজদের সম্পর্কে সচেতন হয়, ভাবে সে নিজে এখনও বেঁচে আছে।... 

আমরা বেঁচে থাকতে অন্য পাঁচজনের একজন, মরে গেলে বিশিষ্ট হয়ে উঠি। কীভাবে 
জ্রীবিতকালে রয়েছি, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই প্রতিবেশী বা সংসারের। যে লোকটি মারা 
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গিয়েছে এই গল্পে সে এই সমাজেরই দীনদুঃখী মানুষ। 'লোকটির মুখ ব্যর্থতার, হতাশার, 
যন্ত্রণার প্রতিমূর্তি !' 

পোশাক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে একেবারেই মেলে না, দারিদের প্রাস্তসীমায় মানুষ 

|| কিন্তু মৃত্যুর পর সকলে তার পরিচয় জানতে চাইছে-.ছনগণ লোকটির মৃত্যুর 
a কোনো নির্ভরযোগ্য মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত করতে পারল না। সুতরাং দায়িত্ব সরকারের। 
সরকার জীবিত মৃত সকলকে পালন করে। পৃথিবীতে মানুষের ঈশ্বর যখন সরকার” 
ন কা গাম কে গা হরির , নেয় না, কারণ জনগণ সম্বন্ধে 
ভাবতে হয়, ব্যক্তি সম্বন্ধে নয় 












দুতরাং সরকারি ডাক্তারের কারণ নির্ণয্নের সৃহ্্ম বা মোটাদাপের কাজ শুরু হয়। 
কচ, এই পর্বে শবব্যবচ্ছেদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যেমন যথাযথ তেমনি ভয়ংকর 
বর্ণনা, যা বাস্তব্ানের চুড়াত্ত নিদর্শন। কিন্তু পথ খুঁজে পায় না, তখন খোঁজ পড়ে 
ষ্ঠ দার্শনিক ও চিভ্াবিদগপের | “সকলের যৌথ পরীক্ষা নিরীক্ষা, অনুভবের ফলে একটি 
বিশে সিদ্ধান্তে পৌছোনোর সন্তাবনা দেখা গেল।' 
“লোকটি একসময় অন্য সকলের মতোই আশাবাদী ছিল, স্বপ্ন দেখতো, বিশ্বাস 
করত, কিন্তু ক্রমশ বাস্তব নানা স্তর পেরিয়ে এমন অভিজ্ঞতায় সে এক সময় 
পৌছে গেল। সে ভাবতে বাধ্য হল, এই পৃথিবী, সংসার যা সে আশ্রয় করে 
আছে, যাকে সে ভালোবেসে এসেছে সেই সংসার পৃথিবীর, পৃথিবীর কারো 
তার প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। প্রত্যেকেই এখানে আত্মসীমায় বন্ধ| কারো 
কোনো কিছুরই জন্যে পৃথিবীর কারো কিছুই এসে যায় না। 
সমস্ত জগৎসংসার কুয়াশাময়। সে একা, নিঃসঙ্গ, সম্পর্কহীন।” 
এই বোধজন্মলর তার মধ্যে। সে “এক গাছা দড়ি নিয়ে একা একা’ চলে 
যায় অন্জকারে। জীবনানন্দের ‘আট বছর আগের একদিন” কবিতারই গদ্যভাব্য 
যেন রচনা করেছেন চত্তী। 
খুবই 55৮০, সমুভূতিশীল লেখক চত্রী মণ্ডল। তার গল্প একেবারেই তার 
ভূতিময় দেখা ও বোঝার সুন্দর ফসল। দু'খণ্ডে পঞ্চাশটি গল্প ছাপা হয়েছে, সেখানে 


নাধারণ লেখকের ধরাহ্ছৌয়ার বাইরে। 
আমরা যারা, সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক, চণ্ডী তাদেরই অন্যে গল্পগুলি লিখেছেন, যা 
দিনের সম্পদ হয়ে রইলো। 


1 Khasi Folksongs and Tales : 


Desmond L. Kharmawphiang, Sabitya Akademi, New Delhi, 2006, 
Rs. 125 

2. Listen my Flowerbud (Mixing Tribal Oral Poetry of Assam) ; 
Jiban Narah. Sahitya Akademy, Ner Delhi, 208. Rs. 70 

3. Lepcha Folklore and Floksongs ; 
Lyangsong Tamsang, Sahitya Akademy, New Delbi, 2008. Rs. 70 

4. Tales and Tunes of Tripura Hills: 
Chandrakanta Murasingh. Sabitya Akademy, New Delhi, 2007. 
Rs. 100 


5. Bharthari (A Chhattisgargri Oral Eptc) : 
Nandkishore Tiwari. Sathya Akademy, Nem Delhi. 2002. Rx, 100 
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আবহমান কাল থেকে ভারতীয় এতিহো আদিবাসী জীবন-চর্চা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানাবিধ 
অবমাননাকর মন্তব্য ও কটু ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বেদ মহাকাব্য পুরাণ কাব্য নাটকে 
এসবের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। আর সামাজিক যৌথ পরিবেশে ভারতীয় আদিবাসীদের 
কোনোদিন সামান্যতম মর্যাদা দেওয়া হয়নি, সীমাহীন উপেক্ষা ও মৃপা ছিল সর্বব্যাপ্ত। স্পষ্ট 
করে বলা ভালো, পরিপূর্ণ দানুব হিসেবে তাঁরা কোনোদিন বৃহত্তর ভারতীয় সমানে স্বীকৃতি পাননি। 
হাঙ্গার হাজার বছর ধরে চলছিল এই একই সামাজিক প্রক্রিয়া । এমন সময়ে ভারতবর্ষে 
"এল ইউরোপের জাগ্রত উপনিবেশবাদীর দল। সবচেয়ে চতুর ও নির্মম ছিল গ্রেট ব্রিটেন। 
একদিন গোটা ভারতবর্ষ হল এই দেশের উপনিবেশ । দীর্ঘ শাসনকালে তারা আদিবাসীদের 
দমি থেকে উচ্ছেদ করেছে, অরশ্য-সম্পদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, কুলি-কামিন-মজদুর 
করে জোর করে চালান দিয়েছে চা বাপিচাঁখনি-রেলপথ পাতার কাজে। সবচেয়ে বড় 
বিপর্যর ঘটে গেল আদিবাসীদের ভ্রীবনে, তাদের সংহত সমাজ-বন্ধনকে ভেঙে দিতে 
চেষ্টা করেছে। স্থানান্তরিত করে, উচ্ছেদ করে, কৃষিজমি-বনভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, 
ধর্মান্তরিত করে, নারীত্বের অপমান ঘটিয়ে অর্থাৎ বিচিত্র বিকৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করে 
আদিবাসীদের উন্নত সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। আর এই নির্বিচার 
অন্যার-অবিচারে বিদেশি প্রভুদের সহযোগী শক্তি ছিল স্বদেশবাসী হিন্দু জমিদার, মহাজন, 
সুদের কারবারি, কনট্রাকটর এবং পুলিশ প্রশাসন যাদের নিরানব্বই শতাংশ ভারতীয়! 
এই সার্বিক প্রচেষ্টাতেও ভারত্তীর আদিবাসী সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যকে একেবারে বিলুপ্ত করা: 
সস্তব হয়নি, যে প্রক্রিয়া সফল হয়েছিল আসেরিকা অস্ট্রেলিয়া মেলানেশিয়া মাইক্রোনেশিয়া 
ওশিয়ানিয়ায়। এখানেই ভারতীয় আদিবাসী সংস্কৃতির জোর ও অনন্যতা। 


| 
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পাঁচটি গ্রন্থে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক কৈভব কীভাবে আজও পরিপূর্ণ সৃষ্টি 
বৈচিত্র্য | রয়েছে তা সচেতন পাঠক অনুভব করতে পারবেন। 
বে ব্রিটিশ শক্তি ভারতীর আদিবাসীদের জীবনে অবর্শনীর় দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছিল, 
সেই উদার মানবিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের উদারতায় ভারতে আদিবাসী-চর্চা 
শুরু হয়| শুধু চর্চা নয়, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্াসচেতনতা প্রভৃতি বিয়েও 
ইংরেজ , খ্রিস্টীয় পুরোহিত ও সমাজবিজ্ঞানীরা প্রথমে এপিরে আসেন। বিশ শতকের 
তিনের থেকে গান্ধীজির ভূমিকাও স্মরলীয়। 
স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার আতস্তরিক 
সমাজবিজ্ঞাননির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, 
এবং চর্চা ও উন্নয়নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটল। 
১৯৫৮ সালে নেহেরু ভারতের সব আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থিক ও সাস্কৃতিক বিকাশের 
স্বার্থে আদিবাসী পঞ্চশীল লীতি ঘোষপা করেন।__ 
১. নিজেদের মধ্যে সৃজনশীল মানসিকতার বিকাশ হটিয়ে আদিবাসীদের উদ্নর়ন 
ঘটাতে হবে| বাইরে থেকে কিছু চাপিরে দেওয়া চলবে না। 
২. বন-জঙ্গল ও জমির ওপর তাদের স্বত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। 
৩.. প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নিজেদের মধ্যে থেকেই যোগ্য লোক 
তৈরি করতে হবে। আদিবাসী এলাকায় বেশি সংখ্যক বহিরাগত যেন প্রবেশ 
নাকরে। 
৪. আদিবাসী এলাকার প্রশাসন ও প্রকল্পের চাপ যেন বেশি না হয়। 
৫. পরিসংখ্যান ও অর্থের ব্যয় দিয়ে আদিবাসীদের উন্নয়ন বেন যাচাই করা না 


হয়। 
সংগঠিত আদিবাস। গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানভিত্তিক মানবিক পঞ্চশীল নীতি 
বে বেশ কিছুকার পরেও কার্যকর হয়নি তা ইউ, এন. ধেবর কমিশনসহ অসংখ্য সরকারি- 
অসরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। ধেবর বলেছেন, ঠিকাদাররাই আদিবাসীদের 
সীমাহীন শোবণের মূলে। স্বাধীন ভারতেও তাদের 'ফড়েবাছি' আইন সরকারি আইনের 
থেকো আনেক শক্তিশালী । সমাজবিজ্ঞাবী আর. এস. মান বলেছেন, আদিবাসীদের সামান্যতম 
উন্নয়ন ঘটাতে গেলে প্রথন দরকার 'আ্যাট অল কস্ট, দ্য মিড্ল্ম্যান (এক্সপ্রয়টার) হ্যাজ 
টু বি আপরুটেড'। 
উপনিবেশবাদী সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে একটি বিচিত্র “দর্শন, প্রচার 
করেছিলেন। তারা বলতেন, আদিবাসী সংস্কৃতি হল প্রান্তিক সংস্কৃতি! অর্থাৎ বৃহত্তর ‘মূল’ 
সংস্কৃতি-বলয়ের বাইরে। আজও ভারতীয় অনেক নৃবিজ্া্লী ও লোকসংস্কৃতি-পবেষক প্রান্তিক 
সংস্কৃতির ধারণাটি পোষণ করে আসছেন। অথচ গত শশ্যান্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের 
পরবর্তী সময়ে এতিহাসিক বস্তবাদী এবং রূপতাত্িক ঝিয় শ-পদ্ধতির ইউরোপ-আমেরিকার 
প্রকক্তাগপ এই তত্ব ও 'দর্শন’কে যুক্তিহীন বলে প্রমাপ ২রেছেন। 








২১০ পরিচষ মাঘ ১৪১৫-বাঢ় ১৪১৬ 


যারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অনেক জনগোষ্ঠীর পুরোপুরি সাদৃশ্য 
নাও থাকতে পারে। একই দেশে কত জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতি থাকে। ছোট ও অন্যবিধ 
গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে যদি প্রান্তিক সংস্কৃতি বলি, তবে এ কথা ভুলে যাওয়া অনুচিত যে 
সেই গোষ্ঠীর চোখে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সংস্কৃতিও প্রার্তিক। অচেনা সংস্কৃতি যদি প্রান্তিক 
সংস্কৃতি হয় তবে উভয় ক্ষেত্রেই সেই অভিধা প্রযোজ্য । অবশ্য আদ আর কোনো সচেতন 
গবেষক প্রান্তিক সংস্কৃতির কথা উচ্চারণ করেন না। 

সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত পাঁচটি গ্রন্থের আলোচনার সূচনায় ভারতীয় আদিবাসীদের 
বিষয়ে ওপরের তথ্যগুলি জানা থাকলে তাদের সাহিত্য-অনুধাবনে সুবিধা হবে। হাক্জার হাসার 
বহুর ধরে বয়ে-আসা অবমাননা ও উপেক্ষা স্বাধীনতার যাট বছর পরেও বহমান রয়েছে, 
সেই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও আদিবাসীরা আজও কত উন্নতমানের সাহিত্য-সৃষ্টির 
উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন এই পাঁচটি গ্রন্থ তার উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। আরও বিস্ময়কর 
এই সৃষ্টি, কেননা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অশেষ দুর্বিপাককে অগ্রাহ্য করেই তাদের এই 
সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়,__সহঙ্জ প্রাণের মানবিক দৃঢ়তা যে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। 
খাসি লোকসংগীত ও লোককথা। খাসি আদিবাসী মেঘালয়ের বাসিন্দা। এই রাজ্যের 
উত্তর ও মধ্য অংশে এঁরা বাস করেন। খাসি ভাষার ও উপভাষার কোনো লিপি নেই। 
পৃথিবীর অধিকাংশ আদিবাসী গোস্ঠীরই লিপি নেই। মৌখিক ভাষা খাসি! উনিশ শতকে 
ওয়েলস্‌ মেথভিস্ট মিশন রোমান হরফের প্রবর্তন করে। 

মৌখিক এঁতিহ্যের পথ বেয়ে খাসি সাহিত্য যখন খ্রিস্টীয় পুরোহিত ও ইউরোপীয় 
প্রশাসকদের হাতে লিখিত আকারে অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হল, তখন এই সাহিত্যের 
বৈভব সকলের নজরে এল। খাসি লোকসংগীত ও লোককথার এই ছোট সংকলনের 
মধ্যেও সেই উজ্জ্বল এতিহ্যের সন্জান পাওয়া যাবে! 

গ্রন্থটি ছ্বিভাষিক। খাসি মৌখিক এঁতিহ্যের লোকসংগীত ও লোককথা ইংরেজিতে 
অনুবাদ করেছেন ডেসমন্ড এল. খারমাওফ্লাং এবং হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন এ. আর. 
ত্রিপাঠী। শ্রীধার্মাওয্লাং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অনুবাদক, এই গ্রস্থ-সম্পাদনায় তার পরার 
মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 

পৃথিবীর যে-কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর গান হয় খুব সংক্ষিগু। যদিও একটি বিস্ময়কর 
ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব এলাকার “আর্নহেম ল্যান্ড' থেকে একটি 
মৌখিক মহাকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তার নাম 'জান্গ্গাউল'। বিশ শতকে সেটি 
রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছে যার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৫। 

ভারতীয় আদিবাসীদের লোকসংগীতও আকারে ছোট, কয়েক লাইনের । কিন্তু এই 
গ্রন্থে যে চারটি লোকসংগীত রয়েছে তার সবগুলিই দীর্ঘ। প্রতিটির মধ্যে গল্পের আদল 
রয়েছে। ধান্যদেবীকে ধিরে ‘কা লুখমী’ গানটি বারো পৃষ্ঠার, প্রায় ৪০০ লাইনের “বানর 
ও বুড়ি” গানটির মধ্যেও গল্প রয়েছে, চার পৃষ্ঠার লোকসংগীত। 'জুদ কসিংগ? সংগীতটি 
তিন পৃষ্ঠার। “সোনালি আন্থুরলতা' সংগীতটি সাতাশ পৃষ্ঠার। 


ফেব্রুয়াবি-্ধুন ০৯ অনুবাদে আদিবাসী মৌখিক সাহিত্যের অনন্য উদ্ধার ২১১ 


আমার সীমিত পড়াশোনায় আমি ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে এমন দীর্ঘ লোকসংগীতের 

(কোনো স্থান পাইনি। আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে ত্রিপুরার পাহাড়ি আদিবাসী, লেপচা ও 

অসমের মিশিং আদিবাসী লোকসংগীতের দৃষ্টান্তের মধ্যেও এই তথ্যের সত্যতা মিলবে। 

স্থে রয়েছে ছয়টি খাসি লোককথা। রূপকথা ও পশুকথা রয়েছে! আদিবাসীদের 
মধ্যে পশুকথার জনপ্রিয়তা খুব বেশি। 

মিশিং মৌখিক কবিতা। মিশিং আদিবাসী অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্ব অংশে 

বসবাস করেন। অরুণাচল রাজ্যেও কিছু মিশিং-এর বাস। এঁরা অসমের দ্বিতীয় বৃহত্তম 

গোষ্ঠী, বোড়োদের পরেই এই সমাদর উন্নত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে 

| প্ৰন্থটিকে মৌখিক কবিতার সংকলন বললেও আসলে লোকসংগীতের সংকলন। 

মৌখিক ‘কবিতা’ মানেই লোকসংগীত। 
গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন জীবন নারাং এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন শ্লৌসুমি 





| 

গ্রন্থে পাচ ধরনের লোকসংগীত রয়েছে। শোকসংগীত, ঘুমপাড়ানি গান, প্রেমসংগগীত, 
€সকসংগীত্ব এবং পুরোহিতের স্তবগান। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রয়েছে প্রেনসংগীত। 

রয়েছে মিশিং আদিবাসীদের মূল সংগীত ও নিচে ই'রেজি অনুবাদ। বিশ্বজোড়া 

লোকসংগীতের মতোই অধিকাংশ গান চার কিংবা ছয় লাইনের, দু-একটি 

দীর্ঘ কিন্তু চোদ্দো-পনেরো লাইনের বেশি নয়। 
|, গচ সি < লোকসংগীত। ওই গ্ৰন্থে লেপচা মৌখিক সাহিত্যের দৃষ্টাস্ত 

এই আদিবাসী বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য রয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকপৌরাপিক 
হস, পবিত্র পাশীয় “চি”, বিবাহের উৎস, সংগীতের দেবতা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা 

| লোক-সাহিত্যের সংকলনে রয়েছে লোককথা, চিরায়ত লোকসংগীত, 
পুরনো লোকসংগীত, সাম্প্রতিককালের লোকসংগীত, সেইমতো রয়েছে উপদেশসুলক 
কবিতা এবং প্রবাদ। 

গ্রন্থটির বিবয়সমূহের সংগ্রহক সম্পাদক এবং অনুবাদক লিয়াংসং তাম্সাং। 

লেপচা আদিবাসী পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা ও সিকিম রাজ্যে বসবাস করেন। 
দারা এই এলাকার আদিতম বাসিন্দা, অন্য কোনো এলাকা থেকে “মাইগ্রেট' করে আসেননি। 
যদিও আন্ত তারা নিজভূমে পরবাসী “মাইগ্রেটেড” নেপালি-গোর্খাদের দ্বারা আজ তারা 
সর্ব অর্থে সংকুচিত। তাদের নামের মধ্যেও রয়ে গিয়েছে অবমাননা। 

এঁরা রোঙ আদিবাসী। বিদেশি শক্তির কাছে বারবার পর্যুদস্ত হয়ে, অন্য গোষ্ঠীর 
পটে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে পিষ্ট হয়ে উর্বর চাবযোগ্য জমি খুইয়েও আজ্রও এঁরা সরল 

সহযোগিতায় তৎপর অতিথিবৎসল নির্বিবাদী ও অসাধারণ সৎ। নেপালিরাই 
তাদের ‘লেপচা’ অর্থাৎ “বোকা” এই অপমানজনক নামে ডাকতে শুরু করে। আজ 
তাণ্ডবে-অধিকারে 'কাঞ্চনজজ্ঞার পূত্রকন্যা'রা এতই সংকুচিত ও বিপন্ন যে সাংস্কৃতিক 


২১২ পবিচর মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


নৃবিদ্রানীরা বলছেন,_এ গিফৃটেড এনশেন্ট রেস উইল ডাই আযান আনন্যাচার্যাল ডেথা? 
এসব কারণেই সম্পাদক তাম্সাং স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,__'দ্য লেপচাস্‌ আর দ্য ওয়ান 
আ্াড ওন্লি ইনডিজেনাস রেস অব দ্য দার্জিলিং ডিসট্রিক্ট' 

জ্রীতান্সাং উনিশ শতক থেকে লেপচাভূমির রাজনৈতিক-অথনৈতিক-ভৌগোলিক অবস্থার 
অনন্য তথ্যভিক্তিক বিঙ্সেবপ করেছেন। এই প্রেক্ষাপট ছানা থাকলে লেপচা আদিবাসীদের 
সাংস্কৃতিক পরম্পরা অনুভব করা যাবে। 

যে ভাষায় লেপচা অনগোষ্ঠী লোককথা-সংগীত সৃষ্টি করে এসেছেন সেই ভূলে-বাওরা 
কাল থেকে, সেই ভাষা হল__'ওয়ান অব দ্য ওলডেস্ট আ্যান্ড রিচেস্ট ল্যাংগুয্লেজেস্‌ 
অব দ্য ওয়াল্ড । এ মন্তব্য ইউরোপীয় ও ভারতীয় তুলনামুলক ভাষাবিদদের। 

প্রিপুরার পাহাড়ি এলাকার লোককথা ও লোকসংগীত। ব্রিপূরার এঁতিহা সুপ্রাচীন 
কালের। মহাভারত রচনার কাল থেকে এই এঁতিহ্যের পরিচয় পাওয়া বার] ত্রিপুরার 
আদি মানুষ যে 'ককৃবোরোক' ভাবার কথা বলেন ও সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তার প্রাচীনত্বও 
স্বীকৃত হয়েছে। এই 'ককৃবোরোক” ভাষা তিব্বতি-বর্মি ভাবা-পরিবারের একটি শাখা। 
বর্তমানের ব্রিপুরা রাজ্যে 'ককৃবোরোক' ভাযাগোষ্ঠীর আদিবাসী হলেন টিপ্রা রিয়াং 
নোয়াটিয়া জ্ঞামতিয়া রুপিনি কালোই মুরাসিং ও উচ্াই। এদের ০০০50 
এতিহ্যের দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 

প্ৰস্থে ছাব্বিশটি লোকসংগীত, একুশটি লোককথা, একশো দুটি প্রবাদ এবং একশো 
ধাধা সংকলিত হয়েছে। 

গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন চন্দ্রকাস্ত মুরাসিং। সম্পাদক একজন প্রথিতযশা 
ককৃবোরোক কবি, তিনি ককুবোরোক সাহিত্য আকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা। নিজের অতি 
পরিচিত ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের লৌকিক এঁতিহ্যের যে সংকলন প্রকাশ করেছেন তা এক 
ব্যতিক্রমী প্রয়াস। লোককথা ও লোকসংগীতগুলির অনুবাদক অনেক গণিজন। 

ভরথরী। ছত্ত্ীশগড়ের মৌখিক লোকসহাকাব্য। ছস্ুশগড়ের সীমানা ছাড়িয়ে এই কাব্যের 
ব্যাপ্তি মধ্য ও পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে। আলোচ্য গ্রন্থে শুধুমাত্র হত্শগডের 
ভাষ্যটি সংকলিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ আদিবাসী সৌখিক সাহিত্যের নিদর্শন। 

ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে এই ভরথরী এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রম! আর কোনো রাজ্যের 
আদিবাসীদের মধ্যে ছাপানো পঁচাত্তর পৃষ্ঠার কোনো কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। 

রাজা ভরথরী ছিলেন বীরত্বের প্রতীক, একই সঙ্গে ছিলেন আধ্যাত্মিক ভ্ীবনের রহস্য 
সন্ধানে ব্রত্তী। 

এই আদিবাসী মহাকাব্য প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি অনুবাদে। পাশাপাশি রয়েছে নাগরী 
লিপিতে ছঞ্জশগড় ভাষ্য । তথ্য সংগ্রহ করেছেন নন্দকিশোর তেওয়ারি এবং ইংরেস্তি ভাবায় 
অনুবাদ করেছেন এইচ. ইউ. খান এবং অরবিন্দ মাক্ওয়ান। 

সাহিত্য অকাদেমি ভারতীয় বৈচিত্র্যমর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরপর তারা ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন ট্রাইবাল ল্যাংগুয়েজেস', 





ফে্রয়ারি-্ুল '০৯ অনুবাদে আদিবাসী মৌখিক সাহিত্যের অনন্য উদ্ধার ২১৩ 


২০০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হন্ত্ীশগড় মৌখিক মহাকাবোর মূল ও অনুদিত গ্রন্থটি প্রকাশ 
করে এই পরিকল্পনার কথা জানানো হয়,_Most of the tribal languages Rave 
iterature only in oral form. The need to undertake a systematic documen- 
‘tation and dissemination of the literature works in tribal languages as well 
89 in oral form in the main languages can hardly be overemphasized. 
এই পরিকল্পনা নেওয়া যে কত জরুরি তা সচেতন মানুষই উপলব্ধি করতে পারবেন! 
বিশাল দেশ ভারতে যেমন রাজ্ঘ্যগুলির শিক্ষার মাধ্যমের স্বীকৃত ভাবা রয়েছে, তেমনি প্রতিটি 
রাজ্যেই রাজ্যণ্ডুলির একাধিক আদিবাসী ভাষা ও তাদের মৌখিক সাহিত্য। এঁরা আমাদের 
, নিত) মেলামেশা। তাই এঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচয় না জানলে মানসিক দূরত্ব 
বাড়ে, আর মানসিক দূরত্ব ভূল-বোবাবুঝির সৃষ্টি করে। অশান্তি অবিশ্বাস বাড়ে, মানবিক 
মেলবন্ধন বাধা পড়ে। আজ স্বাধীনতার বাট বছর পরেও জাতীয় এক ও সংহতি বিষয়ে 
এত উদ্বেগের কারণ আমরা সকল ভারতীর সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারিনি! 
সারস্বত ক্ষেত্রে এই সমান্দবিজ্ঞাননির্ভর কাজটি করলেন সাহিত্য অকাদেমি। আর এ 
কাজে তারাই তো সবচেয়ে যোগ্য অধিকারী, কেননা দীর্ঘ কাল ধরে এই ভারতীয় আযাকাডেনিই 
অনুবাদের মাধ্যমে ভারতের রাঙ্জগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনা করে চলেছেন। 
আলোচ্য পাঁচটি গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে পাঁচটি আদিবাসী গোষ্ঠীর মৌখিক 
সাহিত্যের পরিচয়ই শুধু নর, তাঁদের মৌখিক সাহিত্যের উৎকর্ষের পরিচয়ও বিধৃত হয়ে 
ররেছে। সেইসঙ্গে বলতে হয়, অনুবাদগুলির মধ্যে আদিবাসী মনের রসসিক্ত মানবিক মনের 
পরিচয় রয়েছে। “ফোক-ফ্লেভার' কলে যে শব্দটি পৃথিষীব্যাপী লোকসংস্কৃতি আলোচনায় 
বারবার ব্যবহৃত হয়, আযাকাডেমির উন্নত মানের অনুবাদের মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া 
বাবে। 

আদিবাসী সব জনগোষ্ঠী প্রকৃতি-প্রেমিক। কিন্ত লেপচারা বোধ হয় এই ক্ষেত্রে বেশ 
কিছু পরিমাপে স্বতন্ত্র। এঁরা নিজের পরিচয় দেন “মুতান্টি রোগ কুপ রুম কুপ' নামে 
বার অর্থ Beloved Children of Mother Nature and God. এঁরা শুধু প্রকৃতিপ্রেদিক 
নন প্রকৃতি-পৃজারিও। 

‘লেপচা ফোকলোর ত্যান্ড ফোকসং’ গ্রন্থের শেষে রোমান হরফে লেপচা সংগীতটি 
মুদ্িত করে ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। একটি লোকসংগীত হল,_প্রকৃতি-মা আমি 
তোমায় পুজো করি। একই সঙ্গে প্রকৃতির উপাসনা ও উদার মানবিক সংহতির কথা 
উচ্চারণ করেছেন লোকশিল্লী। ‘প্রতিষ্ঠিত’ গীতিকারেরা যেমন ভারতীয় এক্যের কথা 
বলেন, এই শিল্পীও বলেছেন কিন্তু অন্য মানসিকতায় যার তুলনা অতি দুর্ভি। আমার 
বিশ্বাস, খুব কম পাঠকই এমন অনন্য গান পড়েছেন।__ 

I'm a Nature worshipper. she is my religion. 

I"m a server, And believer in Mother Nature. 

Hindu Muslim Sikh Isahi. Buddhist Jain and Parsi. 

Mother Nature knows not them. they are all the samc to her. 





২১৪ পবিচয মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


To bring the whole worid under one roof. In peace and 
prosperity. 

your lead role. I accept it with my heart and soul. 

0101 Mother Nature. I'm your worshipper. 


সংগীতের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে দ্রনপ্রিয় প্রেমসংগীত ও প্রকৃতিসংগ্রীত। আমাদের চেনা- 
জানা সাহিত্যে প্রেমসংগীত যে রূপে-ভঙ্গিতে-মানসিকতায় প্রকাশিত হয়, আদিবাসী 
প্রেমসংশীত সেরকম নয়। প্রেমে কোনো ছটিলতা-বিরূপতা নেই, তবে ব্যর্থতা-হতাশা 
আছে! সেটাই স্বাভাবিক, ুজন মানব-মানবী সবসময় দুজনকে চাইবে তা তো হতে 
পারে না, বাস্তবে তা হয় না, তাই আদিবাসী সংগীতে এই না-পাওয়ার বেদনার কথা 
বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। 
একটি মিশমি প্রেমসংগীত, কত সহজ ও মর্মস্পর্শী যেটি রয়েছে 'লিসন্‌ মাই ফ্লাওয়ার 
বাড’ অনুদিত গ্রছে।_ 
"02006 night of the waning moon, oh my love 
wait not aloud if vou love me still 
my precious. don't give your love to others. 


ত্রিপুরার আদিবাসীদের একটি লোকসংগীতে যে ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে তা 
উচ্চাঙ্গের এক কাব্যসংগীত হিসেবে চিরকালীন স্বীকৃত পাওয়ার দাবি করতে পারে।-_ 
Everyone can see the darkning of the sky. 
But none can sec the darkening heart, 
Rumble of thunder can ০০ heard all over, 


None can hear the sound of the mind. 

আসলে অনন্য অনুদিত এই পাঁচটি গ্রস্থের পরিকল্পনা, বৈভব, সাহিত্যিক মান, সম্পাদনা, 
অনুবাদ এবং প্রকাশক রুচি কোনোভাবেই আলোচনা করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পাঠক সেগুলি 
না পড়বেন। 

সবশেষে, সাহিত্য অকাদেমির কাছে একটি বিনীত নিবেদন রইল (এবং সেই যোগ্যতা 
ও পরিকাঠামো অকাদেমির রয়েছে), ভারতের রাজগুলির আঞ্চলিক ভাষায় এসব আদিবাসী 
মৌখিক সাহিত্যের অনুবাদ যদি পৌছে দেওয়া যায় তাহলে প্রতিবেশীর সংস্কৃতির পরিচয় 
পেয়ে বৃহত্তর সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি জাতীয় এক ও সংহতির মানসিকতাও 
দৃঢ়তর হবে। ভারতে কতজ্রনই আর ইংরেজি জানেন? সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্যগুলির শিক্ষার 
যে দুঃখজনক পরিস্থিতি তাতে সেটা আশাও করা যায় না। আঞ্চলিক ভাষায় প্রচার ছাড়া 
গতি নেই। 


| 
ঘোষাল। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। ৪০০ টাকা 


রূপকথা ও আধুনিক জীবনকথার মিশ্রণ 
বরুপকুমার চক্রবর্তী | 


৬৮৪ পৃষ্টা সমস্থিত ‘ভূমিকন্যা’ উপন্যাসটি সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম কলেবরের বলে উল্লিখিত 
হবার দাবি করতে পারে সঙ্গত কারণেই। নিছক কলেবরের কারণেই তার গুরুত্ব, না কি সেটি 
ভারের সঙ্গে ধারে কাটারও যোগ্যতা সম্বলিত, সেই লক্ষ টাকার প্রশ্নটিতে যাবার আগে 
দু'একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে নেওয়া আবশ্যক, খেলা শুরুর আগে ওয়ার্মিং আপের মত। 

ইদানীং আমাদের সংস্কৃতিতে, বিশেষত সঙ্গীত ও সাহিত্যে গ্রামীণ জীবন, প্রাস্তিক মানুষ 
এবং তাদের সংস্কৃতির রমরমা যেকোনো সচেতন মানুষেরই নজরে পড়বে। এই নয় যে 
হঠাৎ করে আমরা ‘শিকড়ের সন্ধানে” মেতে পড়েছি। নাগরিক জীবন ও সংস্কৃতির যাস্ত্রিকতায় 
এখন আমাদের একরকম দম বন্ধকর অবস্থা। এই অবস্থা থেকে নিষ্্রান্ত হয়ে প্রাণভরে নির্মল 
বাতাস, বাধামুক্ত নির্মল শ্রীলাকাশ আর পকিশ্র সূর্যালোকের স্পর্শলাতের জন্য আমরা উদ্শ্রীব। 
পরিচিত জীবনের, পরিচিত দ্বন্দের পৌনঃপনিকতা আর যেন আমাদের তেমনভাবে আকর্ষণ 
করতে সক্ষম হচ্ছে না। ‘দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধ' কিন্তু ঘর হইতে 
শুধু দুই পা ফেলিয়া’ শিশির বিন্দু শোভিত ধানের শিষের সৌন্দর্যের সঙ্জানে বিরত থেকেছি। 
না, এ পর্যন্ত শিশিরবিন্দু শোভিত ধানের শিষের সন্ধান কেউ করেন নি। আবার সেই স্লিদ্ধ 
কমনীয় সৌন্দর্যের ছিটেফৌটা পরিচয় লাভে বঞ্চিত থেকেছি তেমনও নয়। কিন্তু সত্যের 
খাতিরে স্বীকার করতেই হবে সেইসব সম্ধানীদের আমরা বিরল ব্যতিক্রমী হিসাবে দেখে 
এসেছি এবং আঞ্চলিকতার তকমা দিয়ে এক ধরনের লক্ষণের গণ্ডি টেনে রেখেছি। অনেকটা 
কিছুকাল পূর্বে আধুনিক বাংলা গানের আসরে আমন্ত্রিত এক বা একাধিক লোকসঙ্গীত 
শিল্পীর মত। . | 

হঠাৎ করে লোক জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার যে একটা ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে, তার একটি 
কারণ উল্লিখিত হয়েছে, অন্য আরও একটি কারণ হল সরকারি নিয়মানুসারে প্রশাসনের 
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সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের বদলির চাকরি। সম্প্রতি যারা অন্য গোয্রের উপন্যাস, ছোটগল্প 
লিখে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের বেশ কয়েকফনই এমন সরক্পরি আধিকারিক এ"- ছিলেন 
অথবা আজও আহছেন। চাকরির সুবাদে এঁরা প্রান্তিক মানুষজ্রনকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার বিরল 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন৷ লোকজীবনের ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজের অংশীদার হয়েছেন। অবশ্যই 
নিছক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়, সেইসঙ্গে দেখার চোখ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি 
সৃজ্জনশীলতার বলে বলীয়ান এঁরা বাংলা সাহিত্যের যেন দিকবদল ঘটিয়েছেন। এঁদের সবথেকে 
বড় কৃতিত্ব যা ছিল এতকাল আঞ্চলিকতার তকমা আঁটা, তাকেই গুণগত ও পরিমাণগত 
উত্কর্ষে আমাদের সাহিত্যের মুখ্য প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পেরেছেন! আমাদের 
আলোচ্য ভূমিকন্যা’ তারই নিদর্শন। 

'ভূমিকনা” সর্বমোট তিনটে খণ্ডে বিন্যস্ত । প্রথম খণ্ডের উপজীব্য ‘ভাদু', দ্বিতীয় পর্বের 
উপজীব্য টুসু আর তৃতীয় বা শেষ পর্বের উপজীব্য ঝুমুর । রাড়বঙ্গের এই তিনটি উল্লেখযোগ্য 
লোকউৎসব তথা সঙ্গীত নিয়ে উপন্যাস রচনার প্রয়াস, প্ররাস বলি কেন বলা উচিত 
দুঃসাহসিক প্ররাস এই প্রথম। আর এ কথাও স্বীকার করতে বাধা নেই লেখক সেই দুঃসাহসিক 
পরাসে স্বচ্ছন্দে উত্দর্ণ হয়েছেন। এক চিলতে জমিতে সুদক্ষ বস্তকার যেমন দৃষ্টিনন্দন গৃহনির্মাপ 
করে সকলকে চমৎকৃত করেন, আমাদের লেখকও তেমনি ভাদু, টুসু সম্পর্কে প্রচলিত 
কিংবদন্তীকে আশ্রর করে সুরম্য আখ্যান অট্টালিকা! নির্মাপের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথমেই 
লেখকের সাফল্য লাভের কারপশুলির ময়না তদন্ত করা বাক। 

লেখক তার উপন্যাসের জন্য এমন বিষয়কে নির্বাচন করেছেন, আর যাইহোক সেই 
বিষয় সম্পৃক্ত উপাদান নিতান্তই অপ্রতুল। কিন্তু লেখকের গোর এইখানে, লোকসংস্কৃতির 
প্রতি প্রান্তিক মানুষগুলির প্রতি তার সম্রদ্ধ মানসিকতা । দাক্ষিণ্য কিংবা অনুকম্পা নয় সশদ্ধ 
মনোভাব নিয়েই তার ভালু, টুসু, ঝুমুরের বলয়ে পদচারণা। পরিশ্রমলন্ধ তথ্যাদির সন্নিবেশ 
ঘটিয়েছেন যেমন, তেমনি তার শ্রমস্রীলতার সঙ্গে অনবদা কল্পনাশক্তির অভূতপূর্ব মেলবন্ধন 
ঘটিয়েহেন। আখ্যান বয়নে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, চরিত্র চিক্রপে পারদর্শিতার পরিচয় 
দিক্রেছেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষা ব্যবহারে তার শৈল্পিক দক্ষতা। এ ভাবা চেষ্টাকৃতভাবে 
প্রযুক্ত হয়নি, আধ্যানের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বঅস্ফুর্তভাবে এসেছে। বিস্ময়কর 
ভাবে বিতর্কিত বিযয়গুলিকে তিনি যুক্তিগ্রাহ সিদ্ধান্তে পৌছে দিতে পেরেছেন। “ভুনিকন্যা'কে 
যদি ট্রিলজির আখ্যা দিই তবে সত্যের অপলাপ হবে না। তিনটে পর্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যদিকে 
ফন্মুধারার় তিনটিতেই সম্পর্ক শ্রোতস্থিনী প্রবহমান। 

প্রথম পর্বটি পরিকল্পিত ঝালীপুরের পঞ্চকোট খ্যাত রাজা নীলমপি সিংহদেও এবং তস্য 
দুহিতা ভদ্রেশ্বরী ও তার প্রেমিক অনঙ্গকে নিয়ে! প্রথম পর্বে উপস্থাপিত আখ্যানটি লেখক 
সংগ্রহ করেছেন প্রচলিত কিংবদত্তী থেকে। ভদ্রেশ্বরীর ট্রাজিক পরিণতির কথা সব কয়টি 
কিংবদস্বীতেই লভ্য, লেখক নির্দিষ্ট একটি কিবদস্ত্রীকে স্বভাবতই আশ্রয় করেছেন। এই পর্বে 
পাই ভাদু নিয়ে গবেবশারতা পাপিয়াকে, যে তার পবেষণার জন্য অনেকখানি নির্ভর করে 
ভাদু সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিদস্ধ বিদ্যালয় শিক্ষক হেরম্ব বাউরির ওপরে হেরম্বর নাতি অতনু। 
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' সে বেকার একদিক দিয়ে, কিন্তু অন্যদিকে তার মত সকার কমই মেলে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 
সে বনসৃজনের সাধনার উৎসর্গীকৃত। বৃক্ষই তার ধ্যান, বৃক্ষই তার ছরান। অনঙ্গ বিখ্যাত 
কবিরাঙের পুর ও মানবদেহী। অনঙ্গ ও ভবেশবয়ী পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের ভালবাসার 
পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় রাজমিত্র ফ্রবঠাদ। পাপিয়া ও অতনুর প্রেমের সম্পর্ক সাফল্য 
পেলেও ভল্রেশ্বরী-অনঙ্গের গ্লেমের সম্পর্ক সাফল্য লাভ করে না। এই পর্বে সর্বাপেক্ষা 
অভিনবত্ব দেখিয়েছেন লেখক রাহাকে ভাদই ধান চাষের পৃষ্ঠপোবক রূপে উপস্থাপিত করে। 
ভদ্রেশ্বরী চরিত্রটির সঙ্গে লেখক ভাদই ধানের প্রসঙ্গটিকে যুক্ত করে প্রচলিত কিংবদস্তীতে 
ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছেন, “সোনাখালি গ্রামের মুখিয়া তথা মোড়ল গিরিলাল মণ্ডস দু'বছর 
আগে একটি অতীব সুন্দরী শিশুকন্যা কুড়িরে পেয়েছে এক জঙ্গলের ধারে। সেই শিশুকন্যাটির 
অপরূপ সৌন্দর্য দেখে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস হয়েছে যে, মোড়লের ওপর ভাগ্যলক্ষ্মীর 
আশীর্বাদ পড়েছে। সেই বছরই গ্রামে বার্তা এল যে, পঞ্চকোটার নীলমণি সিংহদেও সব 
প্র্জাকে অর্ধেক জমিতে ভাদই ধানের চাষ করতে আদেশ দিয়েছে। পরের বছরই অর্থাৎ 
এ বহর সোনাখালি গাঁয়ে সোনার ফসল উপচে পড়ল। ঘরে ঘরে এখন ভাদই ধানের 
মরাই ভরে উঠেছে। ঘুখিয়া ভাদ্রমাসে শিশুকন্যাকে পেয়েছে। তাই তার নাম রেখেছে ভাদরী। 
ভাদ্র মাসে ঘরে ঘরে ভাদই ধানের নবাল্ন। এটা তো দেবতার আশীর্বাদ ছাড়া হয় 
না।_.পাহাড়পুর, লাড়া, সোনাখালি, ফুলঝুড়ি, তালজুড়ি_বরপাড়া ও বনখণ্ডি পরগনার এই 
গ্রামণ্ডুলিতে ভাদই ধানের মরশুম বড় প্রাপনর। ভাদইয়ের অস্কুরের কাল থেকে ধান পাকার 
সময় পর্যন্ত আবেগের ঢেউ মানুষের গলায় সুর হয়ে ফোটে। সেই সুরে ভাষা দিয়েছে তাদের 
মাটির তনয়া, লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বরে নিয়ে আসা সুন্দরী পরমা ভদ্েশ্বরী। 

দ্বিতীয় পর্বটি টুসু কেন্দ্রিক। লেখক এই পর্বের আধ্যানটি রচনা করেছেন সুধীরকুমার 
করণ রচিত সীমান্ত বাঙলার লোকযান” শীর্ষক প্রস্থে পরিবেশিত টুসু সম্পর্কিত প্রচলিত 
কিংবদস্তীকে আশ্রর করে। লালনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পালন সন্গ্যাসীর নামটি পরিকল্পিত 
হয়েছে। পালন কথক ঠাকুরের ভূমিকা নিরে টুসুর আখ্যান পরিবেশন করেছে ক্রমে ক্রমে 
পালন সন্গ্যাসী, কিন্ত তার মুখে বত না অধ্যাস্ম জগতের কথা, তার থেকে ঢের বেশি সমাজ 
উন্নয়নের প্রসঙ্গ সোচ্চার। ভদ্রেশ্বরী যেমন পুরোপুরি ক্িত, রাজার মানসকন্যা কিংবা পালিতা 
কন্যা, টুসু কিন্ত তা নয়। কিংকদস্তী অনুসারে সে দেশীয় জমিদারের দুহিতা। তার হবি বাগান 
করা। গৌড়ের নবাবের একমাত্র পুত্রসন্তান মারপব্যাধিতে আক্রান্ত জ্যোতিষী তার নিরাময়ের 
জন্য নির্দেশ করেছে দুটি বিচিত্র বস্ত একটি পত্র আর একটি আম। পদ্রফুল প্রস্ফুটিত হবে 
গামলার জলে আর আমের ফলন হওয়া চাই ফুলদানির আশ্রশাধাতে | টুসুর উদ্যানে এই 
অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মরণোল্মুখ নবাব তনয়ের জীন রক্ষার্থে এই দুটি দুর্লভ 
বস্তু প্রেরিত হরেছে। নবাব অভিভূত, কিন্তু দেখা গিয়েছে কঠিন সমস্যা। নবাব চেয়েছে 
টুসুকে পুত্রবধূ করতে। টুসু তার অনীহার কথা জানিয়ে দিয়েছে। ক্ষুব্ধ নবাব জমিদার গৃহ 
আক্রমণ করে টুসুকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলে জমিদার সপরিবারে অত্যন্ত গোপনে তার 
সাঁওতাল বন্ধুর গৃহে আতিথ্য নিয়েছে। এই সীওতাল বন্ধুই আবার সীওতাল রাছ। ব্যর্থ 
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মনোরথ নবাব অন্বেষণ চালিয়ে শেষ পর্যস্ত স্বেচ্ছা নির্বাসিত জমিদার ও তার পরিবারের 
সন্ধান পেয়েছে। সাঁওতাল রাজ অরত্রিথ রক্ষার সর্বাত্মক আয়োজ্রন করেছে। যুদ্ধের হাত থেকে 
সকলকে রক্ষা করতে টুসু আত্মঘাতিশী হয়েছে। অনুতপ্ত হয়েছে নবাব। ক্ষমা প্রার্থনা করেছে 
কন্যা শোকাতুর পিতার কাছে। 

টুসু কৃষি উৎসব, এ উৎসব চeril৷৮ CU কেন্দ্রিক। লেখক তাই কৌশলে একাধিক 
প্রেমের ঘটনাকে সমিবিষ্ট করেছেন। তিনি প্লেটোনিক লাভে বিশ্বাসী নন, শরীরী প্রেমকেই 
স্বীকার করেছেন। এমন কী মানসিক বিকারগ্রস্তা বালবিধবার সঙ্গে পালনের দৈহিক সম্পর্ক 
বর্ণিত হয়েছে, দেখা গেছে সূচনা সুস্থ হয়ে উঠেছে, জননী হবার প্রতীক্ষায় থেকেছে। এই 
পর্বে লেখক ঘোষণা করেছেন পবিত্র প্রেম জাত-ধর্ম মানে না, মানা উচিত নয়। ডাইনি 
প্রথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যাও হয়েছে। পালনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 
কেমনভাবে পধুদস্ত হয়েছে তাও লেখক চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। 

তৃতীয় পর্বট ঝুমুরকেন্দ্রিক। অন্য দুটি পর্বের মতো এই পর্বটিতে কোনো কিংবদস্তীকে 
আশ্রয় করা হয়নি। ঝুমুরের বুৎপত্তি, ঝুমুরের বর্গীকরণ ইত্যাদি সকিস্তারে উপস্থাপিত। লেখক 
রসিকের ভূমিকা এবং নাচনী হওয়ার পশ্চাতে যে দুঃখজনক অমানবিক আর্থ-সামাঞ্জিক 
অবস্থাটি ক্রিয়াশীল তার উল্লেখ করেছেন। এই পর্বের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র কানাডাবাসী 
টমাস। ভারতে গবেষণার কান্দে এসে ঝুমুর গবেধিকা পাপিয়ার সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছে। 
টমাস পাপিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু পাপিয়া আবার অতনুর প্রেমাসক্ত। টমাস প্রদত্ত 
একটি মোবাইলকে কেন্দ্র করে অতনু ও পাপিয়ার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, শেষ 
পর্যন্ত তার অবসানও ঘটে। উভয়ের মিলনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। 

পরিশেষে কয়েকটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি 

“লোকসংস্কৃতিতে কিংবদন্তী বা লোকশ্রুতির প্রভাব। বড় কঠিন বিষয়'।__হেরম্ব 
বাউরি এই মস্তব্যে কী বোঝাতে চেয়েছে স্পষ্ট হল না। “ছেলেরা যেন শরীরের দিক 
থেকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কমে যাচ্ছে’, (পৃ. ১৮) এই মস্তব্যটির যৌক্তিকতা কী! ‘সকল 
লোকগাথা, উপকথা, লোকক্রুতি, লোককাহিনীর মধ্যে দীর্ঘ ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আহে প্রাচীন 
বনভূমি” (পৃ. ১৯), উপকথা, লোককাহিনী এগুলি কি অভিন্ন নয়। পঞ্চদশী কিংবা যোড়শী 
ভাদুর অধীত বিষয়াদির যে বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত রয়েছে তা চমৎকৃত করে, কিন্তু ওই 
বয়সের একজন কিশোরীর পক্ষে কি এতসব আত্মস্থ করা সম্ভব? এ ছাড়াও তাকে 
সর্বপুণান্থিতা করতে শিক্ষণীয় সব কিছুরই অধিকারী করা হয়েছে। সে সঙ্গীভবিদ্যায় 
পারদর্শিলী, যোগাভ্যাস চর্চার রতা, ব্যায়ামের অনুশীলনে ব্রতী সে। ব্যাটাছেলের ছল্সবেশে 
ভদ্রেশ্বরী অনঙ্গ-সহ রাজবাড়ির অস্তঃপুরে প্রবেশ করে রানীদের সঙ্গে অবলীলাক্রমে দেখা 
করেছে কথা বলেছে__এটা কি সম্ভব? রাজ্জবাটীর কি প্রাইভেসি কিংবা সুরক্ষা বলতে 
কিনু ছিল না? তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে তাদের রাদ্দবটীতে উপস্থিতি, সেটিও খুব যুক্তিসঙ্গ 
ত বলে মনে হয় না। পাপিয়াকে গবেষিকা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে অথচ তার সঙ্গে 
না দেখা গেছে ক্যামেরা, না টেপ রেক্র্ডার। শুধু হাতে একটি খাতা যাতে ভাদু গান 
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সংগৃহীত হয়েছে, আর প্ররোজ্রনীয় তথ্যাবলীর জন্য হেরম্ব-নির্ভরতা এইভাবে কি সিরিয়াস 
গবেবণা সম্ভব? পেপার রেডি করে পাপিয়া তার তন্বাবধায়কের কাছে যাবার কথা বলে 
বলেছে, “স্যার ডেকেছে’ (পৃ. ১০৬) তত্বাবধায়ক সম্পর্কে পাপিয়ার আরও একটু সস্ত্রম- 
সূচক উচ্চারণ প্রত্যাশিত ছিল। মূলত ভাদুগান মেয়েদের অস্তর্লোকের পরিচয়বাহী। 
পাপিয়া তার সংগৃহীত শত শত ভাদুগানে ‘সেকুলার মননের উত্তাস দেখে বিস্মিত’ (পৃ. 
১৩০), এখানে অশ্রাসঙ্গিক। লাবণ্যকুমারী যেভাবে তার হাতের ফুল ধ্রুবটাদের মাথায় 
ছুঁড়ে মেরেছে (পৃ. ১৩২) তা রানীর আভিভ্রাতোৌর পরিপস্থী। ‘পড়াশোনা ও জ্ঞানের 
বেধপ্রস্থের সঙ্গে ক্রমে মিশেছে তার রমণী-অঙ্গের মঞ্জু লাবণি এবং চিকন ব্যক্তিত্ব’ (পৃ. 
২৬০), জ্ঞানের বেধপ্রস্থটা কী? ‘বিবিপ্প পাপিয়া ব্রস্তহাতে এমনভাবে সাইকেলটাকে উঠোনে 
'টেনে নামিয়েছে যে." (পৃ. ২৮৩), এখানে বিশেবপরাপে প্রযুক্ত পদটির মাধ্যমে লেখক 
কী বোঝাতে চেয়েছেন স্পষ্ট নয়। ‘পাপিয়া বলেছে, তার গবেষণা লোকশ্রুতি লোকসংস্কৃতি 
নিরে' (পৃ. ২৮৪) লোকশ্রুতি কি লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়? টুসুর নাম দেশে বিদেশে 
ছড়িয়ে পড়েছে বলে বলা হয়েছে (পৃ. ৩১১) কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'অন্যপক্ষের মর্যাদা- 
মণ্ডিত মননে প্রত্যাখ্যান’ (পৃঃ ৩৪৪)। “মনন মর্যাদামণ্ডিত’ দ্যোতনাটা কী? নদীর জলে 
রঙের খেলা দেখতে দেখতে পালনের অতীতে চলে যাওয়াকে তার “রোজ্জনামচা” বলা 
হয়েছে (পৃ. ৩৫৪), রোজ্মনামচা হল দিনলিপি, এখানে শব্দটির ব্যবহার যথাযথ হয় নি। 
সেহবান অর্থে “স্েহী” শব্দের ব্যবহার (পৃ. ৩৫৯) যথাযথ মনে হল না। “দেহের রক্তমাংসের 
কথকতার বাউল" (পৃ. ৩৬০), বলতেই বা কী বোঝাতে" চাওয়া হয়েছে? T৪৮০০ বাংলায় 
ট্যাবু’ উচ্চারিত হয়, টাবু নর (পৃ. ৩৬৯)। গুণের আবার “গুণাধার' কী? (পৃ. ৩৭২) 
শব্দটি “ক্যমত্য” নয়, (পৃ. ৩৮৪) একমত্য। ‘পাতা’ শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে 'পত্র' থেকে 
পংক্তি থেকে নয় (পৃ. ৪০৪)। নাচগান কখনোই “সমবেত নির্মাণ হয় না (পৃ. ৪০৫) 
উপস্থাপন বা নিবেদন। টুসুকে নিয়েই লোকসংস্কৃতি! (পৃ. ৪২৪) নাচনি কখনোই ‘বারবধূ' 
নর, সে রসিকের রক্ষিতা, রসিক ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পুরুয়ের সঙ্গে তার সংশ্রব থাকে 
না (পৃ. ৫০৭)। লোকসংস্কৃতি কখনোই “দেশের প্রাচীনতম সংস্কৃতি’ নয় (পৃ. ৫৩২), তার 
পূর্ববর্তী হচ্ছে আদিবাসী সংস্কৃতি। মন্তব্য করা হয়েছে, 'বুমুর একটি সত্যিকারের 
ফোকলোর’ (পৃ. ৫৪৮), সত্যিকার বলতে কি অবিকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? সেক্ষেত্রে 
শুধু বুমুরকেই বা কেন এই বিশেষণে বিশেধিত করা হবে? ট্রাডিশন আর এতিহ্য কি 
পৃথক? (পৃ. ৫৪৯) দুটি তো অভিন্ন, প্রথমটি ইংরেজি শব্দ, দ্বিতীয়টি তার বঙ্গীয় প্রতিশব্দ । 
তাই এঁতিহ্যে স্থবিরতা থাকলে 108৫1707ও তা থেকে মুক্ত নয়। 

রূপকথা, উপকথা, লোককথা সবই সমশ্রেণীর। রসাভাব দোষে দুষ্ট শ্রীকৃষ্ণবীর্তনের 
রসগ্রহণ “চৈতন্যের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না (পৃ. ৫৫৬)। করম, জাওয়া, তাদু, টুসু বুমুরের 
শাধাপ্রশাখা নয় পৃ. ৬১০)। “চর্যাপদ এক রকমের ঝুমুর’ (পৃ. ৬৩১) কে বলেছে? এসব 
সত্বেও এই মহতী প্রয়াসের জন্য লেখক অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। 


বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। 
জন্দশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ । ২০০৮ প্রঙ্গতি লেখক সংঘ, ব্রিপুরা। 


স্মৃতিতে, তথ্যে স্মরণ 
শুভ বসু 


একজন বঙ্গভাবাভাবী হিসেবে আমার কাছে এ সংবাদ বেষ্ট আশাব্যঞ্রক মনে হয়, যখন 
জানতে পারি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও প্রতিবেশী ব্রিপুরাতে বাংলা অন্যতম রাজ্্ঞভাবা হিসেবে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। তখন মনে হয়, রাজন্য পর্বের কালে অন্তত 'বিসঙ্নি” নাটকের গুণে 
ত্রিপুরার যে রাজপরিবারের কাহিনী আমাদের নিজেদের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত বলে ভাবা 
আমাদের বহুদিনের অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো তারই সুবাদে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যটিকেও 
আমাদের অত্যন্ত আপন বলে মনে হয়। সম্ভবত এ বোধ আরো গাড় হয়েছে এখানকার 
মতো ওখানেও বাম রাজত্ব ক্রিয়াশীল বলেও! 

মোদ্দা কথা, ত্রিপুরা প্রগতি লেখক সঙ্গের উদ্যোগে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থটি হাতে 
আসার পর প্রথমে সে কথাটাই আমার মনে মুখ্য হয়ে দেখা দিল। গ্রন্থটি বুদ্ধদেব বসু ও 
বিষ্ণু দে-র ‘জন্মশতবর্ষ স্মারক প্রন্থ'। প্রকাশক প্রগতি লেখক সংঘ, ত্রিপুরা শাখা, আগরতলা! 
প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৮। ্‌ 

প্রথমেই উদ্যোক্তাদের প্রতি আমাদের সম্মান দ্রাগে এ কারণে যে, সুদূর আগরতলাতে 
বসেও বাংলা সাহিত্যের দুদ্রন দিকপাল কবি ও সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তারা যে সচেতনতা ও দায়বন্ধতার পরিচয় রেখেছেন তা আমাদের 
মত প্রগতিমনক্ক অনেকের কাছেই অনুকরপযোগ্য মনে হতে পারে। এ সংকলনটির পেছনে 
উদ্যোক্তাদের যে দায়বদ্ধতা কাজ করেছে, সে সম্পর্কে চমৎকার একটি স্বীকারোক্তি এখানে 
মুদ্রিত হয়েছে, যেখানে এ সংকলনটির উদ্যোগের পেছনে কোন সাংগঠনিক দায়বন্ধতার 
ইতিহাস ছিল তা অত্যন্ত সততার সঙ্গে আমাদের মত আগ্রহী পাঠকদের অবগতির জন্য 
এখানে তুলে ধরা হরেছে। তাদের সে উক্তিটিকে অনুসরণ করেই বোধহয় এ সংকলন গ্রন্থটির 
উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে আমাদের অবহিত করবে। সে কারণেই 


০৯ স্মৃতিতে, তথ্যে স্বরণ ২২১ 


আপেক্ষিক সবিস্তার উদ্ধৃতিটি এখানে ব্যবহার করাকেই এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বলে 
করা উচিত: 

২০০৭ সালের ২ ডিসেম্বর ত্রিপুরায় সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের ত্রিপুরা শাখা 
হরেছিল। প্রগতি লেখক সংঘের গৌরবময় অতীত ও এঁতিহা সবার কাছেই সুবিদিত। 
চতুর্দশ সর্বভারতীয় সম্মেলন ২০০৮ সালের ৯ থেকে ১১ এপ্রিল তিনদিন ব্যাপী 
হয়েছিল বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম “পোদার গাঁও-এ| সারা ভারতের প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি 

সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সংঘের স্থায়ী অফিস এখন দিল্লীতে। ১৯৩৬ সালে 
এই সংঘের গর্ভেই জন্ম হয়েছিল “ভারতীয় গণনাট্য সংঘের” (PIA)। ৭২ বছর 
এই সংঘ এখনো সর্বভারতীর স্তরে ভারতীয় লেখকদের অস্তরঙ্গ প্রতিষ্ঠান। গোদার 
সম্মেলনে ত্রিপুরা শাখা থেকেও চারজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিজেদের 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানাবার পর তাদের বক্তব্য “রহীঙ্গোত্তর বাংলা সাহিত্যে 
বসু ও বিষ্ণু দের অবদান ও কৃতিত্ব অপরিসীম। প্রগতি লেখক সংঘের ইতিহাসেও 
দুঞ্জন কবিতা পুরুষের নাম গভীরভাবে জড়িত। বুদ্ধদেব বসুর জস্মশতবর্ধ যখন শেষ 
তখনই সূচনা কবি বিষ্ণু দের জন্দমশতবর্য। বাংলা সাহিত্যের প্রধান এই দুই কবির 
আমরা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। যে পারস্পরিক অসম্মান ও 
অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমাদের জীবনের বেশ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে তারই 
অভিজ্ঞতার ইতিহাসের কথা মাথার রাখলে এমন চমৎকার শ্রদ্ধা নিবেদন 
আমাদ্রে কাছে রীতিমত শিক্ষণীয় বলে মনে হয়। অবশ্য সাম্য ও ইতিহাসচেতন 
বিষ্ণু দে ও সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বুদ্ধদেব বসুকে কোন্‌ সরলীকরণের দৌলতে এক করা 
সে সম্পর্কেও মনে খটকা লাগে বৈকি। 
আলোচ্য প্রস্থটি হাতে নিয়ে প্রথমেই বা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল এর 
পরিকল্পনার কথা ও লেখক নির্বাচনের নিষ্ঠা গভীর বিবেচনাপূর্ণ বিয় নির্বাচনে 
বং প্রত্যেকটি লেখার পেছনে সেইসব প্রবন্ধকারদের বিষয়টি সম্পর্কে গভীর ধ্যান এবং 
প্রতিটি প্ররোজপীয় বিষয়ে লেখকদের গভীর অভিনিবেশের বিষয়টি মাথায় রাখলে সম্পাদনার 
বিষয়ে আমাদের বস্তুত কোনোই কুষ্ঠা থাকে না। 
এই দুই বিশিষ্ট কবিব্যক্তিত্বে তাদের নানাভাবে মনীষীর প্রায় সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে 
করার চেষ্টা হরেছে। তাদের সম্মানে এমনকি ব্যক্তিগত ত্বরেও চেনার চেষ্টাকে 
করা হয়নি। 

বিশেবত ব্যক্তিগত স্তরে বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে এবং কন্যা দময়স্তী বসু সিংহের 

এই বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিকের এক অত্যন্ত হাদর্ট পরিচয় আমাদের 

বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে “বুদ্ধদেব বসু ও তার কবিতা, পত্রিকা, রচনাটিতে 
বিশিষ্ট ভাবুক কবির এক চমৎকার আলেখ্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়। 
এই লেখাটির সূত্রে বিশেব কোনো কোনো তথ্য এমনভাবে আমাদের কাছে হাজির 

87854 ক্ষেত্রে বিশেষ 
গ্য বলে বিবেচিত হতে পারে৷ 





২২২ পরিচর মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


_নিচের অংশটি সম্ভবত আমাদের কাছে এ কারণেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত 
হবে। 

'ন্লীতিগতভাবে বুদ্ধদেব কবির সঙ্গে আলোচনা না করে কখনো একটি শব্দও বদলাতেন 
না। কিন্ত দু'একটি ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল। কোনো ক্রমেই কবিকে যোগাযোগ 
করতে না পেরে, অথবা কোনো ভালো কবিতা হাতে পেরে যেটি অতি তৎপরতায় স্টপ 
প্রেস।' করে ছাপতে গিয়ে এইরকমই একটা ঘটনা ঘটে শখ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে। সম্পূর্ণ অজানা 
এই ছেলেটির প্রথম পাঠানো ছোট কবিতাটি বুদ্ধদেবের পছন্দ হয়েছে, এখুনি প্রেসে দিলে 
এ সংখ্যাতেই বেরিয়ে যেতে পারে, অথচ দু-একটা শব্দ নিয়ে তার মন খুঁতখুঁত করছে; 
এমতাবস্থার তিনি কলকাতার বাইরে থাকা তরুণ কবিটির, অনুমোদন ছাড়াই সামান্য অদল 
বদল করেছিলেন সম্পাদকের অধিকারে। এ ঘটনায় শঙ্খ ঘোব নামক যুবকটি বুদ্ধদেব বসুর 
ওপর এতই অভিমান করলেন যে আর কোনোদিন ‘কবিতা'য় কবিতা পাঠালেন না। বাবা 
অবশ্য কারো কাছে ঘটনাটা শুনে নির্মল বিস্ময়ে বলেছিলেন ও এত রাগ করল কেন? বদলটা 
কি খুব খারাপ হয়েছে? তাড়ান্মুড়োয় আমি ওকে যোগাযোগ করতে পারিণি__রাগ করতে 
বারণ করো। কিন্তু শব্খের রাগ তাতে প্রশমিত হয়নি।” | 

বিবেকবান সম্পাদক ও সংবেদনশীল কবি হিসেবে বুদ্ধদেব এই ঘটনার উল্লেখের 
ভেতরেও আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করেন। এইসব স্মৃতির চিহ্ন পাঠকের কাছে এই 
সংকলনটির মূল্য অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।  - 
কর্মচাঞ্চল্য, উৎসাহ উদ্দীপনা সব নিয়ে যে একটি চমৎকার হাদয়গ্রাহী চিত্র রচিত হয়েছে 
তা বাংলা কবিতার উৎসাহী পাঠক হিসেবে আমাদের সঙ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করে কোনো 
সন্দেহ নেই। 

বিশেষত এই রচনাটির শেষে ‘আমার মিনার’ নামক বুদ্ধদেবের যে কবিতাটি ছাপা 
হয়েছে তারও জন্যে পাঠক হিসেবে আমরা নন্দিত। 

আর এক কবিকন্যা অর্থাৎ বিষ্ণু দে কন্যা উত্তরা বসু ‘আমার বাবা’ নামে ব্যক্তিগত 
স্মৃতি সম্বিত যে রচনাটি লিখেছেন তা আমাদের মত বিষ্ণু দে উৎসাহী পাঠকদের কাছে 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। রচনাটিতে কবি বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিগত 
ও পারিপার্থিক যে পরিচয় ধরা আছে তা নিয়ে আমাদের মত পাঠকদের কাছে বিষ্ণু দে 
বিশেষ মাত্রা যোগ করবে। 

রচনা শুরু হয় এই তথ্যে যে, “বাবার পিতৃপুরুষ গঙ্গাধর দে বিশ্বাস কলকাতায় আসেন 
চাকুরির সুত্রে দুই নাবালক পুত্র ও একটি কন্যাকে নিয়ে। তিনি অকালে মারা গেলে ডেভিড 
হেয়ার নিজে উৎসাহ নিয়ে শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণ দে বিশ্বাসের লেখাপড়ার সম্পূর্ণ ভার 
গ্রহণ করেন।” পারিবারিক সূত্রে পাওয়া এ তথ্যগুলি আমাদের বিস্ময়ে বিশেষ মাত্রা যোগ 
করে। অতঃপর উত্তরা বসু যেমন একদিকে বিষ্ণু দে-র ছাত্র জীবন বিবাহিত জীবন, অধ্যাপনা 
জীবন, সাহিত্য জীবনের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা থেকে তার প্রয়াণ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দিকের ভেতরে 


ফেব্রুয়ারি-ুন ০৯ স্মৃতিতে, তথ্যে স্মরণ ২২৩ 


এমনভাবে সঞ্চালন করেন যা যে কোনো আগ্রহী পাঠককে আরো বেশি করে বিষ্ণু দে চর্চায় 
প্রাপিত করবে। বিশেষত নিঙ্গলিখিত অংশটির জন্য যে কোনো পাঠকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন 
হবেন উত্তরা বসু। এই কথাগুলির যথার্থ প্রমাণের জন্য নিচের অংশটি প্রয়োদশ্রীয় মনে 
হতে পারে £ 

“শেবে ২ ডিসেম্বর বিকেলবেলা নিজের খাটে সূর্যাস্তের আভা দেখতে দেখতে চলে 
গোলেন, মুখে একবারও কোনও কষ্টের আওয়াজ শুনি নি।” | 
রচনাটির শেষে বন্ধনীতে যখন “বীছেশ সাহার সৌজন্যে এই উল্লেখটি দেখতে পাই 
তাতে সম্পাদনা সম্পর্কে বিশেষভাবে শ্রদ্ধার্িত না হয়ে উপায় থাকে না। 

কবিপুত্র জিফু দে-র “ঘরোয়া দৃষ্টিতে বাংলা দেশ’ রচনাটিকে নিজের পিতার স্মৃতিচর্চার 
যঞ্টা মনোনিবেশ করেছেন তার চেয়েও বেশি জোর দিয়েছেন বিষ্ণু দে-র জীবনের শেব 
পর্বে তখনকার এদেশের ছবিকে। বলাই বাহুল্য তারও কেন্দ্রে ছিল বিষ্ণু দের স্থৃতি। 

ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এ সমস্ত রচনার কথা বাদ দিলেও সম্পাদনার যে বিষয়টি 
আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয় যে সম্পাদকের নিষ্ঠার সঙ্গে নির্বাচন করেছেন এমন 
এক লেখকমণুলী, যীরা প্রত্যেকেই বিষ্ণু দে বিবয়ে হয় শ্রদ্ধাবান গবেষক, নচেৎ ও বিষয়ে 
হুদিন যাবৎ মগ্ন থেকে বিষণ দেবর কাছ ও তত্তববিশ্ব সম্পর্কে পাঠকদের ওয়াকিবহাল করার 
যোগ্যতা রাখেন। এখানেও সম্পাদকমণ্ডলীর বিষয় ও লেখক নির্বাচন আমাদের মত পাঠকদের 
সম্মান আকর্ষণ করে। 

বিষ্ণু দে বিষয়ে কহু বছর ধরে যিনি গবেষকের নিষ্ঠায় আমাদের মত পাঠকদের প্রাণিত 
করে চলেছেন সেই অরুণ সেন লিখেছেন শতবর্ষ উপলক্ষে বিষ্ণু দের জীবন’ কবিতা 
ও নন্দন’ নামের রচনাটি। ব্যক্তিগত সূত্রেও বর্তমান আলোচক জানেন বে সুদীৰ্ঘকাল জুড়ে 
ধ্যানে ও মননে নিরস্তর বিষ্ণু দে তে মগ্ন হয়ে আছেন অরুণ সেন। 

ফলে, রচনা নামের ভেতরে বিধৃত বে ব্যাপ্তির প্রতিশ্তি তা আমাদের অরুণ সেনের 
ওই রচনাটি সম্পর্কে স্বভাবতই কৌতূহলী করে তোলে। এই কৌতৃহলের অনুসরণে এখানে 
পাঠক যে পেয়ে যাবেন বিষ্ণু দে নামের বিশাল এক গভীর ও উপলবিনন্দিত চিন্ররাপ 
তাতে সন্দেহ নেই। তখনকার কাব্যচর্চার পরিমণ্ডলে বিষ্ণু দে-র অবস্থানের অনন্যতা তীর 
নন্দা বিশ্বের নানা বৈশিষ্ট্য ও ঝকাঁজ এই রচনাটিতে অরুণ সেন স্মরণীয় নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত 
করেছেন। 

তরুণ সান্যাল তার রচনাটিতে প্রগতিমনস্ক এক কবি হিসেবে তার পূর্বসূরির কাব্যনন্দনের 
বিবর্তনের বিবয়ে উত্তরসূরি বিষ্ণু দে অনুগাশীদের জন্য বিষ্ণু দে-কে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। শেষ করবার অল্প আগে আমাদের বিষ্ণু দে জিজ্ঞাসা বিষয়ে 
অনুধাবনযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন £ 

'রবীন্ত্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে চিরস্থায়ী জটা্জালে দাহনবীকে বাধি না 
বরং আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি।' সত্যিই রাখি কি? রেখেছি কি?” 

অবশ্য সম্পাদকমণ্ডলী শুধু কবি বিষ্ণু দে বিষয়েই নিজেদের আপ্রহকে রাখেন নি। আমরা 





২২৪ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


এখানে পেয়ে যাচ্ছি কার্তিক লাহিড়ীর দীর্ঘ প্রবন্ধ শিল্প সাহিত্য প্রগতি ও বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ ৷ 
. পাঠক হিসেবে আমাদের স্বস্তি যে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্মোহ দৃষ্টি 
ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দুই এরই অধিকারী শ্রীকার্তিক লাহিড়ী। 

ফলে, তার আলোচনাটিতে বিষ্ণু দে-র কাব্য বিশ্বের অনুমোদন সহ তাত্বিক বা 
নদ্দনতাত্তিক উন্মোচন আমরা পেয়ে বাই। এই প্রাপ্তি আমাদের উজ্জীবিত করে, আমাদের 
প্রাদিত করে বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে গণ্ভীর থেকে গতীরতর স্তরে আমাদের চিত্ত জিআ্রাসাকে চালিয়ে 
নিয়ে যেতে। ৃ 

বিষ্ণু দের স্বদেশ ও শিল্পজিত্রোসা কতখানি অঙ্গাঙ্গীছ্িন তার উদাহরণ হিসাবে এই অংশটি 
উল্লিখিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধের 'চস্তী বা আলাওল বা মঙ্গলকাব্যে যে দেশক্জ বাস্তবতা 
ধর্মের প্রলেপ ও সংকেতিত মার্গ সত্ত্বেও পাওয়া বায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্লোত্কর্ষের সঙ্গে বা 
প্রকৃতি প্রেম বা আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সমপর্যায়ে তার তুলনা অর্থহীন, কিন্ত এতিহোর নির্মাপে 
তার সমর্থনও দরকার। এমনকি ওই ধর্ম ও.সংকেতিত মার্গের ভেতর দিয়েই পাওয়া যায় 
লৌকিক মনের সৃষ্টিময় বিরোধের ইতিহাস, আপন কিছু সংঘাতের আততিরও আভাস। 
(বীরবল থেকে পরশুরাম) 

বিষ্ণু দে-কে চিনতে এই রচনাটি আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হবে। কার্তিক 
লাহিড়ীর অনুসরণে আমরা বুঝতে পারি নিরস্তর আমাদের সত্তা পরিচয়ের স্বার্থে বিষ্ণু দে 
যেভাবে লোবায়তে আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করতে চেয়েছেন তার প্রয়োজন কত গতীর ও 
সুদুরপ্রসারী। বিষ্ণু দের বিশ্বর্জিজ্ঞাসা ও শিল্পজিক্সাসার আলোয় আমরা কীভাবে আমাদের 
আধুনিকতার স্বরূপের ক্ষেত্রে পৌছোতে পারি। যখন তিনি লেখেন: 

সুধীন্্রনাথ বিষ্ণু দে-র অই অনিবার্য ছিল এলিয়টের কাছাকাছি আসা।'। এরকম প্রয্লোদনীয় 
বিশ্লেযণাদির "শেষে তিনি দেখান স্বদেশ চেতনা ও এঁতিহ্য চেতনা কীভাবে বিষ্ণু দে-কে পৌছে 
দেয় মার্কসবাদে। বলেন: মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষণের সাহায্যে বিষ্ণু দে তার তত্ব বিশ্ব সংহত 
ও সুদৃঢ় করেন। এবং তারই ফলে তাঁর কবিতা শতবুরি বটের মত ছ্নারণ্যে শিকড় মেলে দেয়। 

বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে এই সংকলনে আরো লিখেছেন পল্লব ভট্টাচার্য, নাম “এই পার্বস্তী এই 
পরমেশ্বর । সেখানে বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রেমের প্রসঙ্গর নানা বিন্যাসের ভেতর থেকে তিনি 
ওই বিবরের অস্তঃসারটিকে নিংড়ে নিতে চেয়েছেন। এ রচনাটিও বিহু দে-র কাব্যের স্বরূপ 
উপলঞ্ধিতে আমাদের সাহায্য করে, কোনো সন্দেহ নেই। 

কিন্তু এই সংকলনটির বিষ্ণু দে অংশে তরুণ সান্যালের ‘উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে; 
শীর্ষক রচনাটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি করতে পারে । প্রথমত তিনি নিজে 
করবি এবং বিষ্ণু দে-র নন্দনতান্ত্বিক অবস্থানের এক বিশিষ্ট অনুগারী। রচনাটিতে দেশ সমাজ 
ও আন্তর্জাতিক চেতন এক নন্দন বিবেকের পরিচয় যেমন পাই তেমনি এখানে বিধৃত হয় 
তার পাঞ্জিত্যেরও বিশেষ পরিচয়। একটু অংশ উদ্ধৃত করছি : 

“বিধু্ দে আমার চোখে ছিলেন সত্যিকার আধুনিক কবি, যে আধুনিকতা ব্রিটিশ শাসিত 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুঙ্গ আবিলি নয়। বরং ফরাসী দেশে উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে 
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লুই নেপোলিয়ানের বৃর্ছো়া বিকৃতির বিপক্ষে যে বোদলেরর, র্যাবো প্রমুখ খড়গহস্ত হয়ে 
অপূর্ণ সম্ভাবনাকে পূর্ণ করতে দায়বদ্ধ হরেছিলেন। এ আধুনিকতা সেই পন্থার ।” 
আধুনিক আস্তর্দাতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তিনি বিষ্ণু দে-র হরে ওঠাকে অস্থিত 
চেয়েছেন। কলকাতার বিশিষ্ট দে বিশ্বাস পরিবারের “ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে 
কালে। কবির গতীর ও নিজস্ব আবেদনের সময়েই হয়তো এখানে সম্ভব হয়েছে 
চোরাবালি” থেকে 'পূর্বলেখ' হয়ে, ‘অষ্বিষ্ট' হয়ে উত্তরে থাকো মৌন’ পর্যন্ত দীর্ঘ মানস 
এক চমত্কার জীবন্ত আলেখ্য রচনা করা। এই রচনাটির জন্যও এই সংকলনের 
আমাদের কৃতজ্ঞ ধন্যবাদের দাবি করতে পারেন। 
বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে পরপর এরকম করেকটি রচনার পর সম্পাদকমশ্ুলী আবার মনোনিবেশ 
করেছেন বুদ্ধদেব বসুর ওপর। জগন্নাথ ঘোষের “বুদ্ধদেব বসুর নাট্যচর্চা: কাব্যনাট্যের 
নিরিখে! 
= রূচনাটিতে কাব্যনাট্যগুলির ভেতর সফর করে কবির অধুনা জনপ্রিয় কাব্য নাট্যকার 
_ এক চমৎকার আলেখ্য সৃজনের প্রয়াস পেরেছেন। এই সূত্রে এই রচনাটিতে বুদ্ধদেব বসু- 
রন সৃষ্টিকর্মে প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু তথ্যকে আমাদের উপহার দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের “যেদিন 
কমল’ উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন প্রতিভা সোম, পরবর্তীকালে প্রতিভা বসু। এই 
পটি ঢাকার নর্ঘক্রক হলে অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের নারীর ভূমিকার অভিনয় 
করেছিলেন মেয়েরা। নারী পুরুষের মিলিত অভিনয় ঢাকার ইতিহাসে নাকি সেই প্রথম।' 
অশন্নাথ ঘোব এই রচনাটিতে বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্য রচনার একটি নাতিদীর্ঘ ও হাদরগ্রাহী 
আমাদের জন্য উপহার দিয়েছেন। প্রথম কাব্যনাট্য থেকে শেষ কাব্যনাট্য কোম্পারু 
লিখিত 'ইক্কাকু সেক্লিন পর্যন্ত বুক্ধদেবের কাব্যনাট্যরাপ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ পরিসরে 
একটি সামগ্রিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। | 
বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে আর একটি মুল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন মঞ্জরী চৌধুরী। নাম 
- কবিতার” সম্পাদক কবি বুদ্ধদেব বসু: একটি ঘুল্যায়ন।' এখানে উনবিংশ শতাব্দী থেকে 
পত্রিকায় সম্পাদনার যে দীর্ঘ ইতিহাস ছিল, তারই প্রেক্ষাপটে তিনি বুঝতে চেয়েছেন বাংলা 
কবিতার ইতিহাসে বিশেষ স্মরণযোগ্যতার অধিকার। সেই কবিতা পত্রিকাটি যা প্রকাশিত 
টির নাভ তার এ 
ভার রচনাটিতে মঞ্জরী চৌধুরী তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে ওই 
পত্রিকাটি থেকে জীবনানন্দ, সুধীন্তরনাথ, বিষ্ণু দে প্রভৃতি সে কালের বিশিষ্ট কবিদের সঙ্গে 
লালিত হতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতির মত অনেক সন্ভাবনামর তরুণ 
কবির সৃজনকর্ম। 
. সাধারণ এই উদ্ধৃতিটি থেকে আমরা বুদ্ধদেবের সম্পাদক হিসেবে এক চমৎকার পরিচয় 
| পেয়ে যাব : “কবিতা পত্রের সম্পাদকের বলিষ্ঠ নির্মোহ আচরণ চিনিয়ে দেয়--আসলে 
বুদ্ধদেব বসু ছিলেন প্রকৃত কবিতার নিবেদিত আবিষ্কারক, কবিদের প্রমোটার নন। নজরুল 
ইসলাম সম্পর্কে মূল্যায়নে বুদ্ধদেবের এই খ্জুতা স্পষ্টতই চোখে পড়ে! ১৯৪৫-এ কবিতা 
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পত্রিকাতে বিশেষ নক্গরুল আখ্যা প্রকাশিত হয়। সেখানে বুদ্ধদেব স্বীকার করেন “বাংলা কাব্যের 
ইতিহাসে সত্যেন্ত্রনাথ দত্তের পর সবচেয়ে বড় কবিত্ব শক্তি নজরুল ইসলামের ৷” কিন্তু একই 
সঙ্গে তিনি অকম্পিত লেখনীতে জানিয়ে দেন-___“পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মত _ 
লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েন নি, বয়স্ক হন নি। পর পর তার বইগুলোতে কোনো পরিণতির 
ইতিহাস পাওয়া যায় না। কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম।' 

প্রবন্ধকারের এই মস্তব্যটিও আমাদের কাছে অত্যন্ত অনুধাবনযোগ্য মনে হয়: “একথা 
সর্বজনন্বীকৃত যে, চ্লিশ/পঞ্চাশের আধুনিক কবিদের মধ্যে বলতে গেলে এমন কেউ নেই 
যার সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাগুলি “কবিতার” প্রথম প্রকাশিত হয়নি এবং যাঁদের কবিতা নিয়ে 
বুদ্ধদেব বসু প্রথম দীর্ঘ আলোচনা করেন নি! 

‘অন্যেরা যা বলে বলুক। নিজেকে সার্থক বলে অনুভব করাটাই আসল কথা; তারই 
নাম জীবন’__একদা বলেছিলেন বুদ্ধদেব কসু। নিজের জীবৎকালে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জীবন্ত 
সর্ব অর্ধেই। সমকালীন বিচার মহাকালের কবলে বিপর্যস্ত হয়েছে এমন উদাহরপের অভাব 
নেই। স্বয়ং মহাকাল স্থবির নন, অস্থির! প্রতি পঞ্চাশ এমনকি বিশ বছর পরেই, স্ট্রেচির 
ভাষায় সাহিত্যিক শেয়ার বাহারে সাঙ্ঘাতিক ওঠা পড়া হয়। কিন্ত বুদ্ধদেব বসুর জীবনের 
শততম বৎসরে এসে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়- রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেব বসুই সেই মহান 
প্রতিভা যিনি সাহিত্যের সকল শাখাতেই নিরস্তর চর্চারিত ছিলেন এবং ফলাতে পেরেছিলেন 
সেই ফসল মহাকাল যা অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছেন।' রচনাটির শেষে এই মন্তব্যটি আমাদের 
নিশ্চিতভাবে চিনিয়ে এই সংকলনের উদ্যোক্তাদের মনে ওই দুই কবি সম্পর্কে সন্ধান কোন্‌ 
গতীর স্তর পর্যন্ত বিরাজ করছিল। 

স্বপন সেনগুপ্তের লেখা “ভিতের ভেতর একা” আমাদের মনে স্বভাবতই প্রত্যাশা জাগায়। 
কিন্তু সংগত বা অসংগত কোনো ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে ‘বুদ্ধদেব বসুকে উন্মার্গগানী, দুর্নীতিগ্রস্ত 
আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল” বলে গাল পেড়েছেন মুহরমুহ। সম্ভবত ক্রোধে 
আবিল না হলে তার খেয়াল থাকত যে অমন মন্তব্যের মালিক কোনো মতেই কম্মুনিস্ট নন। 

দুর্ভাগ্যবশত এই বিদ্বেষের কারণেই সম্ভবত তার বুদ্ধদেব বিষয়ে প্রবল শ্রদ্ধা সত্ত্বেও 
রচনাটি আমাদের মনে তেমন গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করে না। 

অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় সমাঙ্জ সচেতন স্ফুলিঙ্গের অভিজ্ঞান” রচনাটি 
প্রবন্ধকারের তথ্যনিষ্ঠার জন্য আমাদের আকৃষ্ট করলেও শেষ পর্যন্ত কোনো গভীর 
উপলব্ধিতে পৌছে দের না। তবু যে নিষ্ঠার কারণে তিনি প্রায় দুষ্প্রাপ্য ইতিমধ্যে এক 
পল্পসার একটি সিরিজের ষোলো সংখ্যক কবিতাটির উদ্ধার করেছেন তা আগ্রহী পাঠকের 
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বিশেষত রচনাটির শেষে বে দীর্ঘ সূত্র নির্দেশ আছে তা অবশ্যই আগ্রহী পাঠক ও 
গবেষকদের উপকারে লাগবে। 

এসব ছাড়াও এ সংকলনটিতে বিষ্ণু দে বিষয়ে বিমান ধরের “দ্বিমুখী অভিঘাত' বা 
পার্থপ্রতিম বচ্্োপাধ্যায়ের__বিধুঃ দে-র নন্দন চিন্তা’ আমাদের কৃতজ্ঞ করবে। পার্থপ্রতিম 
বদ্দ্োপাধ্যায়ের রচনাটি বিংশ শতাব্দীর সময় চেতনার প্রেক্ষাপটে বিষ্ণু দে-র নন্দনতাত্বিক 
অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে আমাদের অবহিত করতে চেয়েছে। এলিয়ট থেকে যাত্রা 
শুরু করে কীভাবে একদিকে কার্ল মার্কস অন্যদিকে ব্রেখট আর পিকাসোর সৌজন্যে বিষুঃ 
দে পৌছে যান তার স্বতন্ত্র নন্দনবিশ্বে খুব সুন্দরভাবে সে কথাটা স্পষ্ট করে তুলেছেন 
পার্থপ্রুতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। 

এ ছাড়াও “বাংলা কবিতার মেধাবী পুরুষ’ রচনাটিও আমাদের আকৃষ্ট করে। কবি বুদ্ধদেব 
বসুর কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে তার রচনাটি নিষ্ঠা তথ্য সংগ্রহের শুপে আমাদের 
শ্রদ্ধা জাগার । এ ছাড়াও বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে লিখেছেন সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রব্জী। নাম : 
কবিতা’, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সেখানে ত্বার সমসাময়িক অন্যান্য কবি ও অগ্রজ 
কবিদের প্রতি সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর দরদ যে নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে 
তার মত এক বিশিষ্ট কবির বার্ষিকে মুদ্রপণের যোগ্য সন্দেহ নেই। সংক্ষিপ্ত একটু উদাহরণ 
এখানে পাঠকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতে পারে। 

অকাল প্রয়াত কবি সুকান্ত ভট্রাচার্যকে বুদ্ধদেব স্মরণ করেন কবিতা পত্রিকার পাতায়। 
‘কবিতায়’ সুকাস্তর দুটি কবিতা ছাপা হরেছিল। প্রতিবেদনে বুদ্ধদেব বসু বলেন “সুকাত্তকে 
আমি ভালোবেসেছিলাম যেমন করে প্রৌঢ় কবি তরুণ কবিকে ভালোবাসে ।” রচনাটির এ 
অংশটিও অনুধাবনযোগ্য : “আজ কবি বা লেখকের সামনে অনেক পথ খোলা । অর্থ যশ- 
প্রতিপত্তিবিদেশ ভ্রমণ লেখকের প্রেরপাকে উৎসাহকে বাড়িয়ে দিচ্ছে সাহিত্যচর্চাকে এই 
কঠিন সময়ে ‘কবিতা’ পত্রিকার ভূমিকা অত্তস্ত যত্নের সঙ্গে ভাবতে হবে। 

এ ছাড়াও রয়েছে বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের “সমালোচক বুদ্ধদেব, কবি 
বুদ্ধদেব’ রচনাটি। এখানেও বর্তমান পরিচয় সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গিগত নি্্বতার 
ওপর জোর দিয়ে পাঠকের নন্দনদৃষ্টিকে ফেন আরো নিবিড় করতে চেয়েছেন। নন্দনতাত্তিক 
বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের সঙ্গে তিনি বুদ্ধদেবের কবিতার মৌশিক অবস্থানটির দিকে 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। 

সংকলনটিতে এ ছাড়াও আছে ‘বিষ্ণু দের কবিতার দুর্বোধ্যতা উত্তরণ” শিরোনামে অনিল 
কুমার নাথের রচনা ।.আছে সরোজ চৌধুরীর “বিষ্ণু দে: বিত্তীর্ণ দিশস্ত ও চোরাবালি", আছে 
নকুল রায়ের “ধীর কবিতা শিক্ষিত বা শিক্গিতের উপভোগ্য?’ 

সময়াভাবে প্রতিটি লেখার প্রতি সংগত মনোযোগ সম্ভব হল না বলে বর্তমান আলোচক 
ক্ষমাপ্রার্থী 

তবে একথা উল্লেখ করতেই হবে যে সংকলনটিন মান বাড়িয়েছে এর পুনমু্রণগুলি। 
বিশেবত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ প্রকাশিত; প্রাপ্য প্রায় বিখ্যাত পুস্তিকা “সভ্যতা 
ও ফ্যাসিজম’ এখানে পুনমুিত হল বলে আনিয়েছেন সম্পাদকমণ্ডলী। 
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তাছাড়া বিভিন্ন চিঠির জবাবে লেখা বিষ্ণু দে-র বেশ কিছু চিঠিপত্র সংকলনটির মান 
বাড়িয়েছে। দৌহিত্র সারস্কত বসু, কন্যা উত্তরা বসু প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে রবীল্্রনাথকে লেখা 
দুটো চিঠির জন্য সংকলকদের কাছে আমাদের খপ গতীর হয়ে উঠবে। এ ছাড়াও আছে 
১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ১৯৪২-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনে 
সহযোগী সভাপতি হিসেবে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, সেটি! 

পুনমুধিত হয়েছে “মার্কস ও বাংলা দেশে সাহিত্য' এই শিরোনামে বিষ্ণু দে-র একটি 
এরতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ লেখা। আছে প্রথম হাতে পড়বার পর তরুণ বুদ্ধদেব বসু সকাশে 
রবীন্দ্রনাথের তারিফ সমধ্বিত একটি ছোটো রচনা । আছে ‘দারুণ মাস্বলের কর্পধারগণের প্রতি’ 
শিরোনামে জীবনানন্দ দাশের একটি লেখা। আছে “বুদ্ধদেব বসুর কবিতা’ শিরোনামে 
জ্যোতির্ময় দত্তের লেখা। ‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' সম্পর্কে বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথ 
দত্তের গ্রন্থটি এ বিয়ে মুল্যবান আলোচনা । আছে বিষ্ণু দে-র তিরোধানে হীরেন্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের লেখা “বিদায় বিষ্ণু দে'। আছে বিষ্ণু দের “সাত ভাই চম্পা’ কাব্যগ্রস্থুটি 
নিরে অরুণ মিক্রের রচনা ছাড়াও বিষ্ণু দের মৃত্যুর পর “পরিচর' কার্তিক ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ 
প্রকাশিত দেবেশ রায়-এর হাদরগ্রাহী রচনাটি। আছে বিষু দে প্রসঙ্গে হার্ট ও স্মৃতিবিধৃত 
অসীম রায়ের লেখাটি ছাড়াও বুদ্ধদেব বসুর জীবনপন্জী ও বুদ্ধদেব বসুর প্রস্থপঞ্জী এবং সেই 
সঙ্গে বিষ্ণু দের জীবনপঞ্জী ও বিষ্ণু দের গ্রস্থপঞ্জী। 

সবমিলিয়ে প্রগতি লেখক সংঘ’ ত্রিপুরা সম্পর্কে আমাদের মনে শ্রদ্ধাবোধ গতীর থেকে 
গভীরতর হয়ে উঠবে। ২০০৮-এ এমন একটি সংকলন প্রকাশ করে তার বাঙালি পাঠকমাত্রই 
কৃতজ্রতাভার্জন হয়ে থাকবেন। 

এ সঙ্গে এটাও উল্লেখ না করে পারা যার না, যে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়ার মত বেশ 
কিছু কটোগ্রাফও ছাপা হয়েছে এখানে, যার কোনোটিই সম্ভবত অত্যন্ত সহজলভ্য নয় । 


ন্বান্কুর। 
সুলেখা সান্যাল (পাঠ সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র)। সম্পাদনা : গৌতম অধিকারী । 
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হৃদয়াবেগ ও সমাজমনস্কতার অনবদ্য সংহতি 
অজয় চট্টোপাধ্যায় 


লেখনীতে যা ঘটে অগ্রজ্জ ব্যাখ্যার প্রকল্পে তার আঁচ থাকে না। এরকম অভিজ্ঞতার শরিক 
হওয়া সত্তেও ব্যাখ্যাকারদের উৎসাহে ধস নেই। বিভিন্ন নিরিখের পাল্লায় ফেলে বিচার 
করেন কথাসাহিত্য, সংজ্ঞার আলোকে এক্যসূত্র খৌজার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যাখ্যার হঁচে 
খাপ খায় না রচনার চরিত্র। এমন পরিণতির কারণ প্রকৃত লেখক তত্বদাস নন, আপন 
অভিজ্ঞতার আলোকে চরিত্র আধ্যান পরিবেশ গঠন করেন। মানুষের মন সামাজিক 
'বিধিব্যবস্থা ঘটনাপ্রবাহ_যার ওপর কালের সমাজের চাহিদার প্রভাব আছে; যাবতীয় 
উপাদান সমবায়ে বস্তুত পার্জিত্যের প্রকল্পকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি 
হয় লেখকের পুঁজি। আগে থেকে কষা-্থক হয়ে যায় ছত্রাকার। সাহিত্য পাঠক মাত্রই 
বিদিত যে আধ্যার ছাঁচ আর সাহিত্যিকের গড়ে তোলা শব্দভুবন দুইয়ের মধ্যে বিস্তর 
ফারাক আছে। আড়ি আছে। এ তথ্য মান্য করেও ধর্তব্য যে রচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষ- 
বিশ্লেষণের ছাড়পত্র হিসেবে সংজ্ঞার ভূমিকা নিঃস্ব নর। আটপৌরে আলোচনার সুবিধার্থে 
একপ্রকার প্রাথমিক সহার। সংজ্ঞা কথা এবং ভাবের রূসারনকে শুরুত্ব দেয়। এক এক 
উপন্যাসে এক এক প্রকার অনুপাত। 

ব্যাখ্যার কুট তর্ক বন্দি রেখে আখ্যানের অন্দরে প্রবেশ করা যাক। বিভিন্ন উপাদান 
রী মাক্সায় “নবাঙ্কুর” উপন্যাসটিতে জুড়ে আছে তার মূল্যায়নে আখ্যানের পাঠযোগ্যতাই 
হোক ' তোরণপথ। 

উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র ছবি। তাকে ঘিরেই নানান ঘটনার সপ্নিবেশ। বিভিন্ন চরিত্রের 
সমাবেশ। ছবি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসত। মনটা হিল বিশ্মাসপ্রবশ। এমনকি রাপকথার 
মগৎকেও বিশ্বাস করত আসল। ভাবত খুব ভোরে ভাল করে লক্ষ করলে, ওর মধ্যে 
সত্যি সত্যি সুধ্যি ঠাকুরকে দেখা বার। রথে বসে আছেন, মাথার সোনার মুকুট, হাতে 
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চাবুক। সেই রথ সারাদিন ছুটবে-সুটবে, ঘুরে বেড়াবে সারা আকাশময়। স্বপ্নের সূচনা 
আর স্বপ্রভঙ্গের সূচনা হাত ধরাধরি করে এগোয়। তার বিয়ের বয়স হয়েছে। আট পেরিয়ে 
সে ভাবে তার বিয়ে হবে না! তার সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে আছে একুশ বছরের বয়সিনী 
বিস্তিপিসি। যার বিয়ে হয়নি। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে অথচ আইবুড়ো। পরিত্যক্ত। যেহেতু 
বর্ণের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত। পিসি কালো। বিয়ের পিঁড়িতে কালো বয়কট। ধর্তব্য 
ষে_যে সময়ে বইটির রচনা তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ। শিল্প যুগ অস্তিম লপ্লে। ইউরোপে 
প্রযুক্তির যুগ কড়া নাড়ছে। ভারতে সামন্ত যুগের অবসান ঘনায়মান। ফুটি ফুটি করছে 
পুঁজিবাদ । দাঙ্গা হচ্ছে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষ ত্রাণ প্রত্যাশায় হাহাকারী। জীবনের স্থিতাবস্থা 
আলুথালু। নতুন মূল্যবোধের তাড়নায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন উথাল পাথাল। প্রচলিত 
সমাঙ্ধ বিন্যাস আলুথালু! আশ্চর্য যে তার আঁচ পারিবারিক জীবনকে তেমনতাবেস্পর্শ 
করছে না। একদিকে সমাজ সংস্থা জিজ্ঞাসা অধিকার আদায়ে কর্মযজ্ঞে টলমলো। 
অন্যদিকে পারিবারিক চালচিত্র অচলায়তনে স্থির। কর্মকুশলতা, আচরণবিধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
বুদ্ধি ইত্যাদি হরেক যোগ্যতা মেয়েদের ক্ষেত্রে নিরিখ হিসেবে বর্জ্য । বিয়ের যোগ্যতা 
হিসেবেও অস্ত্য্র। চড়চড় করে নম্বর ওঠে যদি থাকে বর্ণের চাকচিক্য, ফর্সার উজ্জূলতা। 
সামাঙ্জিকতার বহিরঙ্গে আধুনিকতার ঝাপটা সত্বেও সৌন্দর্য চেতনায় গুপনিবেশিক রুচির 
ধারক। সাবেকি। 

প্রত্যয় হয় হয় যে স্থিতাবস্থা তছনছ করতে যাবতীয় সাংস্কৃতিক উদ্যোগ কেমন যেন 
ওপর ওপর। ব্যক্তি জীবনের গতীরে সাংস্কৃতিক চেতনার কোষে শেকড় গাড়তে 
ব্যর্থ। সবই যেন পোশাকি সজ্জা। হই চই। 

প্রেমে দীর্ণ স্বাস্থ্যে দীর্ঘ লেখিকা বেদনার্ত। কিন্তু মানসিক গঠনে জীবনমুখী, তার এক 
নয়ন অশ্রু অন্য নয়ন সহানুভূতি তৃতীয় নয়ন সুন্দরের ধ্যান মূর্তি_-এই হচ্ছে লেখিকার 
জীবনবোধ। যে বোধের নিঃসরণ ছবির মধ্য দিয়ে। ছবি যেন তারই সত্তার ভিন্ন এক 
আদল। ছবি আখ্যানের নায়িকা। ঘটনাবন্থল জীবন আলেখ্য। মোটা দাগে ভাষাবদ্ধ। 
একান্নবর্তী সচ্ছল পরিবার । পড়তি দমিদার বংশ। রক্ষণশীল ভাবধারায় পুষ্ট। যে পরিবেশ 
মেয়েদের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করে বেশিদূর লেখাপড়াকে মান্যতা দেয় না। সম্ভবত 
মায়ের দিক থেকে ব্রান্মা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষপশীল বাসরে কিঞ্চিৎ ফাক সৃষ্টি 
করেছিল যে ছিদ্র দিয়ে পঠন পাঠনের আশকারা। 

মা শিক্ষিতা ছিলেন। অনেক বিবয়ে অনুরাগ ছিল। যোগ্যতার প্রকাশ ছিল না। 
ধামাচাপা ছিল। মেয়ের সংস্পর্শে বিরল ক্ষণে বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। তিনি গান জ্ানতেন। 
গাইবার সুযোগ পাননি। অথচ অপবাদ ছুটেছে। পুকুরঘাটে, দাদুর কাছে তাকে নিয়ে 
নালিশ ছিল মেমসাহেব বলে। প্রচ্ছন্ন সমর্থন নিরুচ্চার মদত এবং ছবির নিজশ্বতা ভিত 
দিয়েছে ছবিকে জেদি করতে। লেখাপড়া শিখতে । ফরিদপুর...চট্রগ্রাম_.ফরিদপুর...কলকাতা 
ক্রুম পরিক্রমায় লেখিকার ভিটে গ্রাম ও শহরে এখান ওখান হয়েছে বারংবার। কিন্ত 
আদি শিক্ষা উচ্চশিক্ষা লাভে স্থগিতাদেশ দেননি। লেখিকার দ্বিতীয় সত্তা ছবি অবশ্য 
“নবান্ধুর”-এ ইনটারমিডিয়েটে এসে থেমে যায়। 
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কৈশোর উত্তর বয়সে লেখিকা সমাদর পরিবর্তনের কাছে অংশ নেন। ছবির রাজনীতিতে 
হাতেখড়ি কাকা অধীর রায়ের কাছে। 

হাতকড়া অবস্থার পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছে কাকাকে। চারপাশ থেকে আছড়ে পড়ছে 
গ্রামবাসীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি। ছবি চেঁচায়, “কাকা তুমিও বলো, “বদ্দেমাতারম”। অন্তর্ভুমিতে 
বপন হরে যায় স্বাদেশিকতার বীছজ। 

ছবি বড় হচ্ছে। অভিজ্ঞতার ভাড়ার ভরছে। জ্রীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে যা সে দেখছে 
শুনছে তারই ছায়াপাত ঘটছে সাবলীল। ছন্নছাড়া ছমিদারির পরাক্রম, ফাঁপা দস্ত, দলিতের 
প্রতি নিগ্রহ। সবই ফুটে উঠছে নৈর্বক্তিক। এই স্তরে ঘটনা-পরিবেশ সহজ সরল অবিকৃত। 

বাল্যকালেই ছবি নারী নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে। তার অভিজ্ঞতা হয় বনেদি বাড়ির 
অস্তঃপুর কী অস্তঃসারশূন্য। এমনকি সম্পর্কের বুননও আলগা এবং নিষ্ঠুর। বড় তরফের 
“অনিল কাকা নাকি বউকে ধরে মারে” 

ছবি মেজ রায় পরিবারের মেযে। এই পরিবারের কর্তা দক্ষিণা রায়। জমিদারি নেই৷ 
টিকে আহে মেজাজ প্রভুত্ব অত্ব। নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গা নেই। ফলে অস্তিত্বের 
গোড়া নড়বড়ে । সম্পদের ওপর স্বত্ব নেই। অথচ স্বত্বের হ্যা্-ওভার আছে। জলাশয় 
হাতছাড়া! অথচ মাছের ওপর স্বত্বের উত্তরাধিকার আঁকড়ে ধরতে পৌয়ার। এতটাই ক্ষিপ্ত 
যে বিনা অপরাধে শশীকে ঠেন্ডায়। এই প্রহার অক্ষম আক্রোশের প্রকাশ। দক্ষিশার সামাজিক 
অবস্থান টলমলে। ফাঁপা মনস্তত্বের শিকার। ঝংকৃত শুন্য কুস্ত। শঙ্গীর সংলাপে অনবদ্য ফুটে 
উঠেছে সেই পরিচয়। “_যখন জায়গা আপনার ছিল দিছি, বাড়ি বয়েই দিছি। নিজেশারে 
জায়গা নিদ্দেরা রাখতে পারেন নাই, আমার উপরে দাপট করেন ক্যান?” 

খুঁটিনাটি বিবিধ নকশার ছড়াছড়ি। কোনও উদেশ্যে নেই। ঘটে যাচ্ছে নির্বিকার। ভেসে 
উঠছে নানান পরিবেশ । ছবি প্রত্যক্ষ করছে। নিরপেক্ষ সন্দর্শন। একান্্বর্তী পরিবারে এমনকী 
মা-ও কন্যা সন্তানকে যথেচ্ছ মেহ আদর প্রদানে অনধিকারী। অগত্যা মমতা স্নেহ পরিচর্যার 
উৎকৃষ্ট ক্ষণ হিসেবে নির্বাচন করেন নির্জন দুপুর | সাক্ষী বিরলে মেয়েকে কাছে বসান। ভালমন্দ 
আহারে আপ্যায়ন করেন। মেয়েকে সঙ্গী করেন। কন্যাকে ভালবাসার স্পর্শ দিতে মায়ের 
কী যে আকুতি তা স্পষ্ট হয় মমতা যখন ছবির সামনে বিলাপ করেন। “- কুবি, সোনা। তুই 
আমার একমাত্র মেয়ে। তাও একটু ভালবাসতে দেয় না কেউ __” ফিসফাস বিষাদের গণ্ডি 
টপকে যায়। ব্যাপ্ত হয় হাহাকার। 

শুধু শরীরবৃত্তে নারীদের প্রতি লাঞ্ছনা আবদ্ধ থাকে না। লাঞ্ছনা ক্রমপ্রসারী। মনের 
ওপরও চলে পীড়ন। যার প্রয়োগ নিঃশব্দ! যৌথ পরিবারের অন্দরে পিঁদ কেটে লেখিকা 
সেই কুৎসিত চিত্ৰকে হাট করেছেন। যে রিক্তা কেবল ছবির পারিবারিক জীবনকে আচ্ছম 
করে ফুরোয় না। হয়ে ওঠে সমাজ জীবন। 
,  মেক্পেরা ছেলেদের চেয়ে খাটো। ভেদাভেদটা আরোপ করেছে পুরুব। কিন্তু চমকপ্রদ 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীদের প্রতি বৈষম্য জিইয়ে রাখতে নারীরাও প্রবল আক্রমণাত্মক। দৃষ্টান্ত 
হিসেবে পূর্ণশশীর উক্তি স্বরণে আনা যেতে পারে। উক্তিটি করা হয়েছিল সেই সময় পশ্টু 
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প্রদীপ সুখদা কুলদার সঙ্গে যখন ছবি ভোজনে রত ছিল। খাদ্য ছিল ক্ষীর এবং মুড়কির 
সমাহার । প্রথম কিস্তি উদ্‌রস্থ হয়। খিদের উপশম হয় না। দ্বিতীয় কিস্তি যাঞ্চা করে ছবি 
প্রার্থনা মঞ্জুর হর না। ছবিও আপস করে না। সমানাধিকার দাবিতে মুখর হয়। বলে, “5 
সবাইকে দিলে দুবার করে আমাকে দিলে একবার মাত্র” পূর্ণশশী তখন রণমুধী। চেঁচায়। 
“_ লেখাপড়ার ফল ফলছে দ্যাখ। মেয়ে এসেছে সোনার চাদ ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। 
কিসে আর কিসে । হেলেদের মতো তুই কি রোজগার করবি? হবি তো বাপের বুকের শেল 
আর দুদিন পরে তো বিরের চিন্তার বাপের গলা দিয়ে ভাত নামবে না৷.” এ শুধুই ব্যক্তি 
বিশেষের নয়। ইতিহাস কথা বলছে। সারবন্রা হচ্ছে : এক| নারীত্বের মোহনা বিরে। দুই। 
যে শিক্ষা স্বাধীন চেতনার উল্মেব ঘটায় তা ধিক্কার যোগ্য। 


দুই 


উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সুচনা ছবির কুসুমপুর ছাড়ার মধ্য দিরে। সপ্তম পরিচ্ছেদ এই 
পর্বের সুন্রপাত। সুকুমারি পিসির সঙ্গে তার বাড়ি ছাড়ার উদ্দেশ্য লেখাপড়া শেখা। 
প্রাইমারির পর ছবির উচ্চশিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে সুকুমারি দেবীর বাড়িতেও চালু হয় 
প্রথম নারী শিক্ষা। অবশ্য এ কথাও মান্যতা দাবি করে যে পিসের মনে অন্য এক গূঢ় 
ইচ্ছেও ছিল। তা হল ছবির মধ্য দিয়ে সে চেয়েছিল খাঁ-খী মাতৃহাদয়ের শুশ্রাধা। বিড়স্বিত 
জীবনের ঢাল হিসেবেও ছবিকে কামনা করেছিল। প্রচ্ছন্ন থাকেনি তার আর্তি। “তুই 
আমার মেয়ের মতো হয়ে থাকবি__পারবিনে ছবি?” 

নতুন যাত্রাপথে ছবির সর্বাঙ্গে লেপটে থাকে কুসুমপুরের আবেশ। যে পিসিমার 
বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছে সে বাড়ির গৃহস্থালি সম্পন্ন। কল টিপলে জল পড়ে। সুইচ 
টিপলে আলো দ্বুলে। পাখা ঘোরে, খেলনার প্রাচুর্য । উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। 
তবু কী যেন নেই। ফাকা ফাকা লাগে, লাগত না কুসুমপুরে। লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি কাদে। 

কুসুমপুরে যে সমাজ সংস্থায় ছিল ছবির অভিজ্ঞতার লালন তা ছিল সরল নিস্তরঙ্গ 
অকপট। ক্রমে নতুন শহরে তার আগমন। স্কুলে ভর্তির দিন থেকেই শুরু হয় জটিল 
অভিজ্ঞতা । উত্তীর্ণ বাল্যে সে ভালবাসার জটিল প্রশ্নে ধাক্কা খায়। পিসিমা থাকা সত্তেও 
পিসেমশাই অপর নারীতে আসক্ত। যে নারী পিসেকে উদার প্রশ্রয় দেয় না। ওদিকে বউয়ের 
কাছেও বে ব্রাত্য। ছবি শুনতে পায় পিসেমশাই-এর আর্ত জিজ্ঞাসা : “তোমার কাছে 
এলে তুমি কেবল উপদেশ দেবে, ওর কাছে গেলে চুপ করে থেকে ও আমার ভয় বাড়িয়ে 
দেবে! আমি তবে কোথায় যাব?” একেই কি বলে নিরালদ্ব? 

ছবির দিক থেকে অদ্ভুত মানসিকতার আলোড়ন! অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে তার মুল্যবোধে 
ঢেউ লাগে। অথচ সরমার প্রতি পিসের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ আসে না! বরং পরিচর পেয়েছি 
ছবি ওই নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। গোপন না রেখে সে ওই নারীর সঙ্গতাও 
কামনা করে। 

নতুন জিআসার পাঠ নিতে নিতে ছবির শহর জীবনের অভ্যেক। এই বয়সে ছবির 
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অভিজ্ঞতা হয় পুরুষরা যা চায় না পেলে হিংস্র হয়ে ওঠে। খসে যায় সাংস্কৃতিক উপহীত। 
আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হতেই সম্পর্কিত মহিলাকে পিসে আক্রমণ করেন কদর্য ভাষায় 
“- নার্সদের আবার সৃচিতা__1” 

প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে কুমুদিনী স্কুলে ভর্তি হয় ছবি! এখানে তার পরিচয় হয় ধর্মান্ধতার 
সঙ্গে৷ ধর্ম মানুষের শুভ চেতনাকে কীভাবে তোতা করে তারও পরিচয় পায়। মিনু ও 
অসীমকে সুকুমারি মাসির ভাল লাগে। যেই জানতে পারে ধ্রিশ্চান সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকারে 
উবে যায় বাবতীয় প্রীতি! অনুরাগ অবসিত। জন্মায় বিরাগ। ঘেল্না। পণ্য করে হরিজন । 
ওদের স্পর্শে কলঙ্কিত হয় পরিধেয় মেজে, আসবাব। গঙ্গাজল ছিটিয়ে ধুয়ে মুছে শুদ্ধ 
করতে হয়। এখানেই তার অভিজ্ঞতা হয় প্রকৃত মানুষ গড়ার পীঠস্থানেও ন্যার-এর বসতি 
| নেই। ফাস্ট হলেও ফার্স্ট হতে দেওয়া হয় না। যদি সে গরিব হয়। 

লেখিকার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু শহরে এসে। ছবি বেন তারই প্রতিচ্ছবি। 

একুশ পরিচ্ছদে এসে উপন্যাস নতুন মোড় নেয়! বোমা পড়ার আতঙ্কে মানুষ শহর 
ছাড়ছে। এই সময় ছবি ফের ফিরে আসে কুসুমপুর। এখানে এসে সে দেখল অধীর কাকা 
তার মত পাণ্টেছেন। ব্যক্তি হত্যা নর__পণআন্দোলনই মুক্তির. পথ এবং সর্বাত্মক ব্রিটিশ 
বিরোধিতা নর মানব মুক্তির নতুন দিশারী রাশিয়াকে সর্বাধিক শুরুত্ দিতে হবে বোধে 
উদ্বুদ্ধ । ছবি ম্যাট্রিকের দোরগোড়ায়। প্রেমের ভাবা তার বোধগম্য। ফেলে আসা শহরের 
কথা ভেবে ছবির দুঃখ হয়। শহরে ছিল আলোর বন্যা। উজ্জ্বল সমাজ। শিক্ষার্দীক্ষায় উর্বর 
পরিবেশ। গ্রামে গৃহস্থালি আর ঘরকল্লার প্লাবন। ছবি ক্ষয়িযুঃ আবহে হাসফাস করে । উন্নত 
অন্য এক পিপাসায় ছটফট করে। অধীর কাকাকে বলেও সে কথা। সে এ বাড়ির মেয়ের 
মতো হতে চার না। ভালবাসার প্রশ্নে তার মন আধুনিক। মনে করে ভালবাসার ক্ষেত্রে 
জাত ধর্ম কুঙজারী বিধবাইইত্যাদি বৈষম্যর প্রশ্রয় নেই। সে দেখে এমন এক কুৎসিত সমাজে 
তার বসবাস যে সমাজ্জে ঠাকুরমা কপালে সিঁদুর লেপে মাহ খায়। নাতনি দুর্গা বিধবা 
হয়ে হবিধ্যি করে । আবার সামাজিক কাঠামো যে স্থির তাও নয়। জমিদার প্রথার ঘেরাটোপ 
ছেড়ে মেদ্র পরিবার ব্যবসায় নেমেছে। বাণিজ্য প্রথা গ্রামীণ সগাদ্দে কড়া নাড়ছে । অনেকে 
সাড়া দিতে দ্বিধাগ্রত্ত। কারও কারও কাছে স্থাগত। 

বনেদি পরিবারে নারী শিক্ষার নিষেধ জারি আছে। ছবি তা গঁহ্যে আনে না। বেড়া 
ভেঙে তেড়েফুড়ে লেগে থাকে বিদ্যাচর্চায়। ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষ হানা দিয়েছে। বাতাসময় 
অন্ন দাও অন্ন দাও রোল। কান পাতলে শোনা ঘার শুধু হাহাকার। বিবস্ত্র নারী। বুভুক্ষার 
মৃত্ম। আত্মহত্যার ছড়াছড়ি। 

ছাব্বিশ পরিচ্ছদে এসে দেখা যায় ছবির জীবনে রূপাস্তর। এখন ছবি শুধু দেখে 
না। বিশ্লেষপও করে । একদিকে প্রেমের উন্মেষ অন্যদিকে অভিজ্ঞতা এবং বোধের জগৎ 
পাকা হয়। তার চারপাশে ঘটতে থাকে নির্যাতন আত্মহত্যা দুর্ভিক্ষ এবং প্রতিবাদের ঘটনা। 
এখন হবি শুধু দেখে না। বোঝে না। করে। স্রষ্টার ভূমিকা উতরে সে বনে যায় কর্ী। 
গৃহকোশ তোলপাড় করে মিছিলে অংশ নেয়। 
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পুরুষ শাসিত সমাজে বর্ণবিদ্বেষ তীব্র। নিম্নবর্গের সন্ধান এবং নারীর স্বাধীনতা কীভাবে 
পদে পদে আহত হয় তারই প্রচুর নিদর্শন উপন্যাসটর অবয়ব ব্যেপে। ধর্তব্য যে তত্রপ্লীতি 
উপন্যাসটির গঠনশিল্পে প্রশ্রয় পায়নি। লেখিকার ব্যক্তি জীবনের ছায়া পড়লেও আচ্ছন্ন 
করতে পারেনি। প্রভাব আলগা । 

চরিত্রের রাশ প্রাথমিকভাবে লেখিকার হাতে থাকলেও ক্রমে কতিত্ব হাতছাড়া। 
চরিত্রগুলো কলম কেড়ে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। নিজ্জেরাই নিজেদের প্রকাশ করতে 
তৎপর হয়েছে৷ ভাব ও ভাবা যার যার তার তার। ঘটনাও ঘটছে নিজস্ব গতিতে । কর্তার 
সংসারে ভাঙন স্পষ্ট। আধিপত্যবাদের প্রতিনিধি দক্ষিণারঞ্জনের হশ্বিতশ্বি ধোপে টিকছে 
না। উপরস্ত নিম্ষল আক্রোশের পরিণতি করুণাযোগ্য হয়। যতই শান দিক অহমিকা 
জমি পায় না প্রয়োগে । এতিহাগত ধারা ছিন্নভিম। পারিবারিক পরিকাঠামো বিধ্বস্ত। 
ভাতকাপড়ের ধান্ধায় একজন মুদির দোকানি ক্রমে কালোবাদ্রারি আর একজন মাস্টার। 
পরিবারের মধ্যে বিভাজনের খেলা জমজমাট। জীবিকাগত সংহতি বিনষ্ট। না ভ্রীবিকায় 
না জীবনভঙ্গিতে কোনও দিক দিয়ে কারও সঙ্গে কারো ভাব নেই। সমবায় জীবন ছত্রাকার। 
বাইরে তাকালে দেখতে পাই দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন উত্তাল। দুটি ধারা বহমান। 
একটি স্বদেশি আন্দোলন যার মধ্যে আছে হিংসা এবং ব্রিটিশ বয়কটের নীতি। অপরটির 
নীতি কৃষক সভা__রিলিফের কাছ সংগঠিত করে মুক্তি সংগ্রাম। দুটি ধারাই ছবির 
পরিবারে অংশ হয়ে যায়। আলোড়ন জাগায়। ভাগাভাগির শিবির তৈরি হর। বড় কাকা 
এবং অধীর কাকা এক এক শিবিরের প্রতিনিধি। বড় কাকা মনে করছেন অধীরকাকা 
মত পালটেছেন। নিজের দেশকে দেশ মনে করছেন না। রাশিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে ব্রিটিশ 
সহযোগী হয়েছেন। অধীর কাকার মতে সুদুর প্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন মানব 
ইতিহাস পত্তন হয়েছে। তার লালন এবং শ্রীবৃদ্ধি কাম্য। অধীর কাকার বিশ্বাসে 
গণআন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব। বিবিধ কুট তর্ক উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। 
রাজনৈতিক ঝড়ে ব্যক্তি চরিত্রও উপেক্ষিত নর। অসীম এবং সাধনের সঙ্গতা ছবির 
অন্তর্লোকে শিহরণ ভ্রাগায়। হতে পারে প্রেম হতে পারে ভাললাগা__সেই কুট বিচার 
স্থগিত রেখে বলা সঙ্গত যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মোহ-টান ছবিকে বিবশ করে। ছেঁড়া 
ছেঁড়া আবছা অনুভব একপ্রকার অবয়ব পায় তমাল বন্ধুতে। 

ছবির জীবন চলছিল ঢেউয়ের ছন্দে৷ এই উপল বাধিত গতি। এই সাবলীল বহতা। 
নতুন বাতাবরণে বহমান ছন্দ চোট পায়। ছবি এসে পড়ল সংকটের কিনারে । কিনার বইকি, 
বাঙালি সমাজে অধিকাংশ মেয়ে বিয়ে করে না। বিয়ে হয়। বিয়ে দেওয়া হয়। নারী বংশবৃদ্ধির 
উপায় মাত্র। রায়বাড়িও এই প্রথায় বন্ধকি। এই সংসার কর্তার সংসার। কর্তার ইচ্ছায় 
কর্ম। ছবি গড় হিসেব আলুথালু করে দেয়। সে ক্রীড়নক থাকে না। হয়ে ওঠে সন্তা। ধ্যানে 
নয় পরীক্ষার সন্ধিক্ষণে প্রয়োগবাদী হয়। তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব আসে। রাজি করাতে 
তার ওপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। বাবা কুলদা বলেন, “কথাবার্তা সব বলাই আছে। একটু 
কেবল দেখে যাবেন শুরা তোমাকে ।” ছবির সাফ জবাব “আমি তো যেতে পারব না 
বাবা।” 
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দক্ষিপারঞ্জন এগিয়ে আসেন প্রভুত্ববাদ থরথর। তিনি সন্ত্রাসের দাওয়াই দেন। “ঘরে 
তালাবদ্ধ করে রাখগে মেয়েকে, যদি ভাল চাও। কতবড় আস্পর্ধা। বলে যাব না” 

অনুনয় ক্রমে ত্রাস। কোনও পদ্ধতি কাজ দেয় না। পূর্বসূরি পূর্ণশশী মমতা বিস্তিপিসি 
সুকুমারি, দুর্বা বাসস্তী সার সার মুখের মেলা. 

প্রথা কবলিত অস্তিত্বের সংখ্যা চোখের ওপর ভাসে। এবার প্রত্যক্ষ করি অন্য নারী। 
অনন্যারে। আত্মআবিষ্কারের বৃহৎ চেতনায় নবোদিতি। শতাব্দীর মনোবিকলন রপভূমি ছাড়ে 
না। মৌখিক নিগ্রহ_গতিবিধির স্বাধীনতা হরণ, এ সবে শ্রা্ত না হয়ে নিগ্রহের ধারা 
রাখে প্রহার অবধি। | 
শরীরী লাঞ্ছনা ছবি সহ্য করে। প্রেমকে লাঞ্ছিত হতে দেয় না। 
উল্লেখ্য এর আগেও প্রলোভন এসেছিল। স্থপতি ছিলেন মা মমতা।__ছেলে খুব 
, লেখাপড়া জানা হাদয়বান ছেলে, ভালো চাকরিও |” 
মনোজ্ঞ টোপ। চার গেলার কথা। কিন্ত প্রকল্প হোঁচট খায়। গড়পড়তা নারীর মতো 
স্বভাবঅনুগাশী নয়৷ হাততোলা পার্টি নয়। হিসেব নয়ছয় করে দেয় ছবি । প্রত্যাখ্যান 










পুণ। বিস্ফোরণ হয়েছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার । 
ছবি হচ্ছে উপ্যানসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র । যা কিছু ঘটছে, ঘটনার কুটিল শ্রোত-বাদ প্রতিবাদ 
দিবই তার চোখের ওপর বা তাকে হিরে। জমিদার তন্ত্রের অবশেষ, ক্ষয়িফু সামস্ততাস্ত্রিক 
পরিবার, স্বাদেশিকতা, দুর্ভিক্ষ_.| এই হচ্ছে কাঠামো। যে পরিকাঠামো আশ্রয় করে গঠন 
হযেছে পারিবারিক কঠামো। যার ওপর ভর করে ঘটনা এবং চরিত্রের সম্চরণশীলতা। 
নায়িকা ছবি আদ্যপান্ত প্রতিবাদী। তার মানে এই নয় সে স্বরন্ত বা একাকী। সে শ্রেণী 
রত মাতারক সমাজ বলে জানে কোনও সমাজ ছিল কি ছিল না সে জ্ঞান অনেক 
অনেক অপেক্ষার বিযয়। কিন্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব সর্বমনবিদিত। 
কী ধর্তব্য পুরুষ শাসিত সমাঙ্জে তৃপ্ত নারী বিরল? এরকম ভাবলে ভাবনা হবে 
ঞ্রন। ধর্তব্য হচ্ছে পুরুষদের আধিপত্যবাদকে যে নারীরা কোল দেয়, পুরুষের ইচ্ছের 
নিজেকে গড়েপিটে নেয়। সেবা এবং আনুগত্যের বিনিময়ে উপভোগ করে লৌকিক 
। লিঙ্গ বৈষম্যের যুগে এই হচ্ছে নারীর দিক থেকে সুখ। গুঁজে দেওয়ার বহতা প্রবৃত্তিকে 
করে ছবি অন্য এক স্তর ফুটতে চাইছে। স্বাধীন চেতনার সারে পুষ্ট হয় যে 
প। যে মূল্যবোধের চারা এই সমাজে সদ্য প্রথিত। পাশ্চাত্যে অনেক আগে উকি দিয়েছে। 
মিত্র মারফত ইবসনের পুতুল খেলার সুখের অন্য এক স্বরূপ কিছুটা আভাসিত। সুখ 
প্রচলিত ধারণার বিপরীতে অন্য এক ধারণার সন্ধান যেখানে মূর্ভ। আসবাব-স্বামী- 
নিয়ে সুন্দর সংসার টগবগ করছিল। সেই সংসার ছেড়ে যেতে উদ্যোগী বুলু। 


২৩৩ পরিচর মাঘ ১৪১৫-আবাঢ ১৪১৬ 


গৃহত্যাগের প্রাকালে স্বামী তপন তাকে শুধোয়, “--অকৃতজ্মের মত এইসব কথা বলতে 
তোমার লজ্জা করছে না? তুমি কি কখনও আমার কাছে এসে সুখী হওনি?” 

আপন স্তর জাপরণে বুলু নবঙ্গাত বোধের মুখোমুখি। সে বলে, “না সুখী হইনি, 
কেবল খুশি হয়েছি।” 

সুধী গৃহকোপ বলতে পণ্য সুখ নয়। অন্য এক ধারণার খোরাক আছে বুলুর উত্তরে। 

খুশি-সুখী চেতনা একাকার হয় যে সব পরাধীন নারীর বোধে তারাই নিরঙ্কুশ নয়। 
নারী মাত্রই এক পুষ্টি এক রা নয়। বিভাজ্জন আছে। অন্য নারীসমাঁজ্জ আহে, সংখ্যালঘু 
যারা অন্য এক বোধের পরিচর্যা দেয়। বরপ করে নির্ধাতন। শিকার হয় বঞ্চনার । যাদের 
জীবন থেকে ফসকে যায় পণ্য সুখ । শুধু ধ্যানে নয় বাস্তবে নিজস্ব সাধ-আহুদ-কর্মসূচি 
রাপায়ণে এরা কর্মঠি। ছবি এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। যে শ্রেণী প্রশ্ন করে। ভোগ্য হয়ে 
উপভোগে যার আশ মেটে না। সম্রম তাড়নায় কোষে কোবে আকুলি বিকুলি। হরতো 
কষ্টের অনুভূতি! তবু স্বাধীনতার অনুভূতি। যন্ত্রণা এবং পুলকের অনবদ্য অনুভ্তব। যার 
স্বাদ বর্ণনাযোগ্য নয়। ঈদৃশ প্রেরণার তোড়ে পারিবারিক মর্যাদার চাপ এলেবেলে গণ্য 
হয়। শাসানি-.ভোল্সানি খড়কুটোর মতো ভেসে বায়। বিগত কালের সার্থক কৌশল ভেস্তে 
যায়। তুচ্ছতা এমন। অবস্থান নিয়ে ছবি একা দোকা খেলে না। 

গ্রামের পর গ্রাম নিঃস্ব! মানব সমাজের তথাপি অক্ত্যেষ্টি নেই। টিকে থাকে। একই 
মানুষ একই সমাজ ফের কর্সচঞ্চলতার গ্রাসে। চলাই জীকন। জীবন বহতা। ছবিও চলতে 
থাকে। অন্য কোনও জগতে । অন্য কোপখানে। 


তিন 


আস্মজৈবনিক নয়, এমনকী আত্মদৈবনিক বিনির্মাপও নয়। কিন্তু স্বীকার্য যে উপন্যাসটির 
গঠনে আত্মজৈবনিক ছন্দ আছে। এই অর্থে যে উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে ভাসে 
লেখিকার জীবন প্রবাহ। যে জীবন উপন্যাসটির সামগ্রিক নির্মাণে কাচা মাল হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েছে। গড়নে অনেকটা “পথের পীচালী”-র অপুর সঙ্গে ভাব আছে। মিলটা 
বিন্যাসগত। অপুর শিকড় সন্ধানে যেমন অনিবার্য হয় নিশ্চিন্দিপুর দুর্গা ইন্দিরা সর্বজয়ার 
প্রেক্ষাপট তেমনি ছবির গঠনশিল্লের উৎস নিহিত আছে কুসুমপুর রায়বাড়ি এবং মমতার 
আশ্রয়পুটে। অমিল বিযয়গত। 
লেখিকা নারীর বঞ্চনা অবমাননা নিপীড়ন; রোগের আরোগ্য খুঁজে ছিলেন সমাজ 
বিপ্লবের মধ্যে! এতে খটকার কিছু নেই। ওই সময় ব্যাপক মানুষের বিশ্বাসে সেটাই ছিল 
সমস্যা নিরসনের আশু বিকল্প । তত্ত্বের সাবলীল মোড়কে বন্ধন মুক্তির অভিলাব, ব্যথিত 
জি নি টান, একাত্মতা এবং সহানুভূতির হ্াদ্য প্রকাশ এসবই 
ব্যক্তিপত রুচির দিক। উপন্যাসটির নায়িকা ছবির ক্রমবিকাশে লেখিকার মনোদর্শন ছায়া 
ফেলছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ছায়া আবছা! আগ্রাসী হয়নি। সর্বাত্মক আচ্ছন্পতায় উদ্যত 
হয়নি। হলে চরিত্র খঞ্জ হত। তা হয়নি। ফলে ছবি হয়েছে ছবির মতো। জেদে কঠোরে 


| 
| 
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ধত্যরে লাবগ্যসরী। মর্যাদা পেয়েছে সাহিত্যের বাস্তবতা। তত্ত্ব যদি খোরাক করত ছবিকে 
তা হলে বলা সুপ্রযুক্ত হত ছবি আর কেউ নর স্বয়ং লেখিকা। এমন লেখিকা যে লেখিকা 
জাহির প্রবণতার অর্জর। বা একপ্রকার আত্মতা। যে আত্মতা আত্মবিড়ম্বনার উৎস। 
| না ছবি না অন্যান্য চরিত্র_কেউ ঈদৃশ মলোবিকারগ্রস্ত হয়নি! বর্ণনার ভঙ্জিতেও 
প্যাচ জাতীয় কসরত নেই। অথচ সমীক্ষা ধীধার উদ্লেক করে। যেখানে প্রকাশ পায় 
(লেখিকা তার মানস ভ্রমণে সঙ্গী হওয়ার মতো তেমন পাঠক জোটাতে ব্যর্থ। রহে যান 
উপেক্ষার যোগ্য। পাঠক আনুকূল্য থেকে বঞ্চনার শিকার হন মূলত মননধর্মী লেখকরা। 
ভাষা বিষয় এবং শৈলী সর্বদিক দিয়ে যারা বিশিষ্টতার উপাসক। এই জাতের লেখকরা 
পাঠকের কাছে শ্রম মেধা এবং নিবিড় পাঠ দাবি করেন। 
| প্রত্যাশা কতটা যুক্তিসংগত তা বিতর্কসূলক! কিন্তু বাস্তবে এই প্রকার ব্যায়ামের মধ্য 
দিয়ে সাহিত্য পাঠক হতে ব্যাপক পাঠক সমাজের গর নেই। 
| যে কারণে মননধর্মী তথা বিশিষ্ট প্রিয় লেখকরা গণপাঠকের কাছে একঘরে। বয়কটে। 
বিচার পদ্ধতির পাঁচালিতে ধোঁয়াশা নেই। ভ্রট পাকে ভাবনায় যখন দেখি “নবাঙ্কুর” 
সেই অর্থে মননধর্মী উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত না হয়েও পাঠক দরবারে অনাদৃত। মনে 
হয় মননধর্মিতাই জনপ্রিয়তার নিরঙ্কুশ অন্তরার নয়! অন্য নিরিখও আছে বা গ্রহণ 
যোগ্যতার প্রতিবন্ধী। সেটা হচ্ছে পাঠকসমাজ মূলত গল্পপিপাসু। গল্প মানে ঘটনার 
সমারোহ, সমস্যা-সংঘাত থাকবে। তা থাকবে সুখকর সমাধানের অনুবঙ্গ হিসেবে। 
'নবান্ুর-এ ঘটনার ঘনঘটা নেই। উপন্যাসের অবয়ব সংঘাতের বীজ বপন করেনি। 
প্রবল টানা-পোড়েন নেই। সর্বার্থে জনরুচিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ। মননধর্মী নয় 
আবার শীখা সিঁদুরে মহিমাগ্রস্ত নর গল্পগাথা। যা তিরতিরে সুখপাঠ্যতার মনস্ক রাখে 
ভি 0884 
চরিত্র কী? 
। চরিত্র নির্ণয়ের আগে উপন্যাসের প্রকৃতি নিয়ে সরেজমিন তদত্ত জরুরি । তদন্তে প্রকাশ 
পায় পারিবারিক পরিবেশে নারীর অবস্থান, ধর্ম ও জাতি বৈবম্যের নিষ্ঠুরতা মুল সুর 
হিসেবে বাদে, অর্থাৎ লিঙ্গ সংঘাত জাতি সংঘাত ধর্ম সংঘাত উপন্যাসটির খাঁজে খোজে। 
নিজে নারী। নারীর দৃষ্টিতে তার নারীকে নিরীক্ষণ। পক্ষপাতিত্বের সুবাদে 
পন্যাসটিকে নারীবাদী বা ফেধিনিস্ট উপন্যাস হিসেবে সনাক্ত করার প্রবণতা আসে। 
এমন বিচারে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। আসলে শ্রেণী দ্বন্ব অপেক্ষা সমাজদ্ম্ এখানে 
প্রধরভাবে উপস্থিত। সাপটা হিসেবে শ্রেণীদ্বদ্বে দুটি পক্ষ পরস্পর আকচাআকচি সম্পর্কে 
রগলিপ্ত। সামাজিক দ্বন্দের স্বরূপ সার্বিক। জটিল। তার স্বভাবে জটিলতা চমক সহাবস্থান 
এবং বৈপরীত্যের ছন্দ। রায় পরিবারের সদশ্যবৃন্দ একই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু পারস্পরিক 
সম্পর্কে আড়াআড়ি । একদিকে প্রতিত্বন্থী অন্যদিকে অনেক চাহিদার স্ফুরণে লগ্রতা। সংঘাত 
এবং সহাবস্থানের বৈচিত্রময় অবস্থান। পারিবারিক পরিবেশের বাইরে যে বৃহৎ সমাজ 
৮০০০০০০০০০০ 
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পুজো পার্বণ ইত্যাদি প্রথা কেন্দ্র করে নৈকট্যের বন্ধনও নিবিড়। এই চিত্র ২টি বিষয় 
স্পষ্ট করে, এক, শ্রেণীতত্বে গোটা মানব সমাজকে প্রতু-স্তত্য সম্পর্কের সাপটা হিসেবে 
বিভক্ত করা হয়। সারভাইভাল তন্বে অহরহ যুদ্ধই একমুখী প্রবণতা হিসেবে গণ্য হয়! 
এর ফলে বাস্তবে শাসক-শোধিতের মধ্যেও যে বহুবিধ চাহিদার এঁক্যসূত্র থাকে সহাবস্থানের 
ধারা বিদ্যমান থাকে তা রহে যায় উপেক্ষার যোগ্য। দুই, শ্রেণীসংগ্রাম এবং জাতপাত 
সংগ্রাম পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলতে সক্ষম অস্তত অনেক দূর অবধি_“নবা্ুরে” 
উপন্যাসে এই তত্ত্ব দৃঢ়ভিত্তি দিচ্ছে। উপন্যাসটির আিনার নরনারীর যে সামাঞ্ষিক অবস্থান 
অনুপুষ্ছতা খতিয়ে দেখলে উপন্যাসটিকে সোশ্যাল ফেমিনিস্ট চরিত্রে চিহ্নত করার ইশারা 
আসে। উপন্যাসটি মানুষের সহনশীল প্রবণতাকে মান্য করে। শ্রেপীদ্বম্য মানুষের স্বভাব 
প্রবণতা সম্পর্কে উদাসীন! 

প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট কোনও তত্র উপন্যাসটির গভীরে শেকর গাড়েনি_গাড়তে 
উতসাহ-বোধ করেনি। ফলে কেন্জ্রীর চরিত্র ছবি নিজের মতো করে দোলাচল ছন্দে বিকমিত 
হতে সমর্থ হয়েছে। - 

উপন্যাসটিতে আছে ৩১টি অনুচ্ছেদ। ২৪৭ পাতা। কলেবর শীর্ণ নয়। পড়তে পড়তে 
পড়া সাঙ্গ হলে ঈবৎ আক্ষেপ খোচা দেয়। আখ্যানের দীর্ঘতা সাবলীল পঠনে ঠোকর 
খার। অনিবার্য মনে হয় না ব্যাপ্তি। শব্দের বুননে ঘনবদ্ধতার অভাব আছে। স্লোব ও 
বন্রোক্তিতে মন্দা। দ্বন্দের ঘাটতিতে কিছুটা একমাত্রিক নয়কি! উপন্যাসটি তত্ব আছে। 
তত্ব উদ্দাম আশকারা না পেলেও লেখিকার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ছারা অবলম্বনে মূল 
চরিত্রের গঠনশিল্প_এমন বিতর্কিত মূল্যায়ন ওসকায়। 

খুঁতখুঁতের ফর্দ বাহ্য। সবকিছু ছাপিয়ে উপন্যাসটি পড়ার পর তৎকালীন সমা্জ এবং 
সমাজবিধৃত নরনারীর জীবনালেখ্য জানতে আগ্রহ জন্মায়। সমাজ মনস্কতার পক্ষে 
প্রেরপামূলক। এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা। 


২৩৮ 


চিড়া সংগ্রহ। 
মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা : প্রণব বিশ্বাস। ২০০৮। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। 
১৫০ টাকা 





অত্তীক মজুমদার 


'পুকুরে বৃষ্টির জল পড়লে তা পুকুরের জলে মিলিয়ে যায়। পুকুর টইটম্বুর হ'লে তখনই 
রিকি জেড তানি তেমনি ক'রে নিজেকে মেলাতে 
চাই_ গাছ যেমন ক'রে অরশ্যের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দের, আবার নিজের মধ্যে 
অরশ্যকে ধ'রে রাখে। 


[ কবিতার বোঝাপড়া ] 


এ যুগের পাঠকমাব্রই জানেন বাংলা ছড়ার মহারতীদের মধ্যে সুভব মুখোপাধ্যার 
দি লামার দি পর 
মজাই আলাদা। উপরন্ত, নান্দনিক বিচারে সমসমরে ছড়া লেখার সবথেকে উপযুক্ত লোক 
[ভাব মুখোপাধ্যায় সমষ্টি, কৌম, যৌঘগোষ্ঠীর চেতনা আর ব্যক্তি, সময়, সমাজ দুরত্ত 
ম্যাজিকে তার মতো মিশিয়ে দেবার ক্ষমতা আর কারই বা ক্রায়ত্ত! 
কথাটা শুনতে যতই আজপ্ুবি শোনাক, মহাকাব্যে আর ছড়ার মধ্যে একটা বিকাশগত 
সাদৃশ্য আছে। কেতাবি ভাবার যাকে কলা হয় ‘জাতিগত মহাকাব্য’ আর “সাহিত্যিক মহাকাব্য’, 
তারই প্রতচ্ছায়া বছলাংশে ছড়া প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। গোষ্ঠীবন্ধ মানুষ বছ শতাব্দী আগে যৌথ 
প্রমাণ রেখেছিলেন ছড়ায়, হয়তো সে কারণেই কালজ্ঞাপক বা ব্যক্তি-পরিচয়জ্ঞাপক 
প্ক্তি ছড়ায় পাওয়া যাবে না। এতিহাগত এসব ছড়া সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 
“ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বছকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই হড়াগুলি 
হইয়া আসিরাছে; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃ-মাতামহীগণের সেহসংগীতন্বর জড়িত 
ভইরা আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতা-মহগণের শৈশবনৃত্যেরনৃপুরনিকশ বংকৃত 
1 (হেলেতুলানো ছড়া; ২/ভূমিকা)। সমকালীন কোনো কবি যখন এই সুপ্রাচীন ‘ছড়া’ 
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নামক সাহিত্যবর্ণ সৃষ্টিতে মনোযোগী হন, তখন তার মাত্রা কিঞ্চিৎ আলাদা হয়ে ওঠে। কেননা, 
এক দ্বান্বিক প্রক্রিয়াকে মাথায় রেখে তাকে এগোতে হয়। এতিহ্যের সঙ্গে তাকে স্বতঃই 
বোবাপড়া করে যেতে হয়, আবার অবস্থান-অভিজ্তা-কাব্যকৌশলের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককে 
তিনি ফেলতে পারেন না। একালের ছড়া ভেতরে ভেতরে খুব সৃক্ম্ম তন্ত্রীতে বাঁধা, তাকে 
যথাযথ আয়ত্ত করা কঠিন ব্রতচর্যা, পুরাতনকে বিদায় না দিলেই সেক্ষেত্রে নবীন রাজার 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব। 

আরও একচু গতীরে গিয়ে বলা চলে, ছড়া’ নামক কোনো বিশেষ কাব্যরূপচর্চটুকুই 
এ যুগে যথেষ্ট প্রলিধানযোগ্য নয়, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক কাব্যবৃতিতে একধরনের 
‘লৌকিক’ দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য। হয়তো সে কারণেই “ছড়া” অনেক কবিই সাম্প্রতিক 
অভিজ্ঞতায় লিখেছেন বা লেখেন কিন্তু সামগ্রিক সিদ্ধির চাবিকাঠি তাদের মুঠোয় আসে 
না। এই চালচিন্রে যেসব হাতেপোনা শিরোমণি আমাদের মাতিয়ে রাখেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
তাদের এক্জন। হুড়াসংগ্রহ’ সেইসব কারণেই আমাদের সময়ের একটি শুরুত্বপূর্ণ বই। 


“বৈদিক সুক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দুটির 
* সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদসূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, 
বনের সবুদ্দের উপরে নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান; আর ব্রতের ছড়াগুলি 
যেন শ্রীড়ের ধারে বসে ঘন সবুজের আড়ালে পক্ষীমাতার মধুর কাকলি_ কিন্তু দুই গানই 


পৃথিবীর সুরে বাঁধা!” 
[ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার ব্রত] 


২. ছড়া’ নামক কাব্যরাপটি সম্পর্কে বিশদে করেকটি মন্তব্যে করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
তার শিশুর মন গড়ার কাজে শিশুসাহিত্য” প্রবন্ধে (কথার শুপে তরি কথার দোষে মরি) 
| সে নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, ‘যেমন নাচের সঙ্গে খেলার, তেমনি গানের সঙ্গে ছড়ার 
প্রাণের বোগ। কাজের ছড়া। খেলার ছড়া। ছড়ার কি শেষ আছে?’ অথবা, “একটু লক্ষ 
করলেই বোঝা যাবে, বুদ্ধির জগৎ থেকে ছড়ায় ভর করে আমরা এখন এসে পড়েছি কল্পনার 
জগতে । একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সম্বন্ধ নেই। তবু তারা নিজেদের মধ্যে ভাব করে 
নিয়ে দিব্যি ছড়ার সংসার পেতে বসেছে। অন্যদিকে, ছড়ায় বিচিত্র বিসদৃশের অনারাস 
সহাবস্থান প্রসঙ্গে টেনে এনেছেন, ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের একটি দেয়ালচিন্রের কথা। জনৈক 
গ্রামীণ শিল্পীর সেই ছবিতে নানা আপাত সংযোগহীন জিনিসপত্রের এবং প্রকৃতির সমাহার! 
“মানে খুঁজতে গিয়ে গোড়ায় যতটা উদ্ভট আর বেমানান লেগেছিল, পরে সে চেষ্টা ছেড়ে 
দিয়ে আর ততটা বিসদৃশ মনে হয়নি। বরং মনে হযেছে, ওরা যেন ছবিতে নিজেদের মধ্যে 
একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে কেশ এক জায়গায় জমিয়ে বহাল তবিরতেই আছে।' রবীন্দ্রনাথ 
যেখানে ছড়ায় দেখেছিলেন শিশুমনের অনাবিল অভিব্যক্তি, একধাপ এগিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
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তাকে জুড়ে দেন “লেখাপড়া না-জানা সাদামাটা মানুষের" মনের সঙ্গে। তার ছড়ায় সেই 
‘লৌকিক' মন হছোঁবার চেষ্টাও হয়তো লুকিয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিশেবে বলা চলে, 

মুড়কি মোয়া তিলের চাক 

সন্ধে ভ্বালো, বাঘে শীখ 

রস পার্টালি ঝোলাশুড় 

পায়ের ছাপ, কোন্‌ জন্তুর? 

নাড়ু খাদ্দা মোরব্বা | 

গলার তসবি, পরনে জোব্বা।।' 
পাতায় পাতায় এই সাম্প্রতিক-লোকায়তিকের কোলাকুলি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা 
চলে। 

বইটিকে সাজানোর ক্ষেত্রে অভিনবত্ব ররেছে। এদিক থেকে কবি এবং সম্পাদক 
ব্যতিক্রমী । ‘ছড়াসংগ্রহ’ নাম হলেও, এর মধ্যে রয়েছে তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ থেকে 
নির্বাচিত কবিতা এবং পাশাপাশি ছড়ার বই’ হিশেবে পরিচিত বেশ কয়েকটি বইয়ের 
পূর্ণাঙ্গ সংকলন। শিরোনামহীন ভূমিকা অংশ থেকে জানা যাচ্ছে বে, ছড়া বাছাইয়ের 
তালিকা তৈরির দারিত্ব নিলেন অনুরাদীরা। পরে কবি সেগুলি ঝাড়াই-বাহাই করে একটি 
সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত করেন মৃত্যুর কিছুকাল আগে। চারটি ছড়ার বইয়ের সঙ্গে 
তার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছড়াগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করেই 
এই বই।” উপরি পাওনা হিসেবে রয়েছে অগ্রস্থিত অমুদ্রিত বেশ কিছু ছড়াও। ফলে, 
ঠাকুরমার ঝুলি’ কিংবা বুড়ি ছুঁয়ে'র মতো উচ্চারণের পাশেই থাকে হাতে-হাত” বা 
৷ ক্বীতলপাটি'। ফলে, সবমিলিয়ে একটা ধারাবাহিক কথকতার আমেজ পাঠকমনে চারিয়ে 
যেতে পারে। 
একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে কবি ছন্দোকাঠামো, আয়তন আর 

- ! মেক্াদকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সহাবস্থানের এক অর্থে উদার উপত্যকায় বেশ কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতিও ররেছে। ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থের কোনো প্রতিনিধি নেই এই 
‘সংগ্ৰহে। অথচ, নানা কারপেই ‘বধু’ কবিতাটির কথা মনে পড়ে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ 
অনুলিখিত ১৯৮৩-র চিইচই_চইচই” কাব্যগ্রস্থটি। ফলে একদা জনপ্রিয় এইসব পত্ধক্তির 
ঠাই মেলেনি এই সংগ্রহে | 

আপিসে কাজ না ক'রে 

মেলে তন্খা শহরে 

গ্রামের জন্য_ 

“খাটলে অন্ন” |.” (দেয়ালে লেখার জন্য) 


“যে যখন চার 
যত ইচ্ছে 
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হাত বাড়িয়ে সবাই নিচ্ছে 
অনাদ্যস্ত, 
অফুরস্ত 
সময় 


আমার সময় 1. (তোমার যদি কম হয়) 
যারা নেই, তাদের নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা বৃথা। বরং সংগ্রহে রয়েছে যারা তাদের সম্পর্কে 
দু'একটি কথা বলা চলে। বাংলা হুড়ার আরেক জাদুকর অন্নদাশক্কর রায়ের হুড়াসমগ্র 
বইটিতে যেমন “ছোটদের ছড়া” আর “বড়োদের ছড়া’ ভাগ করে দেওয়া আছে, এই বইতে 
তেমন নেই। আসলে দুই গত অনেক সময়েই মিলেমিশে থাকে, সুকুমার রায়ের ছড়ায় 
যার চিহ্ন স্পষ্ট। আবার এ কথাও ঠিক হোটোদের জগৎকে ঠিকমতো জড়িয়ে-জ্রাপটে 
না জানলে ছড়ার একটা মাত্রা অনেকক্ষেত্রে টাল খেয়ে যাঁয়। যেমন, সুভাব মুখোপাধ্যায় 
একটি ছড়ার শেবাংশে লিখেছেন, | 
ক্লাসে আসে নি টিচার 
চিখা চিৰি চিআ চিচার | 
দ্বিতীর পঙ্ক্তির আপাত অর্থহীনতার পেছনে একটা দারুণ স্কুল সংস্কৃতির স্পর্শ আছে। 
ইশকুলে “কোড ল্যাঙ্গুয়েজ" চর্চা বেশ অনপিয়। তারই একটা নমুনা এখানে লুকোনো আছে। 
‘চি’ বাদ দিলে অস্যার্থ ‘খাবি আচার’। এটি ‘ধর্মের কল' এর অন্তর্ভুক্ত) যার প্রকাশসাল 
১৯৯১। তখন সুভাব মুখোপাধ্যায়ের বয়স কত যেন? 
অন্যদিকে, ছড়ার গড়নে একটা বিশেষ ধাঁচ তৈরি করেছেন সুভাব। প্রথম পঙ্ক্তিতে 
আসবে কোনো বিশেষ ধরন বা বিশেষক্ষেত্রের কিছু বস্তবাচক শব্দ, দ্বিতীয় লাইনে তার 
সঙ্গে অস্ত্যানুধাসে বিবৃতি । সাধারণভাবে এসব ছড়ার দৈর্ঘ্য ১০, ১২ বা ১৪ পঙ্গক্তির। যেমন, 
‘এল-বি-ডবলু হাউ’জ দ্যাট। 
আঙ্গকে রাতে জবর খ্যাট | 
আউটসুইং মিডল স্ট্যাম্প। 
পেট্রোলের ফের বাড়লো দাম।।-.? 


এই কাঠামোর দিকে তাকালে অন্য একটি বিশেষত্ব সহজেই নদ্ররে আসে। বারংবার সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় তার কবিতা বিষয়ক নিবন্ধ বা আলোচনায় মনে করিয়ে দেন চারপাশের - 
বস্তবিশ্ের কথা! বস্তুসমূহ তার কবিতা তথা নন্দলের মৌল উপাদান। “কবিতার কারবারও 
এই বস্তুর অপৎটা নিয়েই। বস্তুকে মনের মধ্যে নিলে “বস্ত' হয় “বাসনা”। বস্ত্র ভগৎ 
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থেকে বাসনার জগতে, বাসনার জগৎ থেকে বস্ত্র রগতে_ কবিকে বারেবারে চক্রাকারে 
ফেরাফেরি করতে হয়। কবিতা মনের মধ্যে উঠে বলে চলো” চলো'। বাসনা থেকে 
বন্ততে। বস্তু থেকে বাসনায়।” (কবিতার বোঝাপড়া) 

সন্দেহ নেই, বে বস্তুবাদ সুভাষ মুখোপাধ্যারের কাব্যঙ্ধালানি তারই বহিঃপ্রকাশ এসব 
ছড়ায়, এমন ছড়াকাঠামোতে। শিশুমনকেও তিনি কোনো বারবীয় ভাববাদে ঝিম ধরাতে চাননি 
বরং তাদের চোখ কান মাথা আর বোধে কন্ত আর বস্তবিশ্বের গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছিলেন। 
খেয়ালখুশির হালকা পরিমণ্লেও বস্তবাদীর পরিকল্পনা সমান জাগ্রত ছিল। 

প্রকৃতপক্ষে এই ছড়াকাঠামোর স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া সুভাব মুখোপাধ্যায়ের কাব্য পরিধিতেও 
লক্ষ করা বায়। জল সইতে (১৯৮১) কাব্যগ্রন্থের ‘যাচ্ছি’ কবিতাটি এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ 
পূর্বসূরি। এিপিটাফ' ধর্মী দীর্ঘ কবিতাটিতে কোনো ভাববার্দী অধ্যাত্্রিস্তা নেই, বরং 
বস্তবিশ্থকে ভুঁয়ে সুয়ে প্রপামের আর্তি পত্ক্তিতে পছুক্তিতে বিহোনো রয়েছে_ 

‘মোহানা 


এই প্রসঙ্গে আরও পুরোনো কবিতা ‘ছি-মত্তর’ (কাল মধুমাস, ১৯৬৬) হরতো স্মর্তব্য। 
সেখানেও ছিল একই প্রবণতার চিহ্ন লাগ লাগ লাগ ভেলকি 1/চাল-চিনি-মাছ-তেল- 
ধি।|” কিন্তু, ছড়ারচনার সঙ্গে ‘যাচ্ছি’ কবিতার যোগ আরও গতীরে। সমস্ত বস্তবিশ্বের 
কাছে বিদায় নেবার পর একেবারে অস্তিমে কবি লিখেছেন, ‘ও ছায়া/যাচ্ছি/ও মায়া/ 
আসছি/ও মিউ...| ১৯৮০ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছড়ার বই “মিউ-এর জন্য 
ছড়ানো ছিটানো’ প্রকাশিত হয়। ‘ও মিউ...” হয়তো সেই ছড়া ভ্রগগতের বিশেষ একটি 
ফটক খুলে দেবার মন্ত্র, যে ছড়ার বইয়ের শুরু থেকেই বস্তু পৃথিবীর অবাধ হাতছানি__ 
“সোডা লেমনেড অরেঞ্জ স্কোরাশ/খুকুকে অয়েলক্রথে শোয়াস |” সাগরপারের আর এক 
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বস্তুবাদী কবি-নাট্যকার ব্রেখ্ট-এর একটি পঙ্ক্তি প্রসঙ্গত মনে পড়ে__“তোমার চারপাশের 
জিনিসপুলোকে ছুঁয়ে ছুয়ে দেখো আর প্রশ্ন করো, এশুলো এলো কোথা থেকে? 

এ কথাও সমান উল্লেখযোগ্য শিশুজগতের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক তৈরি হয় নাতি- 
নাতনিদের সূক্রে_“কনিষ্ঠ নাতি পা দিয়েছে সবে চারে। রেলগাড়ি গেলে দাঁড়িয়ে সে হাত 
নাড়ে।' রবীন্দ্রনাথ একেই হয়তো “বাল্যরূস" নামে অভিহিত করতে চেরেছিলেন। “হেলেভুলানো 
ছড়া’ বা “খুকুমণির ছড়া” ধরনের ফেব্ড়ার এঁতিহ্য সুভাষের এই ছড়া-গুলিকে সেই সূত্রে 
গ্রথিত করতে পারি আমরা। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান উত্তরসূরি 
শঙ্খ ঘোষ নাতনিদের বীর্তিকলাপ নিযে স্মরশীয় ছড়া লিখেছেন। শক্তি চট্রোপাধ্যারের অনেক 
ছড়ার আবার সরাসরি এসেছে তার ছেলেমেয়ের শিশুকাল্লের কথা। যোশীন্দ্রনাথ সরকার, 
সুকুমার রায় অথবা অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ার ধারা থেকে স্বতন্ত্র এই অবস্থান। 


ছড়া কথাটির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে আমার এই ভূমিকা শেষ করছি। ছড়া শব্দটি 
পুরোনো, কিন্তু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র কবিতাহ্ব্রাংশ অর্থে শব্দটি উনবিংশ 
শতাব্দীর আগে পাইনি। তবে লোকব্যবহারে এ অর্থ ছিল সন্দেহ নেই!’ 

[ সুকুমার সেন/'শিশুবেদ' ] 


৩. ছড়াসংগ্রহ বইটি থেকে একটা কথা বেশ স্পষ্ট সুভাষ মুখোপাধ্যায় “ছড়া” হিশেবে চিহ্নিত 
করতে চান বিশেষ ছন্দোবন্ধ [কেতাবি পরিভাষায়: দলবৃত্ত ] নাতিদীর্ঘ পদ্য উচ্চারণকে। এ 
বিষয়ে দু-একটা প্রশ্ন হয়তো তোলাও যেতে পারে। সুকুমার সেন শিশুবেদ' প্রবন্ধে ছড়া 
শব্দের প্রতিষ্ঠিত অর্থ হিশেবে প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত আর প্রথিত, গাঁথা-কে চিহ্নিত করছেন। 
‘গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পরস্পর গ্রথিত_এই হিল তখন হুড়ার বিশেষত্ব। তারপরে 
অর্থ হলো ছুটকো ছন্দময় রচনা!’ সুকুমার সেন ব্যবহৃত ছুটকো’ শব্দটি প্রসঙ্গে পরে আসছি। 
হরিচরণ বদ্দোপাধ্যায় ‘বঙ্গীয় শব্দকোব'-এ ছড়ার অন্য একটি অর্থ দিয়েছেন ক্ষুদ্র নদী 
বা স্রোত” (পৃ. ৮৯৮)। দলবৃত্ত' ছন্দের মুক্তদল-রুন্মদল সজ্জা্জনিত সমস্যা এই স্রোত অর্থে 
বহুলাংশে শ্রীমাংসা করা যায়। শ্রোতের মুখে মুক্তদল ভারহীন হওয়ায় পাচ পর্যস্ত চলে বায়, 
ভারবঙল তিনটি রুদ্ধদল স্রোতকে সমপরিমাণ বাধা দেয়। কখনও দুটি রুম্ধদ্ল আর একটি 
মুক্তদলও একটি পর্বগঠনে পূর্বকর্থিত সমান ওজন পাথরের মতো শ্রোতকে নিয়ন্ত্রপ করে। 
এই রুদ্ধদল-মুক্তদল সংযোজন বৈচিন্য দৃষ্টান্ত হিশেবে লক্ষ করা যায় হামেশাই_ 
“মনে পড়ে কি? 
বলেছিলে যা 
বীরদর্পে 
লাল পতাকা 
তুলতে তুলতে? 


। দেয়ালে লেখা . 
সেসব শপথ। 
নিশির ডাকে 
ভুলতে ভুলতে!’ 

(মনে পড়ে কি) 
কিন্তু, এহো বাহ্য! ছড়া, আবার বলি, একটা দৃষ্টিকোপ। আর হয়তো, ছিপছিপে একটা 
গতি। পূর্বোলিখিত শ্রোত। নইলে সুকুমার রায়ের অনেক ‘ছড়া’-ই চারমাত্রার দলবৃত্তের 
কোপে বাদ পড়ে যায়__পাটিগপিতের নিয়মে। কিংবা সেই বিখ্যাত নোকি কুখ্যাত?) 
অম্নদাশঙ্কর উচ্চারণ, 

“যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি 

সকলের মূলে কমিউনিস্টি 
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি 
গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্টি |... 

কোন্‌ ছাম্দসিক একে দলবৃত্ত ছন্দ হিশেবে চিহ্নিত করবেন? আসলে ছড়ার মধ্যে 
একধরনের তীক্ষ গ্লেব, রঙ্গমজা, খেয়ালখুশি বা উদ্ভট কল্পনার অগ্রাধিকার আছে। 
জনমানসে স্মৃতিধর্ষিতা সেই মেজাজ (14০০) থেকেই উঠে আসে। প্রবাদ প্রবচন (যাকে 
সনাতন বাংলায় বলে ছড়া-কাটা') এভাবেই কৌম উচ্চারণে চিরজীবিত থাকে। আমার 
অল্প বয়সে শোনা দুটি প্রবাদ-_কত সাধ যায় রে চিতে/মলের আগে চুট্‌কি দিতে’ এবং 
‘একটা কথা মনে পড়লো আঁচাতে আঁচাতে/ঠাকুরবিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।” 
পূর্ণতই দদবৃত্ত। আরও লক্ষ করলে দেখা যাবে যেসব গ্লোগান বা শ্লোগানধর্মী গান-হুড়া 
জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছে তাদের মধ্যে দলবৃত্তের প্রাধান্য বর্তমান। যেমন, “ভেঙে ফেল 
রেশমী চুড়ি/বঙ্গনারী/কনু হাতে/আর পোরো না।' কিংবা ‘একবার বিদায়/দে মা/ঘুরে 
আসি/ আমি) হাসি হাসি/পড়বো ফাসি/ দেখবে ভারতবাসী।' অথবা সাম্প্রতিক-এর ‘পুলিশ 
তুমি/যতই মারো/মাইনে তোমার/একশো বারো।” অথবা, জরুরি-অবস্থার “নিষিদ্ধ” হওয়া 
শঙ্খ ঘোষের কবিতা “আপাতত শাস্তিকল্যাপ হয়ে আছে’ জনপ্রিয়তা স্মৃতিধার্যতায় তিরিশ- 
বশ্বিশ বছর পরে নতুন অর্থ এবং নতুন অনুবঙ্গে প্রাসঙ্গিক হরে থাকে। সে-লেখাও ছিল 
মাপা দলবৃত্তে। ১২৯০ শ্রাবণে ভারতী” পত্রিকায় সি্ুদুত” সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন, “ভাবার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা 
বায়!-বদি কখনো স্বাভাবিভ দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ 
রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে!’ রবীন্দ্রনাথ কি ‘ভাষার উচ্চারণ অনুসারে" কলতে 

এই কৌম প্রচলনকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন? 


২৪৬ | পরিচয় j মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


এখন প্রশ্ন হল, ছন্দকাঠামো পেরিয়ে কি ‘ছড়া’-র নিজ্র্ষ কোনো ভুবন বা মেজাজ 
আছে? যে রানৈতিক-সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে একালের বহু ‘ছড়া’ লিখিত তার সঙ্গে 
স্পষ্টতই শিশুতোষ কোনো প্রপোদনা যুক্ত নয়। সেখানে কি “মেজান্র' বহুক্ষেত্রে প্রাধান্য 
পাবে? অন্নদাশঙ্কর যেমন, আবার সুকুমার রায়ও তো ছোটো-বড়োর বিভেদ না করে 
এমন অনেক ‘ছড়া’ লিখেছেন যা মেজাজেই ছড়া, ছন্দকাঠামোতে নয় । সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
হুড়াসংগ্রহে এমন অনেক লেখাই রয়েছে। যেমন : 

“বুড়ি ভাবে হাতে নিয়ে গোবরের বুড়ি 

আজাদির হলো ক’বছর? দুই কুড়ি! (বুড়ি সুয়ে) 
এখানে একটা গোলমাল পাকাতে থাকে। চারমাত্রা কিংবা ততোধিক দলবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তে 
এমন সব লেখা বইটিতে ঢুকে পড়ে যে, “মেজাজ, 'ছন্দকাঠামো” “গতিম্মানতা' বা দৃষ্টিকোণ’ 
যেভাবেই দেখি, তাল কেটে যেতে থাকে। কখনও এমন প্রশ্নও মাথায় ঘোরে বে, “মে- 
দিনের কবিতা” বা “সকলের গান’ কিংবা ল্য্যং কিংবা ‘ভুলে যাবো না” অথবা “কাছে 
দূরে’..এরকম বহু লেখা রাখলেই বা কী ক্ষতি ছিল? ফলে ছড়াসংগ্রহ জুড়ে কেন্্র্যুতির 
সমস্যা অস্বস্তিকর লাগে অনেক সময়। কবি এখন বহু দূরে, লোকাস্তরে। আমি, সম্পাদক 
মশাইয়ের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে একটা গভীর তর্ক তুলতে চাইব। 

সুকুমার সেন ব্যবহৃত 'ছুটকো' শব্দটিতে ফিরে আসি। ‘ছড়া’ সম্পর্কে আসলে আমাদের 
উনিশ শতক আপ্লুত পশ্চিমমুখী বাঙ্মলি মধ্যবিত্বের একটু তাচ্ছিল্যভাব আছে। সুভাব 
মুখোপাধ্যায়ের ছড়া সম্পর্কে “সারস্বত প্রকাশ" পত্রিকায় হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় একদা মস্তব্য 
করেছিলেন, এগুলি “যুগপৎ লৌকিক এবং শিক্ষিত’, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 
‘এ ধরণের ছন্দ পূর্বে গ্রাম্য ছড়াতেই ব্যবহৃত হইত, এজন্য ইহাকে ছড়ার ছন্দ বলা হয়। 
আজকাল সাধুভাবাতেও এ ছন্দ চলিতেছে!’ (বাংলা ছন্দের মূলসুত্র। পৃ. ১০৭)। বরঞ্চ 
স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার ছত্রনামে শক্তি চট্রোপাধ্যায় ‘বর্গী এলো দেশে’ গ্রস্থের সমালোচনার অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য করেন। হয়তো তার দলবৃর্তনির্ভর অসামান্য কাব্যপরিধির এটি 
তাত্বিক প্রস্থানভূমি_ 

“মানুষের দুঃখবেদনা, আশা আর আনন্দের স্পর্শ ছড়িয়ে গেছে ছড়ার মধ্যে। একদিকে 
তার আঙ্গিকের মধ্যে বৈদক্ষ্যহীন সরলতা আর একদিকে আশ্চর্য পরিমিতি। কথা বলতে 
হয়েছে খত ঠিক ততই আবার বলতে হয় নি ।.ছড়ার মধ্যে একটি ছড়ানো ভাব আছে 
তার কথাগুলি আপাত অসংলপ্ন-প্রকীর্ণ। কিন্তু শুন্যতা ভরে যার এক অস্তঃশায়ী সুরে। 
সেই সুরকে আবিষ্কার করে নিতে হয়।._ইতিহাসের বিশেষ অধ্যায়ে মানুষের অন্তর 
প্রেরণাতেই এ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি। আজ আমাদের জীবনের মধ্যে সেই প্রেরণা হারিয়ে 
যায় নি..আজণও জীবনের স্তরে স্তরে অসহ্য ব্যথা, আবার বাঁচবার তীব্র সংকেতও যেখানে 
পুঞ্জিত, সেখানে ছড়ার জন্ম সম্ভব ।-.কা্দেই আধুনিক কালের ছড়ায় আধুনিক কালকে চাই।' 

(কৃত্তিবাস। সংকল্পন ৬। ১৩৬২) 


ফেব্রুয়ারি-জুন '০৯ ছড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে ২৪৭ 


সুভাব মুখোপাধ্যায় বারবার “ছড়া” সম্পর্কে আমাদের “বিলাতি রুচি-কে আঘাত 
করেন, ছড়ায় চমৎকার ভঙ্গিতে আধুনিক কালকে মেপেজুপে দিয়ে। উপরিপাওনা হিশেবে 
আসে বাংলা প্রবাদ-প্রবচন, কথ্যরীতি, লোকউচ্চারণের অবিস্মরণীয় ব্যবহার । ছড়া নামক 
মাটিলঙ্ন শিল্পরাপ তাই কোনো বিশেষ ছন্দোরীতিতে কেবল বাঁধা নয়, এর তাৎপর্য বৃহত্তর 
আর ব্যাপক। বস্তুবাদী মন আর লোকজ্জীবনের অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞান ছড়ায় কোন রসায়নে 
মেশালে সেগুলি কালজয়ী আর অপ্রতিদ্বন্ধী হয়ে থাকতে পারে, এ বইটি তার প্রমাণ 


“আজকের কবিরা ফেধরণের শব্দ ব্যবহার করেন, সেরকম ভাবায় কবিতা লেখা আমার 
পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কবিতায় আমার মা-র মুখের ভাষা ব্যবহার করেছি। আমার 
মা ইংরেজি না-আানা, যাঁদের আমরা অশিক্ষিত বলি তাদেরই একজন।' (সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার/“সময়ের জালে" : কবিতার কাঠগড়ার) 


৪. সুভাব মুখোপাধ্যায়ের জোরের জায়গাটা তৈরি হয় লোক-অভিত্রতা থেকেই। আমরা 
এখানেই তার থেকে অনেক মাইল পিহিয়ে। ছড়াসংগ্রহ খুলে শুধু অকপটে লক্ষ করি 
কত শব্দ, কত অভিব্যক্তি আমাদের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। ‘কবিওয়ালা’ প্রবন্ধে 
অতুলনীয় বর্ণনা আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের, রসেশ শীল আর শেখ গোমহানির কবির 
লড়াই দেখার, শোনার। “ছড়াসংগ্রহ' পড়া শেষে মনে পড়ে এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত রমেশ 
শীলের গানের দুটি কলি__ 

'নাতিরে আমার, 

জলের ধারেতে থাকো 

জানো না সাঁতার!’ 


ক্লাসিক কেন চিরায়ত। 
রামকৃষ্ণ ভট্রাচার্য/ কোরক (জানুয়ারি ২০০৯)/৩৫ টাকা। 


প্রাচীন সাহিত্য__অ-সাধারণ অনুসন্ধানের পাঠ 
তমোনাশ ভট্টাচার্য 


শুধুমাত্র গল্প উপন্যাস বা কবিতা নগ্ন, কয়েকজন প্রাবন্ধিকের লেখা পড়লেও সেই লেখককে 
চিনতে পারা ষায়__কাব্যভাষা বা গল্পশৈলীর মতো প্রবন্ধের ভাষা-বিন্যাস-বেক্তব্যর) 
স্পষ্টতা প্রভৃতির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখ এড়িয়ে বার না। বিষয়ভাবনা থেকে 
সুত্রনির্দেশ, একটি প্রবন্ধের অবয়বের প্রতিটি জায়গার অথবা কোনো দু'একটি জায়গায় 
প্রবন্ব-লেখকের উপস্থিতি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। লেখার ভাবা অথবা বিবয়নির্বাচন থেকে 
লেখককে চিনতে পারা গেলে সেটা লেখকের সীমাবদ্ধতা, এমন কথাও কোনো কোনো 
পাঠক মনে করেন। অর্থাৎ প্রাবন্ধিকের কাছেও পাঠকের একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়_ 
যার পেছনে থাকে পাঠকের পাঠের অভ্যাস, মননের খদ্ধতা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত 
বিশ্বাসের ধারণা । আবার পাণ্ডিত্যের গুরুভার প্রবন্ধর স্বাভাবিক ছন্দকে ব্যাহত করলে 
অথবা প্রবন্ধর বক্তব্য অভিমুখহীন হলে সে প্রবন্ধ অকেজো বাক্বিস্তার হ'য়েই প’ড়ে 
থাকে; পাঠকের পঠনপ্রক্রিয়ার ধারাকে তা সমৃদ্ধ করে না। কোনো প্রবন্ধ পাঠকের নিঃশর্ত 
সমর্পণ আশা করলে, ন্যুনতম বিতর্কের স্থান (9০9০6) দিতে প্রস্তুত না থাকলে, চিন্তাভাবনার 
জগতে নতুন কোনো প্রগতির সন্ধান দিতে না পারলে__সোঙ্জা কথায় পাঠককে কোনো 
নতুনতর খোরাক জোগাতে ব্যর্থ হ’লে, সেসব জ্ঞানচর্চার বিষয় নিয়ে আমাদের মতো 
আটপৌরে পাঠকের পশুশ্রম করার কোনো মানে হয় না। এই সাধারণ পাঠপ্রেক্ষিতটা 
খেয়াল রাখলে আমাদের আলোচ্য বইটির বৈশিষ্ট্য সহজেই চিনে ওঠা যায়। 
অফুরত্ত কাগজ, অবিরাম কালি-কলম আর অপগুন্তি পত্রিকা-প্রকাশকের বাজ্জারে, 
আমাদের বাচালতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে যাইচ্ছে তাই লেখা ছাপানোর 
আয়োজ্ন। কবিতা বা গল্প শুধু নয়, ন্যুনতম প্রস্তুতি ছাড়াই কাগঞ্জে-কাগন্দাত্তরে প্রবন্ধর 
নামে নানান্‌ ধরনের লেখা আমরা লিখি ও ছাপাই! এমন একটা সময়ে কিছু কিছু 
প্রাবন্ধিকের লেখা আমাদের পাঠের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে_ যাঁদের লেখা প্রবন্ধর অপেক্ষায় 


ফেব্রুয়ারি-জুল ০৯ প্রাচীন সাহিত্য _অ-সাধারণ অনুসন্ধানের পাঠ ২৪৯ 


থাকেন পাঠক। রামকৃষ্ণ ভট্রাচার্যর লেখার সঙ্গে 'পরিচয়'-এর পাঠক যথেষ্ট পরিচিত। 
বাঙলা ভাষায় লেখালেখির জায়গায় প্রতিষ্ঠান, বলতে সেসব বান্জারি কাগন্সপত্রকে 
বোঝার, সেখানে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লেখেন না। নামী-অনামী লিটল্‌ ম্যাগাজিন” এর প্রবন্ধ 
লেখক হিশেবেই তিনি সম্মানিত। যদিও পাঠকমহলে ওঁর লেখা সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগ- 
প্রতিম মন্তব্য শোনা বায় : প্রবন্ধ-র মাপের (3126) চেয়ে চীকা/সূত্রনির্দেশ/গ্রস্থপঞ্জির আয়তন 
বেশি; দু'মলাটের মধ্যে এমন একাধিক বিষয় থাকে যাদের বিষয়গত সান্ুষ্য কম; লেখার 
মধ্যে লেখকের নিদস্ব বিশ্বাস ও দর্শনগত অবস্থানের অভিমুখ বড়ো স্পষ্ট পূর্বপ্রকাশিত 
প্রবন্তসংকলনগুলির অন্যতম কামারের এক ঘা" জনৈক সমালোচক এগুলো ছাপার 
অক্ষরে লিখেছিলেন, বাকিরা নিজস্ব আলোচনায় এমন কথা ব'লে থাকেন। তাজমহল কিংবা 
কোনারক-এর মন্দির তৈরির সময় ক'জন শ্রমিক কত ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে, কোথা থেকে 
মালমশলা জোগাড় ক'রে, কত মন্জুরিতে কাছ করেছিলেন, সেটা দলবেঁধে বেড়াতে আসা 
ট্যুরিস্ট-দের অনেকেরই খেয়াল থাকে না; জনাকয় অনুসন্ধানী-ই শিল্পদ্রষ্টব্যটি দেখার 
সময়__তারিফ কিংবা নিন্দে করার সময়, শিক্পবস্তর নির্মাণের রহস্য ও ইতিহাসটি জানার 
চেষ্টা করেন। দ্রষ্টব্য-র পাশে ফলক অথবা পরিচরলিপিটুকু প’ড়ে দেখার 'ইচ্ছে-মানসিকতা- 
চেতনা সকলের থাকে না। এই অনভ্যাস অথবা অগতীর সুখস্পর্শসন্ধানের শ্রমবিমুখতা 
আমাদের যাপনের অন্যবিধ চর্চায় একই রকমভাবে প্রতীয়মান। সেজন্যই পৃষ্ঠার তলায় 
“ফুটনোট' অথবা চিহিন্ত সুত্রনির্দেশ আমাদের বড়ো আয়াসসাধ্য মনে হয়। প্রবন্ধটি নির্মাণের 
নেপথ্যে লেখকের প্রস্তুতি, উদ্দেশ্য, অনুসন্ধান, গেবেবদা), ভাবনার স্বকীয়তা প্রভৃতি 
বহুবিধ বিষয়ের সক্রিয়তা বুঝতে পারা যায় ওই প্রবন্ধর মূল কাঠামোর বাইরে থাকা 
তথ্য ও তত্বরাশির উল্লেখে ও উপস্থাপনায়। একটি প্রবন্ধপাঠ এভাবেই জন্ম দেয় অন্য 
কোনো প্রবন্ধ বা আকর-সন্ধানের, পাঠককে উৎসাহী ক'রে তোলে, পাঠকের .মননত্তরে 
একটি অন্যতর নির্মাণ সূচিত হয়-_যা ওই প্রবন্ধপাঠের প্রাক্‌ মুহূর্ত পর্যন্ত হয়ত ছিল না। 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর লেখা পড়তে পিয়ে এই কথাগুলো মনে আসা স্বাভাবিক মনে হয়। 

পাঠকেরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন লিটল্‌ ম্যাগাজিনএ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর লেখা 
পড়েছেন। মার্কসবাদ, দর্শনের বিভিন্ন দিক, চার্বাক দর্শন, ব্রেশ্ট, নন্দনতত্ব, বাঙলা ভাষা 
চর্চা, নাটক, গল্সর ন্যারেটিভ প্রভৃতি বিভিন্ন বিবয় নিয়ে চিস্তাভাবনার প্রকাশ থাকে ওঁর 
লেখায়। সমালোচ্য বইটির বিবয় প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পর্যবেক্ষণ _গতানুগতিকতার 
বাইরে বেরিয়ে আমাদের দেশীর সংস্কৃতির প্রাচীন প্রসঙ্গের এক অন্যতর পাঠ। আপাত 
পরিচিত বিষয়কে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার এ ধরনের প্রয়াস অভিনব না হ’লেও 
ব্যতিক্রমী! এবং সেই ব্যতিক্রমী ভাবনার আঙ্গিকটি খেয়াল করলে এ ধরনের বই-এর 
আলোচনা “পরিচয়”-তে হওয়ার প্রয়োজনটা উপলব্ধ হয়। 

সম্প্রতি ইতিহাসবিদ্‌ কে. এন. পানিকর-এর একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে 
তিনি মার্কসীর ইতিহাসচর্চার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে উপনিবেশবাদী ও ছাতীয়তাবাদী 
এরতিহাসিকদের একপেশেমির কথা বলেছেন : উপনিবেশবাদীরা যেখানে দেশীয় সংস্কৃতি 


২৫০ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আযাঢ় ১৪১৬ 


ও দেশজ ভাবনার বিকাশকে পাত্তা দিতে চান না, হেয়জ্ঞান করেন সেই জায়গায় 
জাতীয়তাবাদীরা আবার আবেগের আতিশয্যে সংস্কৃতির দেশীয় ধারাটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
একমাত্র ব'লে উচ্ছাস অতিশয়োক্তি করেন।১ অতীতে কমিউনিস্ট নেতা সরদেশাই-ও প্রাচীন 
দেশীয় সাহিত্য নিয়ে জাতীয়তাবাদীদের একদেশদর্শিতার বিষয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি 
লালনকারীদের সেই দেশীয় সংস্কৃতিকে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করার প্রবণতা 
সম্পর্কে ইতিহাচর্চাকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।* আমরা সেই একাধিক উদ্দেশ্যমূলক 
প্রবণতার সামাজিক, রামনৈতিক ও “আ্যাকাডেমিক' পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতেই সংস্কৃতির 
প্রাচীন দেশীয় ধারাকে পাঠ করতে আগ্রহী-_যা মুক্তমতির পরিচায়ক এবং ইতিহাসের 
দ্বন্দের উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে চিহ্নত করে; সংস্কৃতির দেশজ উপাদানগুলিকে একর্ডা 
বলে তকমা লাগিয়ে বাজারে চালানোর মুখোমুখি দাড়িয়ে বন্ছত্ববাদী ধারণাকে স্বীকৃতি 
দেওয়ার চেষ্টা করে। ছোটো একট প্রবন্ধও সেখানে এমন কিনু প্রশ্নকে স্পষ্ট ক'রে পাঠকের 
চোখের সামনে তুলে ধরে বার ফলে প্রথানুগ সমর্পণবাদী প্রশ্নহীন জ্ঞানচর্চায় একটা 
আলোড়ন সৃষ্টি হয়, পাঠককে পাঠাত্তরে প্রবৃত্ত করে, লেখকের অনুসন্ধিংসা তখন পাঠকের 
মধ্যে সংক্রামিত ও জারিত হয়। প্রাচীন কালের কোনো সাহিত্য বা সংস্কৃতির 'বছ চিহ্ন 
সাধারণের অগোচরে পড়ে থাকে। অনুসন্ধানী গবেষক নিজের তাগিদে অথবা কোনো 
পারিপার্শিক প্ররোচনায় সেই চিহ্রগুলিকে প্রকাশ্য করেন, নিজস্ব মননের হোয়ায়,ও যুক্তির 
প্রয়োগে বিন্যস্ত করেন।. এভাবেই, তথাকথিত “আ্যাকাডেমিক' চৌহদ্দি অথবা কোনো 
সাহিত্যবাঙ্জারের বাইরে থাকা ছোটো পত্রিকার প্রকাশিত হয় হেমচন্দ্র সুরি-র অভিধান 
চিন্তামণি নিয়ে মনোজ্ধ আলোচনা, প্রবাদপ্রতিম ‘দিল্লীশ্বরো বা জশদীশ্বরো বা'র উৎস 
সন্ধান, সামাজিকচুক্তি মতবাদের প্রাচ্য ধারণার স্বীকৃতিসূচক উপস্থাপনা । বছর কুড়ি- 
পঁচিশের মধ্যে লেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর এমন 
দশটি প্রবন্ধর সংকলন দৃস্মলাটের মধ্যে প্রকাশ করেছেন 'কোরক" : ক্লাসিক কেন চিরায়ত] 

বইটির দু'একটি অনুল্লেখযোগ্য ক্রটির কথা বলে নিতে চাই। ক্রটিগুলো প্রাথমিকভাবে 
মুরগ্নিত। অগৃ্গঞ্ঞে সুত / অগৃগএহঞদু্ত _একেকজায়গায় একেকরকম ছাপা হয়েছে (বৌদ্ধ 
রষটরচিস্তায় সামাঙ্জিকচুক্তি মতবাদ)। মনু সংহিতা-ও ছাপার ভুল শ্ত্রের মানবমর্যাদা?)। জানু 
জোনুক) সম্বোধনে একবার জানু, অন্যত্র যাপুঅ রয়েছে (জেলে দিলেন ফুলের দাম)। মহাকস্ত- 
অবদান ও অগ্গএ্ঞ সুত্ত প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শান্্রীর উক্তির সত্রনির্দেশ দু'টি একই ক্রমিক সংখ্যা 
ছারা চিফিত হয়েছে ১৫১৫] (বৌদ্ধ ষ্টার সামজিক চুক্তি মতবাদ)। পরবর্তী মরণ 
এ ব্যাপারে যথাযোগ্য সতর্কতা প্রত্যাশিত। 

রীতিমতো চমূকে যেতে হয় বাঙলার প্রায় অনালোটিত জৈন বিদ্বান কলিকালসর্ব 
হেমচন্ত্র সুরি-র অভিধান চিন্তামণি নামক শব্দকোবটির আলোচনায়। অমরকোফ-এর চেয়ে 
প্রায় দেড় হাজার বেশি শব্দযুক্ত অভিধানটি দেবনাগরী হরফে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন 
কালীবর বেদাস্তবাগীশ ও রামদাস সেন (1877-78 ধ্রিস্টাব্স)। 1907-এ ৫১৩১৪ বঙ্গাব্দ) 
এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন নারায়ণচন্্র ভট্টাচার্যর্য্যে। বৌদ্ধ অমরসিংহ সংকলিত 


ফেব্রুয়ারিজুন ০৯  প্রচীন সাহিত্য _অ-সাধারণ অনুসন্ধানের পাঠ ২৫১ 


অমরকোব নোমলিঙ্গানুশাসনম্‌) অভিধানটি ছাড়াও জৈন কবি দিশম্বর নামমালা শীর্ষক 
অভিধান সংকলন করেন। কিন্তু হেমচন্ত্রর অভিধান ছিল একাধিক__নামপদ/বিশেষ্য ও 
অব্যয় থেকে ক্রিয়াপদ, প্রাকৃতে ব্যবহৃত দেশী শব্দর সংগ্রহ থেকে আয়ুৰ্বেদে ব্যবহৃত 
উদ্ভিদ সংক্রান্ত শব্দর সংকলন! শব্মানুশাসন (সিক্ধহেমচন্রম্‌ / সিদ্ধহৈমব্যাকরণ)_এর 
পরিশিষ্ট হিসেবে লিখিত, ব্যাকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিধান রচনা করেছিলেন হেমচন্দ্র। 
জৈন বিদ্বানের এই কাহিনির মতোই আরেকটি অনুসন্ধানী রচনা, 'দির্লীস্বরো বা 
জপদীশ্বরো বা" । লিপি-সংগ্রহ, বিস্তর পুরনো পুঁথি ঘেঁটে এই প্রবাদপ্রায় বচনটির রহসা 
উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। বামনদাস বসুর প্রবন্ধ “অকবরের নিন্দুকগণ'__ 
তার পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক প্রয়াগবাসী বাঙালির প্রকসী-তে লিখিত চিঠি ও চিঠিতে উদ্ধৃত 
একটি ক্লোক_ সেই অস্পষ্ট ক্লোকের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে সুধাকর ছিবেদীর গণক 
তরঙ্গিশী তে মূল ক্সোকটি খুঁজে পাওয়া__ এর ফলে কাহিনিটির স্থান-কাল-পাত্র স্বভাবতই 
পালটে গেল : আকবরের বদলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ দিক্পীশ্বর তথা দুনিয়ার মালিক হয়ে 
যাচ্ছেন আওরংজেব্‌ এবং গল্পের অন্য চরিত্ররা হলেন দ্বিতীয় জয়সিংহ ও সম্রাড জগন্নাথ 
নামক এক অশ্রুতকীর্তি-জ্যোতির্বিদ। লোকমুখে প্রচলিত গল্প কীভাবে পণ্ডিত গ্লোককারের 
কৃতিত্বে ইতিহাস-সদৃশ আখ্যানে রাপাস্তরিত হয়ে চিরস্থারিত্ব অর্জন করে, প্রাপ্ত তথ্যের 
ভিত্তিতে সেটি আলোচিত হয়েছে প্রাবদ্ধিকের নিজস্ব ন্যারেটিত'-এর কথনে। 

‘সময় জানিয়ে দেবে/ সে সাধু, কে পাপী’ (শিশিরকুসার দাঁশ-এর রাজা ওইদিপোস তর্জর্মা) 
আমাদের পরিচিত। কিন্তু এর যে সংস্কৃত প্লোকছন্দে অনুবাদ আছে এক জার্দানের সেটা 
পাঠকের সামনে ছোটো অথচ মনোগ্রাহীভাবে উপস্থাপিত করেছেন লেখক (সংস্কৃত-য় সফোর্রেস- 
এর গ্রীক সুভাষিত) : 

দনানাং ধর্মশীলানাং নিকষঃ কালপর্যয়ঃ। 

একেনৈব মুহূর্তেন প্রকাশ্যস্তে খলা নরাঃ।| কোর্স কায্লেলের) 
লেখাটির ধরন দেখে মনে হয়, এটি কোনো বই-এর আলোচনা বা পুত্তক-পরিচয়ের জন্য 
লেখা হয়েছিল। কা্সেল্লের-এর অনুবাদ বইটির উল্লেখটাও আগ্রহী পাঠকের কাছে লাগবে। 

প্রাচীন সাহিত্যকীর্তির মধ্যে চিরকা্সীনের উপাদান থাকে। সেখানেই সেই সৃষ্টিকারের 

প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ। আবার সেই চিরায়ত সাহিত্যর মধ্যে, তার কোথাও 
না কোথাও লেগে থাকে নির্মাপের এমন অনুষঙ্গ যাদেরকে দিয়ে সেই সময়কে চিহ্নিত 
করা যার। সমাক্জ-বাস্তবতার প্রতিফলন হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে-হয়ত স্বতস্ফুর্তভাবে, প্রকাশ 
পায় আপাত নির্লিপ্ত কোনো পুরাণ কথায় । সেই ঘটনাই একটি নাট্যদৃশ্যের বর্ণনায় অভাবিত 
এক মাত্রা নির্দেশ করে__ যেখানে সমাজে চুরি ও চোর আছে, রক্ষী আহে, চুরির সম্ভাব্যতা 
ও সন্দেহ আছে, নগরীর আপাতকঠিন শৃঙ্খলা আছে, চরিব্রশুলির সামাজিক অবস্থানদ্রনিত 
এক রাজনৈতিক টানাপোড়েন আছে। কালিদাস-এর অভিজ্ঞান-শকুস্তলম-এর একটি দৃশ্য- 
খণ্ডকেবিচ্ছিম্ন ক'রে বিশ্লেষণ করায় কেউ আপত্তি করতে পারেন, কিন্তু রচনাকাল খেয়াল 
রাখলে দৃশ্যটির অভিধাত অস্বীকার করা যায় না (জেলে দিলেন ফুলের দাম)। 


২৫২ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


হরিবংশ-র বিষ্ণুপর্বে উল্লিখিত নট ভদ্রনামা-র একটি বিশেষ প্রার্থনার ভাব ও ভাষা 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পৌহছেছেন এক আদিম ও মৌলিক প্রশ্নে। সেটি 
বর্ণশিম বিবয়ক। অর্থশান্্র (কৌটিলীয়) ও মনুসংহিতা-র প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। 
একদিকে উপনিষদ্‌ (মৈত্রী/ মৈত্রায়মী/ মৈত্রায়লীয়) বা বৌদ্ধশান্ত্রে (সন্ধর্মপুশুরীকসূত্র) নট বা 
অভিনেতাদের সম্পর্কে ধর্মীয় ও নৈতিক আপত্তি_তাদের স্বর্গহীন ও মোহজালের উৎস, 
জ্ঞানের বিম্বাতকারী ব'লে চিহ্নত করা, অন্যদিকে ব্রাহ্মাপ্য ধর্মশান্ত্র ও অর্থশান্ত্রের মাধ্যমে 
তাদের সামাজিক ভাবে একঘরে করা, অপাঙ্ক্রেয় করা। শূত্র হিশেবে বর্ণিত অভিনেতা 
বা বেশ্যাদের ওপর সমাজের উঁচু জাতের নিপীড়ন ও শোষণ এমন তীব্র ছিল যে ভদ্রনামা- 
র প্রার্থনায় সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল অবাস্তব কিছুকে সম্ভব করার আস্তরিক আকুতি। পঞ্চম 
বেদের উৎপত্তির পেছনে রয়েছে জ্াতিভেদের অবিচার ও সামাজিক বঞ্চনার ফলে জাত 
যন্ত্রপা। অত্যাচারিত অবহেলিত নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণার উপশম ঘটানোর আশ্রয়- 
আকাঙক্ষার দ্যোতক হয়ে ওঠে হরিবশে রর ভত্রনামা-র এই প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যান অথবা ভরতের 
নাট্যশান্ত্র। সনাতন ধর্মনীতির পাশাপাশি, কোনো কোনো শান্ত্রকথায় বঞ্চিত অচ্ছুৎ অশুচি 
. মানুষের অভিব্যক্তির প্রকাশ পেয়েছিল, এটিও উল্লেখযোগ্য (শূদ্র মানবমর্যাদা )। 
বৌদ্ধ তিপিটক (ত্রিপিটক)-এর অন্তর্গত দীঘনিকায় ধ্রে.পু. 3 শতক_ খ্রি. 1 শতক) 


এর 'অগ্গঞ্ঞ সুত্র' (রচনাকাল খ্রি.পূ. 5 শতক)-তে বাসেট্ঠ নামক বুদ্ধের ব্রান্দাণ . 


শিব্যর কথা আছে। বাসেট্ঠ-র সঙ্গে বুদ্ধর কথোপকথনে চারবর্ণর উল্লেখ আছে। এবং 
তার আগে আছে ছগতের উৎপত্তির নিজস্ব ব্যাখ্যা। সেখানে নারী-পুরুষের ভেদ ও 
যৌনতার কথা এনে পড়েছে। এবং সেই যৌনসম্পর্ককে অধর্ম ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে, 
যে অধর্মকে গোপন করার জন্য বাড়ি (গৃহ) তৈরির প্রয়োজন। সেখান €থেকেই পুরুষ- 
নারীর নিজস্ব বৃদ্ধি ও লিঙ্গভেদের শ্রকটতাকে দায়ী করা হয়েছে। ক্রমশ পাপের ধারণা 
ব্যাপ্ত হতে থাকে। সেই পাপের ফল যাতে উৎপাদন ও সঞ্চয়ের ক্র না করে, সেই 
উদ্দেশ্যে দমি ভাগ হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি ও অধিকারবোধ এভাবেই বৌদ্ধ 
সামাজিকচিত্তায় প্রকাশ পায়। গোড়ায় ধর্ম-নৈতিকতা ও সামাজিক কারণে যে রাষ্ট্রচিস্তার 
সূত্রায়ন, ক্রমশ সেই রাষ্ট্রভাবনার বাস্তব বিকাশে আর্থনীতিক মাত্রা সংযুক্ত হয়ে পড়ল। 
এখন গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীপতি নির্বাচন তথা রাজার ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপট নির্মিত 
হয়__ যে ক্ষেত্রের পতি, মহাজ্রন-নির্বাচিত বা মহা-সম্মত, যে ধর্মের দ্বারা অপরের লীতি 
উৎপাদন করে, এমন একাধিক সন্ভাব্য সূত্র থেকে ‘রাজা’-র উত্তব। এখানে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
সুরে গেছেন উত্তরকুরু (আটানাটিয় সুত্ত/দীঘনিকায়) র প্রসঙ্গ_ প্রাচীন ভারতের এক 
কাল্পনিক রাজ্য বা সুরাজ্য 'ইউটোপিআ” যাকে কোসাশি বলেছিলেন, পৃথিবীর উপরে 
এক স্বর্গ যেখানে সকল মানুষ পবিত্র জীবনযাপন করে, বুনো শস্য থেকে আহার্য সংগ্রহ 
করে, জমিতে হাল দিতে হয়না, সেখানে রথে চড়ে কেউ ঘুরে বেড়ার না_ মুক্ত, শাস্তিপূর্ণ, 
সুখী, আদিবাসীর সেই জীবনে কৃষি (কর্ষণ) ও আগ্বাসন/আধিপত্য (ধ্যণ)-র কলুষ নেই" 
শ্রমের অনুল্লেখ বা সোঙ্গা কথায় বিনা খাটনিতে ফলন ও সুখযাপনের এই ধারণা বৌদ্ধ 
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ও ব্ৰাহ্মণ্য পুরাণে সুরাজ্যের লক্ষণ*। এভাবেই রাষ্ট্রশক্তির আলোচনায় সামাজিক গঠনের 
সম্পর্ক পারস্পরিক আর্থনীতিক সংযোগের সূত্র ধ'রে ধর্মগ্রস্থে স্থান পার । 

বৌদ্ধশান্ত্রর পাশাপাশি মহাভারত-এর শাড়িপর্বর প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধলেখক. 
দেখিয়েছেন, মহাভারত-এ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে শংসায়িত করার কুটপ্রয়াস ও সাম্রাজ্যবাদী 
আগ্রাসনের তন্ত্কে প্রতিষ্ঠিত করার কৌশল । বৌদ্ধদের মধ্যে যখন রাজ্জাকে ফসলের 
ছ’ভাগের একভাগমাত্র মাইনে দেবার প্রথা বা মত চালু, তখন পুরাপে (মহাভারত) রাজ্জস্ত্রতি 
ও আধিপত্যবাদের কাছে সমর্পপের ধারণাকে সমালোচনা করাই স্বাভাবিক (বৌদ্ধ রাষ্ট্র- 
চিন্তায় সামাজিকচুক্তি মতবাদ)। ইতিহাস ও সংস্কৃতির অঙ্গনে উৎসাহী ব্যক্তিরা “সামাজিক 
চুক্তি'-র প্রসঙ্গে হব্স্-লক্‌ ও রূুশো-র থেকেও একটু পিছনে তাকিয়ে দেখার সময় প্লাতো 
কিংবা এপিকিউরাস-এর পাশে প্রাচীন ভারতের অবৈদিক/অব্রাঙ্মাণ ও ব্রাঙ্গাণ তত্ব/শান্্রগুলি 
সম্পর্কে উদাসীন হবেন না, পাঠক হিশেবে এটুকু আশা করি। 

প্রাচীন গ্রীসে যেমন, হেসিঅদ্‌-এর লিখিত সাঁক্ষ্যে জানা যার যে সমাজে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি 
ছিল খাদ্যাভাব না থাকা, খোদ্য)সঞ্চয় ক্ষুধাকে (এবং খাদ্যাভাবের প্রকটতা তথা দুর্ভিক্ষকে) 
ঠেকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় শর্ত আমাদের ভারতবর্ষ, এমনকী প্রাচীন চীন বা মিশরেও 
অনেক মানুষই পেট-ভরা খাবার পেতেন না। বৈদিক সাহিত্যের নানান উল্লেখে সেই অভাবের 
সাক্ষ্য । একদিকে সমাজ্দরে শ্রেণীবিভাদ্ন স্পষ্ট ও তীব্রতর হলো। অন্যদিকে উপনিষদ-এর যুগে 
ন্মান্তরবাদ ও তারপর কর্ম'ফল)বাদ। শান্রীয় কুযুক্তি দিয়ে বঞ্চিত ক্ষুধিত মানুষের ক্ষোভ 
ও আর্তিকে সুকৌশলে বশ মানানোর চেষ্টা ব্রান্মপ্য আধিপত্যবাদের সঙ্গে যুক্ত। পাঠকের 
মনে পড়ে যাবে ধখেদ-এর ব্রাম্মাণ খষি বামদেক-এর কাহিনি, যিনি কলছেন : অভাবের জন্য, 
আমি কুকুরের অস্ত্র (পেটের নাড়িভুঁড়ি) রামা ক'রে খেয়েছি, দেবতাদের মধ্যেও কোনো 
সাহায্যকারী/উপকারী পাইনি, স্ত্রীকে অপমানিত হতে দেখেছি. | বেদ-এর প্রাচীনতম যুগের 
এই সমাজ্চিত্র বলে দেয় আমাদের ক্ষুধার ইতিহাস, যেখানে দেবতারাও কার্পপ্যবশত 
অদৈবিক/অমানবিক আচরণ করেন, ব্রাহ্মণ খবির সী দুর্ভিক্ষের তাড়নায় লাঞ্ছিত হন। সুকুমারী 
ভট্টাচার্যের ‘বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য” বইতে এই প্রসঙ্গে এক প্রাচীয় আকাদীয় দরিদ্র 
কথা আছে বার বিপদে “কোনো দেবতাই সাহায্য করেননি, কেউ আমার [ওই ব্যক্তির] 
হাত ধরেননি'। খরায় দেশ রুক্ষ, ভু’লে যাচ্ছে। বাঁচার জন্য এন্রআালিক প্রয়াস, আদিম 
জাদুঅনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃষ্টি আনার চেষ্টা হচ্ছে যাতে খরার রাক্ষসীরা পালিয়ে যায়! এ ধরনের 
নানান্‌ বিষয় আলোচনা করেছেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সূত্র প্লোকের উল্লেখসহ 'খগ্বেদ-এ খরা 
ও দুর্ভিক্ষ প্রবন্ধে। তবে যক্ঞআয়োজনের প্রধান ভিত্তি যেহেতু অল্প ও প্রয়োছনীয় বস্তুর 
অভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আকুতি, এবং সেজন্য এমন সৃক্তও রচিত হয়েছে, সুকুমারী 
ভট্টাচার্যর বইতে যার উল্লেখ আছে, “প্রচুর অঙ্লের মালিক যে ব্যক্তি ঘুরে বেড়ানো 
দারিজ্যুপীড়িত যাচকের প্রতি মন কঠিন করে, অল দিয়ে তার সেবা করে না, উত্তরকালে 
সে কোনো সাহায্যকারী পাবে না"। 

রডের ভরি লি 
ধর্মনিন্দ কোসাম্মি (কোসন্বী)। পুরাতত্-নৃতত্ব ও. ভাবাতত্বর আপাততিন্ন ধারাগুলিকে 
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সংক্পেষ ক'রে, এতিহাসিক তথ্যকে আর্থনীতিক প্রেক্ষিতে বিচারপদ্ধতির ফলিত মার্কসীয় 
চর্চাকে আমাদের দেশে সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেন তিনি-ই। কিন্তু আর্থনীতিক বিশ্লেষণ 
কোসাম্বির ইতিহাসচর্গার মুখ্য অভিমুখ হ’লেও তার অভিনবস্থর একটি অন্যতম দিক হ’লো, 
ব্যক্তির ভূমিকাকে শুরুত্ব দিয়ে বিচার করা। কোনো ব্যক্তির নিজস্ব মতাদর্শ বা অনুশাসন- 
নীতির প্রচার ও প্রয়োগের ফলে সমসাময়িক আর্থ সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে, 
রাজনৈতিক বিন্যাস ও পর্বাস্তরের দিক্চিহ সুচিত হয়__কোসাম্ির দৃষ্টিতে সেই ব্যাপারটাও 
প্রাসঙ্গিক হয়েছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রবন্ধে (ইতিহাসের মার্কসীয় বিচার : কোসম্বীর চোখে 
অশোক) ইতিহাসচর্চার এই বিশেষ দিকটি আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আলোচক 
বৌদ্ধধর্ম ও অশোক প্রসঙ্গে কোসাম্ষির ভাবনাকে উদ্ধৃত করেছেন_ শতবর্ষ উত্তীর্ণ এক 
অসামান্য মনীবার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিশেবেই প্রবন্ধটি পঠিতব্য। 

“মহাকাব্যের আবেদন পরিশীলিত শ্রোতাদের কাছে, -আর ট্রাজেডির আবেদন নিন্ন- 
শ্রেণীর শ্রোতাদের কাহে। সুতরাং ট্রাজেডি যদি নিকৃষ্ট শ্রোতাদের জন্য হয়, তাহলে মহাকাব্য 
অবশ্যই উন্নততর শিল্প ।* এভাবেই বলেছিলেন আরিস্টটল (আরিস্তোতল) তার পোএটিকস্‌- 
এ। অন্যদিকে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, রূপ ও রূপক_ অর্থাৎ নাটকের আদিরাপে নাচ, গান 
ও কথার মেলবন্ধন ঘটেছিল। কখনও নাচ, কোনো সময় শারীরিক অভিনয়, বাচিক 
অভিনয়- বিভিন্ন ধরনে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের প্রাধান্য। এমন একটা প্রেক্ষাপটে লেখক 
হরিবশে-র বিষু্পর্ব-স্ উল্লিখিত একাধিক নাট্য-বিষয়ক/নাট্যবৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিনয়যোগ্য 
গল্প-উপাখ্যান নিয়ে আলোচনা করেছেন (প্রাচীন ভারতে এপিক থিয়েটর?)। আলরেশ্ট 
ভেবের বা সিলত্যা লেভি-র মত উল্লেখ ক'রে আলোচনা এশিয়েছে। আখ্যানের মধ্যে 
নাটক ও অভিনয়ের উপাখ্যান আছে। সাহিত্যদপর্ণএ বালরামায়ণ ও হনুমন্লাটক-কে 
মহানাটক হিশেবে চিহ্নিত করা হ’লেও, হরিবশে যন বাঁলকাণ্ড অবলম্বনে যে নাট্য-উপাখ্যান 
তার অভিনয়ে কোনো সর্গ/শাখাকাহিনি বাদ যায়নি। এই পর্যায়ক্রমিক সুত্রতার বৈশিষ্ট্যকে 
চিহ্নত ক'রে লেখক আরিস্টটল-এর মতানুসারে একে এপিক থিয়েটর ব'লে অভিহিত 
করছেন। আবার এটাও লেখক খেয়াল করেছেন যে কাব্যতত্ব অনুযায়ী এ নাটক মঞ্চসফল 
না হওয়ার কথা থাকলেও হরিবংশ-র বিবরণমতো, ফল আদৌ খারাপ হয়নি. আখ্যানের 
এঁক্য বো তার অভাব) 'কোনো সমস্যা তৈরি করেনি এখানে একটাই খটকা, এপিক 
নাটকের আরিস্তোতলীয় সংজ্ঞাকে মান্য করলে হরিবংশ-র নাটক-আখ্যান রচনা বা গঠনের 
দিক থেকে মেলে, কিন্তু অভিনয় বা প্রয়োগের দিক থেকে মেলে না। এখানেই কি 
আরিস্টটল-কৃত সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা বা ইউরোপ-নির্ভর তাত্বিকতার (প্রাচীনকালের 
নিরিখে) অসম্পূর্ণভা? 

বই-এর প্রথম প্রবন্ধর নাম ‘ক্লাসিক কেন টিরায়ত'। সাহিত্যর ক্ষেত্রে 'কলাসিক' শব্দটির 
তাৎপর্য কী, সে নিয়েই আলোচনা । ফরাসি আকাদেমির শব্দকোষ (1835)এ ক্লাসিক’ 
সাহিত্যর ধারণা অথবা অগস্ত্যা সঁত-ব্যোভ (1804-1869)-এর প্রতিযুক্তি-র উল্লেখ 
করেছেন লেখক। অভিধানে দেখা যাচ্ছে, লাতিন ক্লাসিকুস (Classicus<Classis, 
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01955) উদ্ভূত ‘ক্লাসিক’ শব্দটি বিশেষণ হিশেবে ব্যবহৃত হ'লে তার মানে দাঁড়ায় : প্রথম 
জাতের (উচ্চতম গোত্রের) [ কোনো সৃষ্টি বা কীর্তি ]। বিশেষ্য হিশেবে সেই উচ্চতম 
গোত্রের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সৃষ্টি বা ঝীর্তিটিকে বোঝায়। এবং সাহিত্যে (এমনকী সংস্কৃতির 
অন্য ক্ষেত্রেও) ক্লাসিককে রোমান্টিক-এর বিপ্রতীপে রাখা হয়। লোএল্‌ (.০%৩11)-এর 
একটা মত খুব চিত্তাকর্ষক : ‘... which is something neither ancient nor modem, 
always new and incapable of growing 01d." I নন্দনতব্বের বিচারের পাশাপাশি 
রামকৃষ্ণ ভট্রাচার্যর লেখায় প্রত্যাশিতভাবেই এসে পড়েছে ‘ক্লাসিকি’ (প্রথম শ্রেণীর করদাতা 
নাগরিক) আর ‘প্রোলেতারিউস’ (করদানের আওতার বাইরে থাকা, আম-আদমি)-এর 
আর্থ-সামাজিক বিভাজন-_যা সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাতে বিস্তৃত। এখানে প্রাচীন গ্লীক-রোমান 
সাহিত্যকে শবে প্রাচীনতার কারণে ক্লাসিক বলার (যেমন সাম্প্রতিকতম ইংরেজি অভিধানেও 
থাকে) বিরুদ্ধমত হিশেবে আবার সঁত-ব্যোভ-কে উদ্ধৃত করেছেন লেখক, কালিদাস-এর 
পপুরাণম্‌ ইত্যেব ন সাধু সর্বমূ-কে মনে পড়িবে দিরেছেন। এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ্য। 
ক্লাসিক-এর অন্তর্ভুক্ত কোন্‌ কোন্‌ সাহিত্যকর্ম হবে, সে নিয়ে পণ্ডিত/সমালোচকরা একাধিক 
মত প্রকাশ করেন। এবং সেই ক্লাসিক এর তালিকা ক্রমপরিবর্তশীয় হওয়াই স্বাভাবিক। 
আরিস্টটল কমেডি-কে নিঙ্গতর বা তুচ্ছ (অর্থাৎ সাধারণ নিম্নশ্রেশীর লোক) নরনারীর 
জীবনের অনুকরণ বলেছেন। যদিও নিম্গতর বলতে হীন বা খারাপ নয়, তথাপি তা 
ট্রো্জেডি-র তুলনায়) লঘু। আরিস্টটল ট্রাজেডি ও মহাকাব্য-কে তাদের কালগত এক্য- 
অনৈক্যর উল্লেখ ক'রে একথাও বলেছেন যে, 'মহাকাব্যের সব উপাদানই ট্রাজেডিতে 
আছে, কিন্তু ট্রাজেডির সব উপাদান মহাকাব্যে নেই।” আবার ট্রাঙ্জেডি যে বাস্তব মানুবের 
উন্নততর চরিত্র সৃষ্টি করে সেকথা বোঝাতে গিয়ে আরিস্টটল উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ 
করেছেন হোমার-এর- বীর সৃষ্ট চরিত্রগুলি উন্নততর”, ক্লেওফোন্‌_এর__যীর চরিত্রগুলি 
‘বাস্তব’, আর হেপেমোন্এর (প্রথম প্যারডি-রচয়িতা) অথবা নিকোখারস-এর (দেলিআদ- 
এর প্রপেতা) চরিয্লওুলি ‘নিম্নতর’। এখানে কালজয়ী হওয়ার ইঙ্গিত সেভাবে না থাকলেও 
রূচিভেদে সাহিত্যকর্মকে চিহ্নিত করার একটা নির্দেশ স্পষ্ট। সাহিত্যতাত্বিক সমালোচক 
কোন্‌ বিচার পদ্ধতিকে কতটা গুরুত্ব দেবেন, তার ওপরেও সাহিত্যমূল্য নির্ধারিত হয়। 
চীনদেশে আবার “পাঁচটি ছে'টি) ক্লাসিক' বলতে কন্ফুশিআস্-এর ‘পবিত্র অনুশাসন" মুদ্রিত 
পাঁচটি বইকে অভিহিত করা হতো (i 01178-এর The Book of Changes, Shu 
07179 এর The Book of History, Shi 00108 এর The Book of Odes, Li 
ChiT The Book of Rites, Chiu-Af The Spring and Autumn Annals)! 
সেখানে ধর্মীয় নীতিবোধের বিষয়টি মানক। আবার এলিঅট (টি. এস্‌.) আর সঁত-ব্যোভ- 
এর মতের ফারাকটাও উভয়ত বাস্তব। কারণ প্রবন্ধলেখক এলিঅট-এর আঙ্গিক/ প্রকরণ- 
নির্ভরতাকে খোঁচা দিলেও, সাহিত্য (বা যেকোনো শিল্পকর্ম)র ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত 
রসোর্জীর্ণতা একটা ব্যাপার। জীবনের অভিজ্ঞতার বছুমাব্রিক সুর-হুন্দ-বর্ণকে কোন্‌ সৃষ্টি 
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কখন কতটা স্পর্শ করতে পারে, তার পূর্বনির্ধারিত ধারণা থাকলেও পূর্ব-আরোপিত শর্ত 
আবশ্যিক না-ও হ'তে পারে। | . 

এই প্রবন্ধে বে দু'টি বিষয় অনালোচিত থেকেছে ব'লে আমার মনে হয়, তার প্রথমটির 
ক্ষেত্রে সাহিত্যকার ও পাঠকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। সেটি হ’লো, বাজারের প্রভাব। বাজার 
“বেস্ট সেলার’ তৈরি করে, সেই ছকে তার প্রচারকে সর্বগ্রাসী করতে পারে। কালের 
৭? মহাকাল) নিয়মে সে লেখা টিকবে কিনা, তা কলা মুশকিল। কিন্তু সাহিত্য যেহেতু 
পাঠনির্ভর ও পাঠক নির্ভর, সৎ সাহিত্যিক সং উপায়েই বৃহত্তর পাঠকের কাছে পৌছতে 
চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। এখানে সময়ের সঙ্গে লাভ-ক্ষতির একটা সংঘাত থাকে। 
্বপ্ন-স্বপ্রহীনতা যন্ত্রপা-প্রত্যাধ্যান-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-প্রেম-জিঘাংসা-মূল্যবোধ প্রভৃতি বিভিন্ন 
আর্থ-সামাজিক ও মানসিক স্থানাক্ক। লাতিন আমেরিকা অথবা আফ্রিকা-য় যেভাবে 
সাহিত্যের পরীক্ষা ও প্রকাশ হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্য অথবা পূর্ব ইউরোপের যে সাহিত্যিক 
বহিঃপ্রকাশ__ তা ক্লাসিক সাহিত্যর চিরচেনা গণ্ডিকে সম্প্রসারিত করছে। 

দ্বিতীয় বিষয়টি হ’লো, আলোচনায় ঠাই পেয়েছে তথাকথিত শিক্ষিত/সাক্ষর পাঠকের 
পড়াশুনোর ক্ষেত্রটি। কিন্ত এর বাইরেও যে লোকজ্ীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকসাহিত্যের 
চর্চা, কোনো লিখিত পাঠের অপেক্ষা না করে, কখনও অবলুপ্ত হ'তে হ'তেও, শেষ পর্যন্ত 
টিকে রয়েছে___তাদের কথা কিন্তু অনুচ্চারিত রয়েছে প্রবন্ধটিতে। বিভিন্ন জনজ্াতির নিজস্ব 
শ্রুতিতে, মৌখিক অবলম্বনে, চিত্-সংকেতের ভাষ্যে যে কালজয়ী, সাহিত্য, তাকে 
'আযাকাডেমিআ' পাস্তা দিতে না চাইলেও, বিভিন্ন লোকাচারে, অলিখিত কথনে সে বয়ে 
চলেছে আবহমানের পথে। সনাতন ‘হিন্দু’, “ইসলামী” বা খ্রিস্টীয়’ প্রভৃতি প্রধান ধারার 
সাহিত্যগুণসম্পন্ন ধর্মশান্ত্রর পাশে লেখক অবশ্য ব্রিপিটক ও জাতক-এর উল্লেখ করেছেন 
এবং সেক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের তালিকাটির ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আপত্তি প্রকাশ করেছেন। 

বই-এর ভূমিকার ক্লাসিক পড়ানা পড়ার যে ব্যাপারটার উল্লেখ আহে, আমাদের দেশের 
পরিপ্রেক্ষিতে. তার একটা রাজনৈতিক মাত্রা আছে__ যেটা আলোচিত হ'লে ভালো হ'তো। 
কারণ রাজনীতিক্মীদের এই সমস্যাটার মুখোমুখি হতে হয়। এমনিতেই বই পড়ার অভ্যেস 
ক্রমশ কমছে। জীবনে পাঠ্যবই-এর বাইরে, পাঠ্-বিবয়ের বাইরে অন্য বিষয়-অন্য বই পড়েন 
এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাতে অবশ্য “তথ্য সংগ্রহ'-র কাছে খুব একটা অসুবিধে 
হয় না। কামে-লাগার মতো তথ্য দানার অনেক মাধ্যম আওতার মধ্যেই। ছোটোকেলায়, 
সময়ের ফাক ফোকরে রঙচঙে বই দেখে-প'ড়ে অথবা শুরুজনের কাছে গল্প শুনে 'ক্লাসিক'- 
এর কাহিনিটুকু জানার যে সুযোগ ছিল, সেখান থেকেই 'ক্লাসিক' পড়ার আগ্রহও তৈরি হ'তো। 
আগে, এধরনের বই বা গল্পর একটা অসাম্প্রদায়িক বা ‘সেকুলার’ ধরন বা রাপ ছিল। গত 
করেক যুগ ধ'রে দৃশ্য-সাধ্যমের অদম্য জয়যাত্রার ফলে পড়ার অভ্যেস, বিশেষত ছোটোবয়সীদের 
মধ্যে, আগের থেকে কমেছে। টিভি/ ভি.সিডি./ডি.তি:ডি.তে ক্লাসিক অবলম্বনে (?) ফেসব 
কার্টন দেখানো হয় সেগুলো অধিকাংশই নিচু মানের, অনেক সময়ই বিকৃত। সেই বিকৃতি 
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শুধুমাত্র কাহিনির বিন্যাসে নয়; উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যার ইঙ্গিতে তার মধ্যে ধর্মীয় (এবং কখনও 
সাম্প্রদায়িক) উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা যথেষ্টই। আমাদের দেশের মহাকাব্যিক ব্লাসিকশুলোকে 
ব্যবহার ক'রে শ্রেক সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে ভয়ঙ্কর প্রয়াস দেখা 
যায়, সেখানে ক্লাসিকএর মনোযোগী পাঠের প্রয়োজন। ক্রুপদী সাহিত্তর প্রতি আকর্ষণ 
বাড়ানোর আধুনিকতর ভাবনার কথাটাও এ প্রসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে। ক্লাসিক এর পাঠাস্তর 
সেকালেও ছিল; প্রায়ই প্রক্ষেপের সহাবস্থান | অভিনয়ের সময় বা অন্য কোনো প্রয়োগকলায় 
ক্লাসিকএর রূপান্তর ঘটেছে, এমনটাও ঘটেছে। ক্লাসিক এর মূল বিষয়কে কালোপযোগী ক'রে 
পরিবেশন করার প্রবণতা কখনও সেই বিষয়কে অন্যতর মাত্রা দিয়েছে, অবশ্যই সেটা নির্ভর 
করেছে উপস্থাপক শিল্পীর/শিক্পীদের প্রতিভা ও দক্ষতার ওপর। কালনির্ভর হয়েও ক্লাসিক 
কাঁলসর্বস্থ হয়নি, কালোত্রীর্প হওয়ার সম্ভাবনাই তার অন্যতম শর্ত। 

‘সমকালীন ঘটনার প্রতিবিম্বন এবং ধর্মীয় তাৎপর্যে একাগ্রতা “রাজা ঈদিপাস' 
' নাটকের এই কি সর্বস্ব? নাটকটির আর কি কোনো আবেদন নেই বা দেশকালাতীত, বিশেষ 
কোনো ধর্ম নয়, মানবধর্মই যার অধ্িষ্ট ? .কেন তবে অনাক্রাস্ত শুদ্ধতা থেকে অভিজ্ঞতায় 
পৌছোনো?-. রাজা ঈদিপাস' আসলে ব্যক্তিবিশেষেরই দুর্ভাগ্যের কাহিনী এবং সেই 
ব্যক্তির পতনের জন্য দায়ী কে_-.এই সমস্ত প্রশ্নের জালে নিজেদের না জড়িয়েও আমরা 
ব্যক্তি ঈদিপাসের মধ্যে 'আত্মপ্রতিচ্ছবি দেখি, তাঁকে একই সঙ্গে ব্যক্তিপুরুব এবং 
মানবিকত্বের প্রতীক বলে চিনতে আমাদের অসুবিধে হয় না।”* কব্মতোর নাটকের শেবাংশে 
ক্রেওন যখন তাইরেসিআাস-এর কাছে জানতে চায় যে ওইদিপৌস-এর সন্তানদের ভার 
কে নেবে, উত্তরে ভবিষ্যৎরষ্টা তাইরেসিআস বলে : ‘ওরা মানুষের, কবিকুলের এবং 
অপাপবিদ্ধ আত্মার” ।১* এটাই বোধহয় ক্লাসিক-এর চিরকালীন হয়ে ওঠার দ্যোতক। 

সব মিলিয়ে, 'ক্লাসিক'-নির্ভর বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যাশিত ঢঙে লেখা রাম্কষ্ণ ভট্রাচার্যর 
প্রবন্ধ দশটি এককথায় সুখপাঠ্য। শুরুগন্ভীর বিষয় নিয়ে কোনো প্রজ্াবান্‌ ব্যক্তি এধরনের 
আলোচনা করলে আমাদের পঠনের শুকনো ধারাটিতে নতুন প্রবাহের আলোড়ন হয়। 
পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রণ ক্রুটিমুক্ত হবে, আশা করি। 


সুনির্দেশ 
১. ম. কে, এন. পানিকর/ কালচার জ্যাজ আ সাইট অফ্‌ স্টাগল্‌/ই.পি.ভাব্লিউ. 7077০. 7 ভোবতীয় 
ইতিহাস কংশ্লেসএর 6গতম অধিবেশন, বাঙ্গুর বিশ্বকিনারলর, ডিসেম্বর 2004-এ প্রদন্ত সভাপতির 
ভাষণের লিখিত রূপ)। 
২. ত্র. এস. জি. সরদেশাই/দ রিজল্‌ অফ দ গীত্‌/মা্কসিজম্‌ আ্যাও দ ভাগবতগীতা/পি.পি.এইচ. 
৩. দ্র. দামোদর বর্মনিস্দ কোসাদ্বি/ আান্‌ ইন্টোজকশন টু দ স্টাভি অফৃ ইন্ডিআান হিস্টরি/পপুলার প্রকাশন, 
সুদ্বই। 


২৫৮ 


তেরি 


পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাড় ১৪১৬ 


রর হা : দ (ই)উটোপিআ অক্‌ আ্যান্শিএক্ট ইন্ডিজা/এ.বি.ও.আর আই. (৮৮১7 
2000)1 

“মানবমন' আক্রোজিত ‘ভা: হীরেন্দরলাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারকবন্ুঅ'-় রামকৃষ্ণ ভ্রার্য এ প্রসঙ্গে 
বিভারিত আলোচনা করেছিলেন। 

দ্র. হেসিঅদ্‌/ওয়ার্কস্‌ আ্যান্ড ভেদ 

আরিস্টটল (আরিস্তোভল)/ কক্তস্ব (অনু, শিশিরকুমার দাশ)/প্যাপিরাস, কলকাজ (2003) । 
লোএল/ আ্যামং মাই বুক্স্‌ (পৃ. 126)/ স্পেনসর (1885) 

আরিস্টটল/ কাকতত (অনু. শি. কু. দা.)। 

এই আলোচনায় আরিস্টটল-এর প্রেএ্টিকৃস্‌ থেকে ববহত রচনাংশ শিশিরকুমার দাশ-অনৃদিত কাকতত 
(প্যোপিরাস) থেকে নেওয়া। 


' ছেবতোব বসু/ সফোরসের ঈদিপাস ও আমরা/নিত্য মুহূর্তের দিগত্তে/সাহিভ্তপ্রী (1995)। 
. অনু. দেবতোষ বসু (প্রান্তক্ত)। 


সিঙ্বেস্বর সেনের কবিতা 

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০১। ২৫ টাকা 
পুরাণকল্পে পুনর্বার : সিদ্ধেস্বর সেন 

প্রতিক্ষণ/ জানুয়ারি ১৯৮১। ১২ টাকা। er 8885 


ঠা 


পার্থ শর্মা 


“কোনো সময়ই কবিতা লেখার অনুকূল বা প্রতিকূল নয়, হ'তে পারে না। তা নির্ভর 
করে একমাত্র কবিরই মনের গড়নের ওপর ।” এবং এর পরেই তিনি সেই মানসিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া সংঘাত সংঘর্ষের কথা বলেন যা একজন হাদয়বান বিবেকী সংবেদনশীল বামপন্থী 
কবির স্বভাবদ্রাত। “কিছু না থাকলেও তো একজন কবির কাছে রয়েছে তার শৈশব, 
বরঃসন্ধি, বয়ক্কের মানসিক প্রসার, প্রেম বা জীবনের দাবি, কিংবা জীবনের অসংগতির, 
দুঃখের চেতন-অবচেতন মৃত্যুর দ্যোতনা, ব্যক্তি স্বরাপের আলো আধারি, কিংবা প্রতিমুহূর্তে 
পতন অথচ পুররু্খানের বোধ, স্মৃতি, সময়, প্রবাহ্মানতা।”__কিক্ভাকনা ও কবিতা” 
শীর্বক অংশে বলা কবির এই কথাভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে কবির জীবনভাবনার সারাৎসার। ৮২ 
বছর ধরে একজন ন্যারপরায়ণ জীবনবাদী বামপন্থী কবির যে লীর্ঘপথবাত্রা, যে সন্ত্রাস 
যাপন চিন, যেখানে শুধু মানুষ আর মিছিল, সূর্য আর সত্যের সত্যসন্ধ অঙ্গীকার সেখানে 
লেখায়, ভাবনায় আর এভাবেই শব্দের গারে শব্দ হয়ে নেমে আসে। অনুভব আর 
অনুভূতির গাঢ় মেলবন্ধন ঘটে যায় হৃদয়ের গোপন কক্ষে, কিন্তু পাশাপাশি মস্তিক্কও থাকে 
সচল ও সম্ভাব্য সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত। জ্রীবনের. এক বিস্তৃত অঙ্গনকে 
কবি সিদ্ধেশ্বর সেন দেখেছেন, ছুঁয়েছেন, অনুভব করেছেন কিন্তু কোথাও কোনভাবে 
উচ্চকিত হরে উঠেনি তার ভাবাকথা, কোথাও তার কাব্যবিষয় হয়নি আলুলারিত। গাঢ় 
গভীর শব্দক্রমে যেন মন্ত্রের গাস্তীর্যয অথচ তার বিপরীত অবস্থানে মানুষের স্বপক্ষে 
মতাদর্শগত ভিত্তিকে সমর্থন জানিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। 

সিদ্ধেশ্বর সেন কবিতার এককবাত্রী। জীবনের যাপনমালাকে সহজ্রতার মেলবন্ধনে 
রাপ দিয়েছেন কবিতায়। কবিতাকে তিনি জীবনের হি ত্র করে তুলেছেন। একটা নির্দিষ্ট ' 
গস্তব্যে একমুখী চলনকে তিনি ছুঁয়ে আছেন নির্নিমেষ হব য়ে। কোথাও তেমন কোলাহলের 
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আরুক্ষয় নেই, কেবল ত্বন্ধতার গোপন অভিসার । তার ভাষাকথার নিজন্বতা, নির্মাণের 
স্বভাবসিদ্ধ স্টাইল, সময়ের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠার ক্ষমতা তাকে কবি বানিয়েছে। আদ্যাস্ত 
যিনি নির্মাণে অবিচল, চক্ষু ধার স্থির। মতাদর্শ যাঁর নির্দিষ্ট তার হৃদয়ের হেলদোল যে 
নির্দিষ্ট ডেসিবেলেই বলে সেকথা পৃথকভাবে বলবার প্রয়োজন হর না। আসলে তাঁর 
';কবিতাধারার মধ্যে অনেকেই অনেকরকম ছাপ ও দাগ দেখতে পেয়েছেন, প্রকৃতই কবি 
*সিদ্ধেশ্বর, মানুষ সিদ্ধেশ্বরের জোড়কলম। কবিতা কথায় আর বেঁচে থাকায় তাঁর কোন 
দূরত্ব নেই, ব্যবধানের বন্ধন তিনি ছিড়ে ফেলতেই ব্যস্ত। তার জীবনটাই এক বৃহৎ 
ককিতাকর্মশালা, তিনি স্বপ্প দেখতে পারতেন, এক সাম্যবাদী শপথের স্বপ্ন, যেখানে তিনি 
নিশ্চিন্তে চাইতে পারতেন আরোগ্য, বলতে পারতৈন__ : 

‘এই তো. এখন চল্কে 'উঠেছে চিকুর ও মেঘ 

আরোগ্য চাও 

প্রকৃতি পাঠালো দশকের এই খাশ্তবদাহে 

বৃষ্টি 

| আরোগ্য’ 

এবং কবিতা কথার সমাপ্তিতে বলতে পারতেন একবুক ভরসার বাণী, স্বপ্ন আর সম্ভাবনার 
ইতিবৃত্ত . 

“পেরোলে-ও দদ্ধানো দিন, দিব্য আঁধার, 

রাত্রিও পার-__ 

আরোগ্য 

শিকড়ে তোমার জলের ধারার আকুলতা ছোঁয়া, 

আরোগ্য চাও” 
এই চাওয়ার মধ্যে এক ধরণের আহান আছে, আছে অসীমতার সন্ধান। জীবনের ব্যস্ত ব্যাকুল 
প্রেক্ষাপটে আরোগ্য ছোঁয়ায় তুষ্টির সম্ভাবনাকে বিকর্শত করবার ভাবনা আছে তাতে। ছন্দ 
থেকে ছম্দহীনতার দিকে, গদ্য ভঙ্গীর নিজস্ব নির্মাণের দিকে তার যাত্রা আছে। অথবা শব্দ 
ভেঙে ভেঙে অর্থবোধকে হৃদয়ের গোঁপনকক্ষে সুর তোলাবার তীক্ষ্ণ বাস্ময্ ব্যাকরণ আছে 
তাতে। কবিতাকে সামগ্রিক বোধে জ্বীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে দেবার নিদান যেমন আছে 
তেমনি প্রতিটি মুহূর্তকে মূর্ত করবার এক নিদারুণ প্রয়াস তিনি করেছেন। কবিতার অক্ষর- 
গুলিকে খেলাচ্ছলে ডুবিতে দেননি ছাপার পাতায় বরং তাতে সৌন্দর্যে অর্থে দ্যোতনায় পূর্ণ 
করে প্রত্যয়ে সাজিয়েছেন জীবনের গায়ে। আমাদের ভুললে চলবে না যে কবিতাগুলি লেখা 
কবি সিদ্ধেম্বর সেনের, ধার সম্পর্কে প্রচলিত মিথগুলি প্রায় সবটাই তাঁর কবিতা বিষয়ক 
খুঁতখুঁতানির, যা একটা কমা, বা ড্যাস বা অক্ষরের নবায়ণ কে ঘিরে। অর্থাৎ এমন এক 
গতীরতর সন্ধি, এমন এক গোপনতম অভিসার বা বিপর্যয় আনতে পারে। পারে গড়ে তুলতে 
কোনো নিজস্ব মতামতের মন্দির। দেবনির্ভরতার উপায় তা নয় বরং মানুষের মতো করে 
মানুষের জন্য তার ব্যথা কথার ব্যপ্ত আয়োজন থাকে ভার কবিতায়, কারণ তিনিই তো 
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মিছিলের মুখ, শ্রমিকের হাতিয়ার, পুঁজিবাদের পরার, বামপস্থার অগ্রপথিক। তার গোটা 
জীবনটাই তো. আলোড়ন আর আন্দোলন পিঠোপিঠি। তার ভাবনাতো গ্রাম শহরের সড়ক 
ছেড়ে গৃহের অন্দরে হাদকের অস্তরতম কক্ষের নিভৃত সাধনার আসীন। নচেৎ তিনি বলতে 
পারতেন না ‘কোন ভাষায় কথা কলবে__ 

প্রত্যেক মানুষ তার স্বপ্ন নিয়ে ঘোরে 

সংশরকে ঢেকে কী লাভ অন্ধ মূর্খতায় _ 

একের বেদনা অপরের বাজে 


আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্ব বাঁধা 
আমার দিন চায় তোমার রাশির সাড়া 


বলো, কোন ভাষায় কথা বলবে?’ 
1? EE EE 212 মানুষের সঙ্গে মানুষ, 
মনের সঙ্গে মানুষীকে মেলাবার এই গাঢ় সমীকরণ কোন ভাবেই বলা যাবে না যে তা 
নতুন। কবির কাছে তা ব্যবহৃত ও পুরাতন হলেও জীবনের এই ইঙ্গিত, শিকড় খোজার 
এই এঁকাস্তিক পালাগান আমরা পূর্বে এমনভাবে শুনিনি। সুভাব মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, 
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়দের কলমে বে কথা যেভাবে উঠে এসেছিল তা এক পৃথক সুরে 
স্বতস্ত্র স্বরে বাংলা কবিতায় প্রকাশ গেল। কবিতার মধ্যে তিনি নিয়ে এলেন এক স্বচ্ছন্দ 
দোলায়িত ভঙ্গিমা, ছন্দের নিজস্ব কারুকর্ম ছাড়াও এর মধ্যে বিশ্বাসের যেন পৃথক মর্যাদা 
আছে। কবিতার শব্দগুলি নিজস্ব ওজনে, স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী আয়তন পায়। তিনি 
এক নিজস্ব নির্মাণে রত, তার গতীর মনন, বিশুদ্ধ শব্দসন্ধানী মন তাকে দিয়ে দিনবদলের 
গান লিখিয়ে নেয় 

“আমি নেই এই রুদ্র দৌড়ে, নেই 


খর নির্বাচনে, নেই 
কেয়ারি বাগানে 
আমি জানি প্রত্যাখান 
আমি আছি সহজসন্ধানে, সপ্তকের শুদ্ধ টানে, 
| মেলবন্ধে 
আমি চিনি গান!’ 


এই সুরে আর সপ্তকেই মেলাবেন তিনি মেলাবেন। মত পথ আদর্শের এই সুর আর 
চড়া স্বরগ্লামকে সকলের মত করে সহজসন্ধানে তিনি সারা ভ্রীবন কাটিয়েছেন। আসলে 
"সারা জীবন ধরে তিনি এক দীর্ঘ বিশ্বাসের বাণী লিখে চলেছেন, কখনো কমা, কখনো 
সেমিকোলন, কখনো ড্যাস দিয়ে তাকে বিস্তৃত করেছেন, এক একটা পর্বকে এক একটা 


/ 
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কাব্যপ্রস্থে ধরেছেন নিপুণ নাগরিকের মতো। এবং শেব পর্যস্ত তিনি মানুষের কথাই বলতে 
চেয়েছেন, চেয়েছেন সেইসব মানুষের হয়ে কলম ধরতে যারা জীবনের বর্শমালাকে সাজাতে 
পারেননি সমান তালে অথবা চাননি সাজ্মাতে, কবি তাদের জন্য ছন্দ বুনেছেন, শব্দ 
গেঁথেছেন। লৌকিক জীবনের রসায়ণ তিনি দুহাতে সাজিয়েছেন। কবিতা মানে তার কাছে 
একটা বিশেষ-কিন্তুর আহান। ধ্বনির নিজস্ব তাপ তিনি সদাসর্বদা টের পেতেন, তাই 
অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার কখনো করেননি, সংযমের শিল্পই ছিল তার হাদয়গত। তাই 
'নৈঃশব্দ” নামে কবিতা লিখেছেন তিনি, কারণ জীবনভোর তার সাধনাই ছিল সেই 
অস্তরতর নৈঃশব্যের কাছাকাছি পৌছানো, যেখানে ক্যাকোফনির কর্ণাবিদারণ সম্ভাষণ নেই, 
কেবল শব্দহীন চারুত্বে মানুষ কেবল অপরের বেদনাকে বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবে এক 
নতুন লাল টুকটুকে ভোরের। 

“আর-একবার আবর্তন, আহ্বিকের 

তারপর 

পৃথিবীর ভোর 

হয়ে এল 


আমার পুনরভ্যুদয়ের আগে, আমার 

অপসারণের পর!” 
এক সদর্ঘক সমাস্তরাল পৃথিবীর আশা বোধহয় কবির ছিল, যেখানে সমস্ত মানুষের মাথাই 
একটা নির্দিষ্ট মাপে সমান দেখাবে। এত ছোট বড়, শ্রেণী বিচার থাকবে না। এমন কোন 
' বিচ্যুতি থাকবে না। বৈপরীত্য থাকবে না যার দ্বারা মরমী বিবেকী মন যন্ত্রণক্রিষ্ট হবে। তিনি 
তাই তাড়িত। ক্রিষ্ট। অসংগত অসত্য ভাষণে পূর্ণ সাহিত্যের তথাকথিত অঙ্গনও কবিকে 
ব্যথিত করে। আর তাই তিনি তার কবিতাভাবনা প্রসঙ্গে সেকথা স্বীকার করে নেন 
“মূলত ও মুখ্যত বোধহয় পরিমিতি বোধ, শিল্পের সত্যেও__তাই-ই। এর মানে এ নর 
যে আমি বিচলিত নই। বরং তো এ আলোড়ন আমাদেরও, আমাদেরই। তবে, যেভাবে 
আমি লিখতে অভ্যস্ত, ভালো কি মন্দ, তাতে কোনো কিছু স্থিরতা বা অস্থিরতাই যতক্ষণ 
না আমার ব্যক্তিগত সত্তয় ব্যক্তির সংকট বা উত্তরণে পরিণতি চাইছে, আজকের কবিতা 
চেতনার এক স্বতন্ত্র বোধি ও সম্পন্নতা এর ভিতর দিয়েই তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে, তিনি 
নিরস্তর কবিতার সঙ্গে সঙ্গবাপন করতে থাকেন, কবিতাকে লালন, পালন করেন। “আবার, 
প্রতিবারেই, লেখাই তো এক আস্মপরীক্ষা_ হ্যা, অবশ্যই, সমসাময়িকের কণ্ঠিপাথরে। তা 
অস্বীকার করলে নিজেরই সত্তার খানিকটা কেটে বাদ দেওয়া হয় নাকি? লেখার সময়, 
অস্তত আমি বাইরের কোনো চাপের থেকে অন্তর্গত চাপ বা অনুযঙ্গময় অভিআ্তাকেই 
বড়ো মূল্য দিতে বাধ্য হই। যতক্ষণ না সে প্রক্রিয়া বুঝি যে, ভেতরে ভেতরে দানা বেঁধে 
উঠলো, ততক্ষণ আমি নাচার চুপ করে থাকতেই হয়, আশঙ্কা ও উৎকষ্ঠায়। যেন বুকে 
বয়ে বেড়াচ্ছি এক নিরেট পাথর বা লুকানো ঝরণা, তারই আড়ালে। সে সময়টা হয়তো 
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যার কর্মে, আহরণে, কবিতারই প্রত্যক্ষতা অর্জনে অস্তিত্বের সামাজিক মূল্যের অন্ধেবার ৷ 
ব্যক্তিমানুব, প্রকৃতি ও সমাজে আবার ব্যক্তিমানুষটিরও অস্তসংঘাত ও আত্মদান__এদের 
টানাপোড়েনেই তো যা কিছু প্রকাশ বা কবিতা দ্বান্দিক উদ্ধর্তনে, নয় কি?” এভাবেই 
এক বিরাট প্রশ্ন ও উত্তরের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেন কবি। ব্যক্তিগত আদর্শচিত্তা ত্তাকে 
কতটা প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি কিভাবে তাকে আস্মীকরশ করলেন এই গভীর 
* জিজ্ঞাসার এক নিরস্তর উত্তর যেন তিনি তার প্রতিটি কবিতার মধ্যদিয়ে দিয়ে চলেন। 
কবিতার সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে তিনি অনুশীলন করে চলেন আরেক দীর্ঘতর কবিতা প্রস্তুতির ৷ 
প্রতিটি ক্ষণ পল অনুপল তিনি সেই অদ্বেবল ও আশায় বাঁচেন। পরনত্তী প্রস্তুতির 
পরিকাঠামো নির্মাণ হতে থাকে। তাঁর কয়েকটি কবিতা পরপর উদ্ধৃতি করলেই সেকথা 
বোবা যায়। ‘ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা” কবিতায় তারই প্রতিধ্বনি শুনি-_ 


এই চাওয়া পাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী দাবীপত্রে কবির প্রত্যয়ী মন সেই প্রত্যক্ষ সূর্যোদয়ের 
সঙ্ধানেই উন্মুখ থাকে, বলে ওঠে 

“আমি ফিরে গেছি মূলে, ফিরে 

গেছি, তার নিপ্রিত 


মুকুলে 

ফিরে গিয়ে পাইনিকো, ফিরে 

ফিরে তাই, খুঁজেছি 

সে ভাষা!’ 
কিন্তু কে না জানে কবি সিদ্ধেশ্বর সেন তার অজান্তেই তার নিদ্রস্ব নির্মাণে তার বড়ুলালিত 
কবিতাকর্মে, সচেতন শব্দ শৈলীতে এক নিজস্ব ভাষা তৈরী করতে পেরেছিলেন, যা একজন 
শ্রেষ্ঠ কবির চিহ্ববাহী। কবিতার ভাষা নিবে বলতে গেলে তাই হয়তো তিনি বজেন__ 
“সচলভাবা, মুখের কাছাকাছি ভাবাই তো হবে এই কবিতার নিজস্ব ভাষা নির্মাণের প্রাণ 
এমন কি, যে সমকালীনের সমস্যায় বুঝি এ প্রাসাঙ্গিক অবতারণা তাও তো নিচ্ঘলা হয়, 
যদি ভাবা চলে যেতে চাই মুখ ফিরিয়ে, উলটো সড়কে, পিছু হটে। যা আসলে অসস্তব। 
আমার তো মনে হয়, বিষয়বস্তর সঙ্গে আঙ্গিকের, যা প্রকাশমান হতে চায় কবিতায়, 
এক্ষেত্রে তার উপযোগী ভাবা খুঁজে নিতে হয় ভাবার নিজস্ব সম্ভাবনারই বিকাশ। আমি 
মনে করি চলতি ভাষার কাছাকাছি থেকেই হতে পারে। কবিতার এই নিজস্ব ভাবা নির্মাপ; 
অন্তত আমার যেটুকু হাতে কলমে প্রয়াস তো তাই বলে!’ 


২৬৪ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 
“আমাকে করেছ তবু খণী, মুহূর্ত সঞ্চয়ী সহচরী, 
ভিন্দেশিনী 


তোমার মুদ্রার ভাষা, বোঝার ও-আশা 

ছিলনা সে ভার 

নাকি আমিই, তো তোমার চরম 

সংবেদন।1” 

সমর রবিতাতেই কবির বলা SI নর 
আমরা যেন ভুলে না যাই কবি চল্লিশের উত্তাল সময়ের জাতক, বিশ্ববুদ্ধ।লাঞ্ছিতা পৃথিবীর 
. মৃত্য আর মহামারীর জাতক; আমরা যেন মনে রাখি আজীবন মার্কসবাদী কবি বিচ্যুতিকে 
ঘৃণা করতেন। মেহনতী মানুষের হতে হাত মিলিয়ে জীবনের যুদ্ধারস্তে সর্বাগ্রেপ্দাড়িয়েছেন 
অনিশ্চিত প্রহরে । আমাদের মনে রাখতে হবে প্রগতি আন্দোলনের অগ্রপথিক কবি ৪৬নং 
ধর্মতলা স্ট্রিটের একজন পুরোধা। “পরিচয়” পত্রিকার আত্তর্দাতিকতাবাদের অন্যতম অংশীদার 
এই কবিকে তাই বুঝতে হবে একটু বৃহৎ প্রেক্ষিত ও পরম্পরার বিচারে। 
হয়তো সময়ের অভিঘাতে অথবা কোন এক ছন্দপতনে তাকে বাংলা কাব্যকবিতার 

ইতিহাসে ও আন্দোলনে সঠিকভাবে আবিষ্কার করা হয়নি। তার কাব্যকলা-ক্লীশল একমুখী 
কিন্তু তা মহৎ শিল্পগুণে অদ্বিত। তার প্রকাশভঙ্গী, শৈলী, নিমণিকলা, ছন্দভাবনা, শব্দপ্রয়োগ 
আশাবাদী ও অভিনব। জীবনকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন কবি। সাম্প্রত্তিকালের 
গবেষণায় ও প্রবন্ধগ্রস্থে তাকে নিয়ে আলোচনার অনুপস্থিতি আমাদের মতো কবিতা 
পাঠকদের হতাশ করে, যন্ত্রণা দেয়, আমাদের জানা নেই চল্লিশের সামাজিক জীবন, 
রাজনৈতিক আন্দোলন ও বাংলা কবিতার চলন কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের আলোচনা ছাড়া 
সম্পূর্ণতা পায় কিনা! আশা রাখি ভবিষ্যতে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকেরা তাকে অন্তর্ভুক্ত করে 
আলোচনার বৃত্ত পূর্ণ করবেন। আর পুরস্কারের পদাঙ্কও তিনি অনুসরণ করতে পারেননি 
তবু ‘না চাইলে কি ব্রাত্য রাখতে হয়’ আমরা শুধু একথা ভেবে ভারাক্রান্ত হই! তাই 
প্রবল আশাবাদী কবি অভিমানেই বোধহয় বলে যান__ 

“বন্ধুজনের সভায়, এককোণে 

বসে থাকি 

আর ভাবি, সকলেই বাজারচলিত 

সুখ আর স্বস্তি নিয়ে দিনকাল কেমন চালায় 


আর আমি, হায় তার মধ্যে বুবিবা খানিক 
বেমানন, এবং একাকী ।” 
এই অভিমান, বেদনা, একাকিত্ব তার স্বধর্ম হয়। সপ্রাণ কবি সকলের সঙ্গে সঙ্গ মেলাতেই 
পছন্দ করতেন। বারবার কবিতাকে তিনি মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, 
TN RT 
পারতেন। অনায়াসে বলতে পারতেন__ 
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মুর্তিখানি_ 
অল্প আলোয় মুখ গেল না বা দেখা” 
কবি সিদ্ধেম্বর সেন বারবার ভাঙন চুড়ায় নিজেকে স্থান করেছেন, ভাঙতে ভাঙতে আবার 
নিজেকে গড়েছেন। সৃষ্টির, যে নিছস্ব ভুবন, যে অচানক আচম্বিত আলোকিত আকাশ 
তাকে বেন তিনি সদাসর্বদা হাতে নাগালে ধরতে পারতেন। তার কবিতাণগুলি যেন সচেতন 
ও স্বতমস্ফুর্ত। এই বহমান স্বতস্ফৃর্ততা যেন সময়ের এক বিশিষ্ট চলন। তার কবিতার 
প্রতিটি শব্দে সেই সচেতনতা ধরা আছে। নির্মাণের এক বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে বাংলা কবিতা 
তাকে আজীবন মনে রাখবেন। নিচের কবিতাটি পাঠ করলেই ওভার সেই চমৎকার 
ভঙ্গিমাটি ধরা যায় 
“এত রোদ্দুরে পথ হ'য়ে গেছে তোমার ছায়া 
ছায়ার ভিতরে খেয়ার সীকোর কী পারাবার 


গলি হ'য়ে গেছে দুস্তর নিচে যমুনার জল 
এই প্রবাহিনী বেঁধেছি তোমার ঘাটের কাছে শানে, ফুটপাতে, 
এত রোদ্দুরে পথ হয়ে গেছে তোমার চলার ছায়া 


এত রোদ্গুরে বমুনাপুলিনে পথের পাশে 
ভিক্ষা মেগেছি তোমার ছায়া যে নামিয়ে বাঁশি 


এত কলরোল পথের মোড়ের উর্ধশ্বাসে 
শত মানুষের ট্রাফিক নিমেষে সত্ত্ব 
ভিক্ষা মেপেছি তোমার ছায়া যে কুড়িয়ে নিয়েছি কাশি” | 
কী অদ্ভুত শব্প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এক বিস্তৃত বক্তব্যকে কবি কত অনারাসে যেন কোনো 
প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রয়োগ করলেন। বিস্তৃততর এক ক্ষেত্রকে নির্মাণের এই বিশেষ ভঙ্গিমা, বহমান 
জীবনশ্রোতের এই সহজ বিনির্মাপ তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। একই সঙ্গে সমসময়ে কবি 
সিক্ধেশ্বর সেন স্বতন্ত্র ও অনন্য হয়ে উঠেছেন। 
প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়ে কবি সিদ্ধেস্বর সেনের শব্দের সম্পন্নতা তৈরি হয়ে যায়। 
তিনি প্রতিটি শব্দকে নির্দিষ্ট আয়তন ও ওজন অনুযায়ী বহন করতে চান। বিচ্ছিন্ন, অথবা 
বহু ব্যবহৃত শরূকেও শিল্পীর দক্ষতার ‘বিপন্ন’ ব্যবহারে তা উল্লেখযোগ্য করে তোলেন। 
প্রতিটি কথা উচ্চারণই সিদ্ধেশ্বর সেনের জীবনযাপনের ভিতর থেকে হয়ে ওঠা | কবিতা 
কেবল তার কাছে কল্পনা বিলাস নয়, কবিতা হল কমিটমেন্ট, কবিতা হল বেঁচে থাকার 
প্রসিদ্ধ আশ্রয়, পরম স্নেহচ্ছায়া, জীবনের ক্যানভাস। 
এক প্রশস্ত মুক্তমঞ্চে যেন কবি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, টাঙিয়ে দিয়েছেন এক 
বিস্বৃততর রঙিন ক্যানভাস। যেখানে যথেচ্ছ তুলি বোলাতে বোলাতে সচেতন শিল্পী, কবি, 
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রাজনৈতিক কর্মী, আজীবন আন্দোলনের অগ্রপথিক সিদ্ধেম্বর সেন ভালো করে দেখে নেন 
চারপাশ, জীবন, যন্ত্রণা, বহমান শ্রোত ও সময় আর তারপর আবার মনোনিবেশ করেন 
শব্দশৈলীতে, চিত্র নির্মাপে। চারের দশকের কবিতার সে নিজস্ব তাপপ্রবাহ যেখানে সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় থেকে অরুণ মিত্র হয়ে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যারা কবিতা লিখছেন; তাদের 
বক্তব্য প্রকাশ করছেন, সেখানে, মঞ্চের বাইরে মাটিতে দাঁড়িয়ে কবি সিদ্ধেশ্বর সেন 
সোজাসুজি মানুষের চোখে চোখ রেখেছেন, নিভৃতে তাদের হৃদয় কথাকে সবত্ধে তুলে 
এনেছেন পরম মমতার, তাদের একটি একটি করে স্থান দিয়েছেন কবিতার ঘরকল্পায়, 
কখনো ভাঙতে দেননি হাদর, পেতে দেননি ব্যথা। সেই যত্রুলালিত আকর্ষপেই পাঠক 
তার কবিতাগুলি পড়েছে একটির পর একটি প্রতিটি ড্যাস, কমা, সেমিকোলনে দাঁড়িয়ে 
পাঠক থেকেছে বাসস্টপের দীর্ঘ প্রতীক্ষায়। তবু ধৈর্য্য হারায় নি। আজও সেই পাঠক 
নতজানু কবি সিদ্ধেস্বর সেনের শব্দের শায়িত সৌন্দর্যে, যেখানে ভাবা উচ্চকিত হয় লা, 
জীবনের গায়ে লেগে থাকে পরাগের মতো; মুখের চারপাশে, চোখের চারপাশে ঘুরে 
ঘুরে তা জলের মতো একা কথা বলে। এই কবিই সিদ্ধেশ্বর সেন; বাংলা কবিতার এক 
অমোধ কালপুরুব। 


“ফিরে যাই ফিরে আসি" গ্রন্থের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে 


“ফিরে বাই ফিরে আসি' শিরোনামে আমার প্রবন্ধ সংকলনটি পরিচয়-এর কার্তিক-পৌৰ 
১৪১৫ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ১৯৭২ থেকে ২০০৬ এই দীর্ঘ 
৩৪ বছর ব্যাপী আমার দেখা ও উপলব্ধ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ এই 
প্রবন্ধগুলিতে উল্লেখ করেছি। = 

আলোচক সুশান্ত বসু আমার গ্রন্থে কয়েকটি তথ্য-্রান্তির কথা বলেছেন। আনি সে 


সম্পর্কে আমার অভিমত ছ্বাপন করছি : 


১। কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুর (১৭.৮.২০০৬) অব্যবহিত পরে কলকাতার 


২ 


৩] 


কয়েকটি কাগজে আমাকে তার সম্বন্ধে লিখতে হয়। এপার বাংলার কাগজে 
তাৎক্ষণিক প্রকাশিত তার সংক্ষিপ্ত গ্রস্থতালিকা থেকে আমি যে নামগুলি উল্লেখ 
করেছিলাম, সেটি সম্পূর্ণ ছিল না। পরে সংগ্রহ করেছি ,'বিধ্বস্ত' ও নীলিমা’ 
দুটি পৃথক কাব্যগ্ৰস্থ। “মা ও ঘাতক কাটা’ নয়, ‘ফিরিরে নাও ঘাতক কাঁটা'। 
শহীদুল্লা কায়সার ও জহীর রাহান এই দুই লেখক সহোদর ১৯৭১-এর মুক্তি 
যুদ্ধের সময় নিহত। ৫২-র ভাবা আন্দোলনে নয়। এটি আমার নিদ্স্ব প্রাস্তি। 
বন্দে মাতরম : স্মৃতিবিস্থৃর্তি প্রবন্ধে আমি বলেছি মহারাষ্ট্রের বীর বিপ্লী 
বাসুদেব বলবস্ত রাও ফড়কের জীবনধারায় উদ্বুদ্ধ আনন্দমঠের সস্গযাসীরা। সুশাত্ত 
এর মধ্যে কালসঙ্গতি বা 'ত্যানাক্রনিজম” খুঁজে পেরেছেন। ইতিহাস সামান্য 
পুনরাবৃত্ত করে আমি শুধু উল্লেখ করব আনন্দমঠের (প্রথম প্রকাশ ১৫.২. ১৮৮২) 
সমকালব্তী বাসুদেবকে বঙ্ধিম বিদ্রোহের দ্বলন্ত প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 
১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিপ ভারতের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাসুদেবকে ব্রিটিশ-বিরোধী 
করে তোলে। তার আত্মচরিতে তিনি বলেছেন ‘১২ই চৈত্র কর্ণূলের দুর্ভিক্ষে 
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মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের দেখিয়া আমার হাদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল’। বাসুদেব বুঝতে 
পারলেন দেশ স্বাধীন না হলে এসব অত্যাচারের প্রতিকার নেই। তার বিদ্রোহ, 
শাসকের অত্যাচার ও অবশেষে ক্ষয়রোগে ভুগে ১৮৮৩-র ১৭ ফেব্রুয়ারি 
বাসুদেবের করুণ প্রয়াপ। এসবই ইতিহাসের তথ্য 

তবে আনন্দমঠে বর্ণিত সময়কাল ১৭৬৮-৬৯ বা ছিয়াতয়ের মন্ত্তরকে 
বন্ধিম দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষের সময় (১৮৭৬-৭৭) থেকে শতাধিক বছর 
পিছিয়ে এনেছিলেন, কারণ ব্রিটিশ সরকারের চোখের কীকর বাসুদেবের বিদ্রোহকে 
আনন্দমঠের বিষয়ীভূত করা তিনি নানা কারণে সঙ্গত বোধ করেননি। তাই দক্ষিণ 
ভারতের পরিবর্তে বাংলার দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিম। 
সাহিত্যের প্রয্োদনে ইতিহাসের সময়কালকে পিছিয়ে দেওয়া কি আযানাক্রনিজম। 
আমি বঙ্কিম গৃহীত সময়ের কথা উল্লেখ করেছি মাত্র। শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত আনন্দমঠ (আগস্ট 
১৯৮৩) গ্রন্থের প্রাককথনে আনন্দমঠ ও বাসুদেব কলবস্তরাও-এর সময় সম্পর্কে 
চিত্তরঞ্জন বন্যোপাধ্যায়ের প্রাজ্ঞ আলোচনা দষ্টব্য। 
রাদ্দা রামমোহন রায় ইউরোপ যাত্রাপথে দক্ষিণ আফ্রিকার বে বন্দরে ফরাসি 
নাম ‘নেটাল’ বা ‘নাটাল’। ছাপাখানার ভূত সম্পর্কে অবহিত থাকলে সুশাস্তবাবু 
“নটাম” বন্দরটির খোজে ব্যতিব্যস্ত হতেন না। 

কিন্তু তার আরো প্রতিবাদ__কন্দরটি সাহিত্যসাধক চরিতমালায় লিখিত 
'কেপটাউন”, ‘নাটাল’ নয়। আমি রামমোহন সম্পর্কে ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত সাহিত্য সাধকের পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণে (আবাঢ় ১৩৫৩) “কেপ্পটাউন- 
এর উল্লেখ পাইনি। অন্য কোনো সংস্করণে থাকা অসম্ভব নয়। 

তবে রাজা রামমোহনের জীবনচরিত-লেখক শ্রদ্ধের নগেন্সনাথ চট্টোপাধ্যায় 
(প্রথম সংস্করণ ১৮৮১) তার লেখায় উল্লেখ করেছেন রামমোহন ফরাসি জাহাজে 
উভ্ভান স্বাধীনতার পতাকাকে যখন অভিনন্দন জানাতে যান, তার জাহাজ 'আ্যালবিয়ান” 
তখন “আফ্রিকার দক্ষিণাংশে ‘নেটাল’ বন্দরে নঙ্গর করিয়াছিল” । 

- প্রসঙ্গ যখন ভারতপধ্ধিক রামমোহনের স্বাহীনতাপ্রিয়তা, বন্দরের নাম নিয়ে 

বিতর্ক তখন কি খুব প্রয়োজনীয়! 

আমার অপরিমার্জিত লেখাগুলি সুশান্ত বসু নিজশুণে মার্জনা করে নেবেন 
আশা করি। - 


৩১.৩.২০০৯ গোবিন্দ ভট্টাচার্য 
কলকাতা-৭০০ ০৬৪ 


হরএসাদ শান্রীর সম্পূর্ণ রচনা ৫ খণ্ড। 
সত্যজিৎ চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ। ২৫৫ টাকা। 


হরপ্রসাদ শান্ত্রীর পাঁচ খণ্ড 


i দেবেশ রায় ' 


আমাদের দেশে ক্রিয়মান কীর্তিমানের খুব একটা স্বীকৃতি দেওয়ার অভ্যেস সচরাচর চাক্ষুষ 
হয় না। সত্যজিৎ চৌধুরীর বয়স আন্দাজি হিশেবেও আশির কাছাকাছি তো বটেই। এর মধ্যে 
নৈহাটি শহরে বসে তিনি কয়েকজন সহযোগী জোগাড় করে হালিশহর পরগনার স্থানীয় 
ইতিহাস তৈরি করেছেন। তিনিই হরশ্রসাদ শাত্রীর নিবাসে প্রতি বছর নিয়মিত এক বস্তৃতা 
সভার ব্যবস্থা করে আসছেন। নৈহাটি-কাঠালপাড়াতে বঞ্ছিমচন্দ্রের আদি ভবনের পুনরুদ্ধার; 
পুনর্গঠন ও সেখানে বঙ্কিম ভবন গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠা তার এক বিরাট বীর্তি। সেই 
ভবনের এক প্রান্তে বিরাট আকারে বঙ্কিম জন্মোৎসব পালন হয়ে উঠেছে নিয়মিত এক ঘটনা। 
এই ভবন থেকেই ইতিমধ্যে চার-পাঁচটি বই বেরিয়েছে, যার শেবতমটি বিজ্ঞলি সরকার-এর 
“রবীন্দ্রনাথের বঙ্িমচন্দ্র'। ভবন থেকেই প্রায় নিয়মিত বেরয় ‘বঙ্গদর্শন’, সত্যজিৎ চৌধুরীর 
সম্পাদনাতেই। সেই সুদৃশ্য কাগজটিতে এর মধ্যেই অনেক নতুন বিয়ের খবর পাওয়া গেছে 
বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির পুরনো কাগজপত্র দেখে। 

সত্যজিত্বাবুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হরপ্রসাদ শান্ত্রীর সম্পূর্ণ রচনা নতুন টীকা-টিয্লল্লী সহ প্রকাশ 
করা। হরপ্রসাদ সংক্রান্ত একেবারে ব্যক্তিগত টানের ফলেই আমি প্রায় ধারাবাহিক জানি, 
সত্যঙ্জিত্বাবু কতটাই ধৈর্য ধরে এগিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তার শেষ খণ্ডটিই বেরল। 

কিন্তু এমন তো অনবরতই ঘটে প্রায়ই তো কথখনো-কখনো এমন মহামূল্যবান পুনরুদ্ধারের 
খবর পাই। তা হলে, সত্যজিৎ চৌধুরীর মহামহোপাধ্যার-রচনার সংকলনের কী এমন বৈশিষ্ট্য 
আছে, বা আমাদের এখনকার সমাজ ও শিক্ষায় এমন ওতধোত ও প্রাসঙ্গিক। 

খণ্ডগুলির কোনটিতে কী আছে? প্রথম খণ্ডে (১৯৮০) আছে হরপ্রসাদের পাঁচটি গল্প- 
উপন্যাস, ও ‘লঘুপ্রবন্ধ'-নামে ভাগ করা হয়েছে এমন ১০টি রচনা। এর সঙ্গে “পরিশিষ্ট” বলে 
সংকলিত হয়েছে, শান্্রী মহাশয়ের তিনটি উপন্যাস নিয়ে সমকালীন সমালোচনা। 


২৭০ পরিচষ মাঘ ১৪১৫-আবাড় ১৪১৬ 
দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৮১) আছে_ “দেখাশোনা মানুষ+, 'অভিভাবণ'”, ‘বাংলা বাত্ধয়' ও ‘চণ্ডীদাস 


প্রসঙ্গ' আর 'পরিশিষ্ট'_এই পাঁচটি ভাগে সাজানো ৪২টি বাংলা ও ছয়টি ইংরেজি প্রবন্ধ। - 


ভূমিকায় জানা যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে এর বাইরে হরপ্রসাদ কিছু লেখেন নি। 

তৃতীয় খণ্ডে (১৯৮৪) আছে ‘পণ্ডিত জীবনী”, “বৌদ্ধ-বিদ্যা” “বৌদ্ধ ধর্ম, 'অভিভাষণ' 
এ 'পরিশিষ্ঠ'__এই পাঁচ বিভাজনে শুচ্ছিত হরপ্রসাদের বৌদ্ধ ধর্ম বিবরক লেখাগুলি 

চতুর্থ খণ্ডে (১৯৮৯) “ইতিহাস”, ‘অর্থনীতি’, ‘শিক্ষা’, ‘লঘু প্রবন্ধ', “বই-এর ভূমিকা” 
‘বই-এর সমালোচনা'__এই ছয় ভাগে ভাগ করা বাংলা লেখাগুলি সাজানো | 

পঞ্চম খণ্ডে (২০০৬) ভারত মহিলা”, “মেঘদূত ব্যাখ্যা', এই দুটি বই ও “সংস্কৃত বাসর’, 
ব্ৰাহ্মণ্য বিদ্যা', 'অভিভাষণ' ও 'পরিশিষ্ট'_এই চার ভাগে সাজানো সংস্কৃত সাহিত্য, বর্ণভেদের 
হিন্দুসমাজ নিয়ে লেখা বাংলা রচনাগুলি সাজ্জানো। 

আমার ধারপা- শাস্ত্রী সশারের বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজিতে লেখা নিবন্ধগুলি সংগৃহীত 
হওয়া বাকি থাকছে। সেটা এই রচনা-সংগ্রহের যষ্ঠ খণ্ড হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক 
পর্বদ যখন ২৬-বছর ধরে এই সংগ্রহের খণ্ডগুলি বের করে আসছেন, তখন, সত্যজিৎ বাবুকে 
অনুরোধ করি ষষ্ঠ খণ্ডটাও করে ফেলুন। 


রচনাবলিতে কী গৃহীত ও কী বর্জিত হয়েছে তা নিয়ে আমার কথা-বলার কোনো হক নেই। 
এর আগে বসুমততী-সংক্করণ ও সুনীতিকুমার সম্পাদিত নির্বাচিত রচনার দুটি খণ্ড ও পুরনো 
কোনো কোনো সংকলন ছাড়া হরপ্রসাদের আগ্রহের ও সামর্থ্যের বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা নিয়ে 
আমার কোনো ধারণা তৈরি হতেই পারে নি। বরং হরপ্রসাদ স্পষ্ট ছিলেন প্রসঙ্গ-হিশেবে 
উল্লেখে। তাতে যৌদ্ধসংস্কৃতি, নেপালের রাজসভার পুথিপত্র, বাংলার নবাবি-সুলতানি আমলের 
ইতিহাস, ব্যাকরণ ও অভিধান, বাংলায় নতুন শব্দ_এই সব বিষয়ে তার উল্লেখ দেখেছি 
প্রায় একটা পরিণত সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত হিশেবে। র 

হরপ্রসাদ সম্পর্কে আমার অজ্ঞানতা সত্তেও এই রচনা-সংগ্রহ সম্পাদনায় সত্যজিৎ চৌধুরী 
ও তার সহযোগীবৃন্দ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য কী কী প্রধান 
সংকট উত্রেছেন তা অনুমান করা বায়। হরপ্রসাদের রচনাসংখ্যার তুলনায় তার বইয়ের সংখ্যা 
বেশ কম। বইয়ে আসে নি, এমন রচনার সংখ্যা ঠার অনেক ও সেগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল 
নানা ধরণের কাগজ্-পর্রে। বেশ সস্রান্ত পত্র-পত্রিকা যেমন ছিল- “বঙ্গদর্শন”, “আর্বদর্শন', 
‘নারায়ণ’, 'বসুমতী- বার্ধিক ও মাসিক, “সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’ ইত্যাদি, তেমনি এমন 
কাগজও ছিল যে-কাগন্জশুলিকে এখনকার ভাষার স্যুভেনির বলা হয়, কোনো উপলক্ষে নেহাতই 
সামরিক প্রকাশ। 

এই লেখাগুলির পাক করার ঝামেলা তো থাকবেই, আসল মুশকিল এ-শুলোকে বিষয়ানুষায়ী 
ভাগ করা। সম্পাদকমণ্ডলী সেটা করেছেন। কখনো সেই গুচ্ছের নাম দিয়েছেন ‘লঘু প্রবন্ধ, 
“দেখাশোনা মানুষ’, ‘বাংলা বাজ্তয়”, ‘সংস্কৃত বাস্ময়’, 'ব্ান্মপ্য বিদ্যা’ ইত্যাদি। 

এই ধরণের বিভাজনের সুবিধে হচ্ছে_পাঠককে একটু আশ্বস্ত করা যায়। নইলে ‘একজন 
বাঙ্তালি গভর্নরের অন্তুত কৃতিত্ব’ পড়তে ইচ্ছুক পাঠক 'নির্বাপ-এর তত্বে আটকে ষেতে পারেন। 


চা 


ফেব্রুর়ারি-জুন ০৯ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাচ খণ্ড ২৭১ 


কিন্তু বিষয়-কিভাজন করে সংগ্রহ গড়ে তোলার দুটি বড় অসুবিধে। একটি অসুবিধে, 
বিভাজনের ভিতর কৃত্রিমতা ঘটে। দ্বিতীয় অসুবিধে, হরপ্রসাদের মত মনীবাষজ লেখক একই 
সময়ে কতগুলি বিবয় নিয়ে ভাবছেন ও লিখছেন, তার কোনো আন্দাজ আসে না। যেমন, 
১৩২৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ও কার্তিক সংখ্যায় 'নারায়ণ'-এর হরধরসাদ লিখছেন বৌদ্ধ সাহিত্যের 
দুটি আকার নিয়ে, জাতক ও অবদান”, আর “দলাদলি' নিয়ে। সে-দুটি বর্তমান সংগ্রহের তৃতীয় 
খণ্ডে ‘বৌদ্ধ বিদ্যা’ বিভাগে আছে। এ ১৩২৩-এর জ্যৈক্ঠ-সংখ্যার “নারায়ণ'-এ শাস্ত্রীমশায় 
দুর্গোৎসব’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটি এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে ‘লঘু প্রবন্ধ বিভাগে 
জায়গা পেয়েছে। এই তিনটি প্রবন্ধ যদি পরপর পড়া যায়, তা হলে রচনাশৈলীর এক্য-অনৈক্যে 
লেখকের মনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের একটি রেখাচিত্র তৈরি করা যায়। “তৈরি করা যায়’, বলতে 
কোনো আধুনিক প্রক্রিয়া, বা ভিকনস্ট্রাকশনের, কথা তুলছি না। পাঠকের কাছে, লেখকের 
চিন্তাভাবনা বলার ও ঢাকার নকশাটি স্পষ্ট হয়। 

কালানুক্ৰম ও বিষয়ানুক্রমের এই ছ্ি-পথের আর-এক অসুবিধে হচ্ছে__রচনাগুলিকে 
কখনো, দাগানো হচ্ছে আকার বা ধরণ দিয়ে__যেমন, ‘লঘু প্রবন্ধ’, কখনো দাগানো হচ্ছে 
বিষয় দিয়ে- যেমন, ‘প্রাচী’, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দের সংখ্যা থেকে সংগ্রহে এসেছে। সংগ্রহের 
প্রাসঙ্গিক তথ্য’ অংশে দেখছি আরো তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধের উল্লেখ। পাঠক এগুলো পাবেন 
কী করে? 

এ-সব কথা এই সংগ্রহের তথ্যবিন্যাসে কোনো অপুবীক্ষপের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে 
বলা নয়। বরং কথাটি তুলেছি বিপরীত কারণে _কতটাই দূরবীক্ষণ ও অপুবীক্ষণ ছড়িয়ে আছে 
প্রাসঙ্গিক তথ্য’, ও ‘ভূমিকা’ গুলিতে । এই সংগ্রহের সবচেয়ে বড় মূল্য এইখানে যে, হরপ্রসাদের 
সংকলিত রচনাগুলির মতই, সম্পাদকীয় ‘প্রাসঙ্গিক তথ্য” ও “ভূমিকা'-ও একই রকম তথ্যগুরু 
আর মূল পাঠের, অর্থাৎ, শাস্ত্রী মশায়ের রচনার অব্যবহিত। সত্যজিৎ চৌধুরীর আর-একটি বই, 
সুকুমার সেনকে নিরে লেখা, সেখানে বড় সুন্দর বিবরণ আছে_ এই গ্রন্থ সম্পাদনার নেপথ্য নিয়ে। 


কিন্তু মহাজন বন্দনা বা নিজেদের মননের ইতিহাস পুরুষদের কীর্তি উদ্ধারের প্রশংসনীয় উদ্যম 
ছাড়া আরো কিছু প্রাসঙ্গিকতা কি হরপ্রসাদের আছে, আজকের জিস্ঞাসুদের কাছে? উত্তর 
খুঁজতে ১৮৫৩ থেকে ১৯৩১ এই ৭৮ বৎসরব্যাপী জীবনের কাছে যাওয়ার প্রর্লোজন নাও 
থাকতে পারে বা সে-উত্তর অন্যন্তও খোঁজা যায় ও অংশত মানাও বার়। 

এই পাঁচটি খণ্ড ও প্রত্যাশিত ইংরেজি রচনার খণ্ডটির নানা ধরণের, নানা মাপের, নানা 
উদ্দেশ্যের ও নানা পক্ষীয়তার এই লেখাণুলির ভিতর দিয়ে আজকের একজন এমন পাঠকের 
ধাত্রা, যিনি বিশেষজ্ঞ নন, কোনো বিবয়েরই বিশেষজ্ঞ নন, কিন্তু যিনি স্বচ্ছন্দচিত্ত এক পাঠকই 
শুধু, তার কোনো বিষয়েই আগ্রহের খামতি নেই, কোনো বিষয়ের রচনা-পাঠের জন্য নিজের 
বিদ্যাকে পরিশীলিত করে নিতেও পারেন, এমন একজন যথাযথ পাঠক, আজও হরপ্রসাদের 
এই লেবাশুলির ভিতর থেকে এই প্রশ্নটিহ তৈরি করে নিতে পারেন_ কেন হরপ্রসাদ আজ 
প্রাসঙ্গিক। যে-লেখকের রচনা তার কীর্তি সম্পর্কে আজও, ধরা যাক, ৮০-বছর পরও প্রশ্ন 
তোলাতে পারে, সেলেখক নিজের অমরতা নিজেই অর্জন ও চিরস্থায়ী করে গেছেন। 


২৭২ পরিচয় মাঘ ১৪১৫-আবাঢ় ১৪১৬ 


আমি যেমন এক পাঠকের কথা কল্পনা করেছি, হরপ্রসাদ তেমনই এক লেখক হতে 


চেয়েছিলেন যেন। যে-বিষয়েই তিনি লিখুন-না কেন, সেই বিষয়ে কথা বলায় তার যোগ্যতা 


যেন কথা বা লেখা থেকেই বোঝা যায়। প্রথাগত ও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা তিনি সবটাই 
আয়ত্ত করেছিলেন। এম এ, শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায়। তার বন্ধুগোহের বা একটু বয়সে বড় 
দাদা গোছের সঙ্গীরা অনেকেই এটা করেন নি, যতটা পড়াশুনো করা যায় ত গটাই করেন 
নি, তার আগেই ছেড়ে দিয়ে কাজে ঢুকেছেন। 

যখন তিনি স্কুলের ছাত্র ও যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র_এই পুরো সময়টা জুড়ে তার 
অভিভাবকত্ব করেছেন, বিদ্যাসাগর, বঙ্চিমচন্্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্ত্র দত্ত ও রাজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়। এমন অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ শাসনে যাকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যস্ত কাটাতে 
হয়, তার পক্ষে বিষয় বা ভাষায় অহংকার দেখানোর কি কোনো উপায় থাকে? শাস্ত্রী মশায়ের 
বিষয় বলে এখন যদি একটা লিস্টি বানানো যায় তা হলে তাতে ঢুককে_ সংস্কৃত সাহিত্যের 


সৰ 


প্রাশিংরেজ পর্বের ইতিহাস, বাঙালি সমাজ ও বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্মে কয়েকটি ধারণা সংকট, _ 


বাঙালি হিন্দুর জাতি-বর্ণভেদ। এর যে-কোনো বিষয় নিয়ে তিনি বড় আকারের বই বিশেষজ্ঞের 
কেতায় লিখতে পারতেন। তিনি যে তেমন লেখেন নি, আর তার এই বিশেষজ্ঞতা ছোট- 


ছোট আলগা নিবন্ধের মধ্যেই যে তিনি আঁটিয়ে দিতেন-_সেটাই তার স্টাইল। তিনি তার. 
বিষরের ওপর কোনো গৌরব আরোপ করেন নি। কিন্তু তিনি এমন কোনো সাক্ষ্য ব্যবহারই : 


করেন না, ফেসাক্ষ্য তার নিজের আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত নয়। 

গবেষণা, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার ফল-_এই-নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা ও রীতি পদ্ধতি 
তখন, হরপ্রসাদের সাবালক চিন্তাভাবনা শুরু হওয়ার পর বেশ ছড়িয়েছে। হরপ্রসাদের প্রথম 
রচনা 'বঙ্গদর্শন'-এ বেরর, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায়। তখন তার বয়স ২২-২৩। সেই সময় 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র-এর গবেবপা-সহকারী হিশেবে “এশিয়াটিক সোসাইটি’, কলকাতা*য় তাকে 
ইয়োবোপীয় গবেষণা পদ্ধতি আরত্ত করতে হয়__বিবয়ের বর্গীকরণ, বর্গের উপবর্গীকরণ, 
প্রমাণপঞ্জি__বিষয়ানুক্রমে ও কালানুক্রমে সাজানো, উল্লেখপঞ্জি_প্রমাণপঞ্জির বাইরে রচনাটির 
উল্লেখের সন্ধান-তালিকা, সমকালপপ্রি_ বিষয়ের প্রধানকালে তুলনীয় অন্যান্য রচনা। 

এখানে একটি মজার ছক তৈরি করা যায়। এ ২২-২৩ বছর বয়স থেকে তার ৪০- 
বছর বয়স পর্যন্ত হরপ্রসাদ কী লিখেছেন? ১২৮২ থেকে ১৩০০ পর্যন্ত বঙ্গাব্দের এই ১৮টি 
বছরের লেখপন্রিতে কোনো রহস্য নেই। এই ১৮ বছরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে 
বি এ পাশ করেছেন, সংস্কৃত কলেজ থেকে এম এ ও শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছেন। তার বিয়ে হয়, 
তখনকার পক্ষে একটু বেশি বয়সেই। হেয়ার স্কুল ও লখনোয়ে ক্যানিগ কলেজে শিক্ষকতা 
করেন। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান হন। 
রাজেন্্রলাল মিত্রএর গবেবণা-সহায়ক হয়ে কাজ করেন। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের সহ 
অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। বাঙলা সরকারের সহকারী অনুবাদকের কাজও করেন। অনারারি 
ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতার সদস্য, ভাষাতত্ব কমিটির সভ্য ও 
বিবলিওথেক ইনডিকা গ্রহ্থমালার তত্বাবধায়ক পদে কাজ করেন। রমেশচন্ত্র দত্ত এর ধগবেদ- 
অনুবাদে তার গবেবপা-সহায়ক ছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে ছিলেন আটি 


~~ 


tr 


ফেব্রুয়ারি-জুন '০৯ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঁচ খণ্ড ২৭৩ 


বছর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও টেক্সট বুক কমিটির সভ্য মনোনীত হন। এশিয়াটিক 
- সোসাইটি কলকাতার “ডিরেক্টর অব দি অপারেশনস ইন সার্চ অব স্যানসক্রিন্ট ম্যানাসক্রিপ্টস' 
পদে নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ও “বুদ্ধিস্ট টেক্সট ্যাণড 
রিসার্চ সোসাইটি'র সম্পাদক। আর দু-বছর পরে, তার ৪৪ বছর বরসে ১৮৯৭-এ তিনি 
পুথি সংগ্রহের কাঁজে প্রথম ঢ'পাল যান। সেই যাত্রার ফলে বাংলার সাহিত্য ইতিহাস, ভারত 
' ইতিহাসের প্রাচীন বুগ আর ধৌন্ধ ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে পুরনো আনুমানিক ধারণার জায়গায় 
নতুন প্রামাণিক ধারপা তৈরি হয়। 
যে-ছকটি আমরা কৌতৃহলবশে ছকতে চাইছি, তা হল__এই ১৮-২০ বহরে শাস্তীমশায় 
কী লিখছেন, ও কোথার লিখছেন? জীবনপঞ্জি আর রচনাপঞ্জির দুটো তালিকাকে মিলিয়ে 
কি একটি ছক তৈরি হয়? 
-; এই সময়ে তার বই মাত্র গোটা চার। ‘ভারত মহিলা” 'বাল্মীকির জয়”, “সচিত্র রামায়ণ’ 
, ও “মেঘদৃত ব্যাখ্যা” এই শেষ বইটি বেরয় ১১০২-এ। এর পরে চৌদ্দ বছর শাস্ট্রমশায়ের 
' কোনো বই বেরয় নি। 
ইংরেজিতে কিন্তু অনেক পেপার, রিভিউ, নোট বেরচ্ছে এ সময়ের মধ্যেই, ১৮৭৩ থেকে 
১৯০০, তার ১৮-২০ থেকে প্রায় চল্লিশ বয়স পর্যন্ত। সংক্ষেপে সেগুলির কিছু উল্লেখ করা 
যায়, শুধু বিষয় ও সময়টা জানতে। 
Vemacular literature of Bengal before the introduction of English 
‘education 1891. 
Discovery of living Buddhism in Bengal 1897. 
History .of India 1895. 
A School history of India 1899. 
Beginner’s history of India 1899. 
Notices of Sanskrit Manascripts 189095 
1898-1911 
পত্র-পত্রিকায় বেরনো বাংলা নিবন্ধগুলিরও এমন একটি তালিকা করা যায়। 
ভারত মহিলা ১২৮২ 
আমাদের গৌরবের দুই সময় ১২৮৪ 
শংেরাচার্ধ্য কি ছিলেন ১২৮৪ 
বেদ ও বেদব্যাধ্যা ১২৮৪ 
কালিদাস ও শেঞ্জপিয্র ১২৮৫ 
সমাজের পরিবর্ত কয়রাপ ১২৮৫ 
একক্জন বাঙ্গালি গভর্নরের অন্কুত বীরত্ব ১২৮৫ 
বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি ১২৮৫ 
মনুব্য জীবনের উদ্দেশ্য ১২৮৫ 
এক্সচেঞ্জ ১২৮৫ 
তৈল ১২৮৫ 
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১২৯০ বঙ্গাব্দের পৌব পর্যন্ত হরপ্রসাদ “বঙ্গদর্শন'-এ এমন বিবিধ বিষয়ে প্রায় ৪০টি প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য কাগজে বেরনো লেখাগুলির মধ্যে 'জাতিভেদ' ১২৯৪, 'মুসলমানী 
বাঙ্গালা’ ১২৯৪, “মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চা' ১২৯৫, “যৌবনে সন্ন্যাসী” ১২৮৪, ‘প্রকৃত প্রণয় 
ও বিবাহ” ১২৮৪, ইক্ষু ১২৮৪ স্ত্রী বিপ্লব’ ১২৮৭, “সংস্কৃত শিক্ষা’ ১২৯৩, কলিকাতা দুই 
শত বৎসর পূর্বে ১২৯০। 

এ লিস্টিটি সম্পূর্ণ করার জন্য তৈরি নয়! একটা আঁচ করার জন্য তৈরি। হরপ্রসাদের 
পুরনো এই লেখাগুলি থেকে তার বাংলা লেখার বিশিষ্ট স্টাইল খেয়াল না করে পারা যায় 
না। অধ্যাপক বিজলি সরকার হরপ্রসাদের গদ্য-সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধে অনুমান করেছিলেন 
যে শাস্ত্রীমশায় ডিকটেশন দিয়ে তার লেখা লেখাতেন বলে তার গদ্যে মুষের ভাষার চলতা 
এত স্পষ্ট। বিভিন্ন সন্মিলনে তার অভিভাষণগুলিও কি তেমন-_ ভিকটেশন দিয়ে লেখানো? 
হতে পারে। কিন্তু একটা জন্য আন্দাজের ইচ্ছে হচ্ছে। 

শান্ত্ীমশায় সচেতন লেখক হিসেবে এই স্টাইলটিতে পৌছেছিলেন। মৌলিক এই স্টাইলে 
পৌছ্ছুনোর কারণ নিশ্চয়ই লেখকের কিছু বর্জন। বর্জন হলেও তা শ্রদ্ধেয় হতে পারে কিন্ত 
শ্রদ্ধেয় হলেও সেই ভঙ্গির কতকগুলি ব্যবহার বর্জনীয় মনে হতে পারে। তখন বাংলা গদ্য 
রচনার অনেক বাহার- বক্ষিমচন্ত্র, সঞ্জীবচন্র, হারকানাথ, বিদ্যাসাগর, ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
যোগীন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কপঞ্চানন ও রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদের প্রধান সম্পর্ক “বঙ্গদর্শন 
এর সঙ্গে। তিনি 'বঙ্গদর্শনের'ই লেখক। 

হরপ্রদাদ নিজেকে বঞ্চিমচন্সের অনুগামী মনে করতেন। বক্ষিমচন্ত্রও তাই মনে করতেন। 
তেমন মতৈক্য সত্তেও সাহিত্য নিয়েই তাদের মতপার্থক্য ঘটেছিল ও, হরপ্রসাদ নিজেই লিখেছেন, 
সেই পার্থক্যের কারণে তিনি অনেকদিন বাংলা লেখেন নি। এখন এই অনুমানটির বিরুদ্ধতা 
কেউ করেন না যে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আবাঢ় থেকে মাঘ পর্যন্ত “বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিক 
প্রকাশিত 'কাঞ্চনমালা” উপন্যাসটি নিয়েই এই মানসিক দূরত্ব সৃচিত। | 


তিন 
স্বভাবে বন্ধিমচন্্র অহস্কারীহ ছিলেন। গদ্য-রচনায় তিনি অন্য কোনো লেখককে তার সমতুল্য 
মনে করতেন না, আর-কেউ করলেও তিনি পছন্দ করতেন না। বিদ্যাসাগর একবার বলেছিলেন, 
বঙ্কিম তো আমাকে এক পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বলেই ভেবে আসঙ্ছেন। 

কাঞ্চনমালা’ উপন্যাসটিতে হরপ্রসাদ স্বতন্ত্র ধরণের গল্প, গল্পের চরিভ্রগুলির ভিতর 
অসামাজিক সম্বন্ধ ও গল্পের পূর্ণ আততির কেন্দ-বাছাইয়ে নিজের মৌলিকতা প্রমাণ করেছিলেন। 
গল্পের স্বাতত্ত্য, চরিত্রের সম্বন্ধ ও গল্পের আততি স্থান-_এই তিনটি বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র তুলনায় 
বাংলা নভেল-আকারের বিকাশের নতুন দ্বন্ঘের আভাসও আন্দাজ করা যেতে পারে। সত্যজিৎ 
চৌধুরী তার একটি লেখায় আজ থেকে তিরিশ-একতিরিশ বছর আগে কাঞ্চনমালা' ও ' বেপের 
মেয়ের তুল্যতা বিচার করেছিলেন হেরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক, জুলাই ১৯৭৮)। সেই আলোচনার 
পুনর্সার, কর্তব্য জেনেও, এখন আমরা করছি না। আমরা শুধু এইটুকু খেয়াল করছি যে 
১৮৮২ ব্রস্টাব্দের 'কাঞ্ষনমালা"র পর, হরপ্রসাদ আর-কোনো উপন্যাস লেখেন নি। তার বয়স 


ফেব্রুয়ারিুন '০৯ হরপ্রসাদ শাস্ত্র পাচ খণ্ড ২৭৫ 


তখন ২৯ বৎসর। তার ৬৫ বৎসর বয়সে, ৩৬ বছর পর তিনি একটি উপন্যাস লিখলেন 
“বেপের মেয়ে'। এর নানা কারণই থাকতে পারে। তার মধ্যে এমন অনুমানের জায়গা আছে 
যে হরপ্রসাদের একটা নিজস্ব আখ্যানচিন্তা হয়তো ছিল। 

ছিল কী ছিল না তার স্রীমাংসা নানা পদ্ধতিতেই সম্ভব, বা, বলা নিরাপদ, স্রীমাসা-প্রয়াস। 
তারই একটি পদ্ধতি হতে পারে উপন্যাস-নিসপেক্ষ রচনায় হরপ্রসাদের ভাবার কি কোনো 
বদল ঘটেছিল ভিতরে-ভিতরে£ তিনি নিজেই যাকে একটি লেখায় বলেছেন, 'গীথুনি', তার 
কি কোনো বদল ঘটছিল এই ১৮৮৩-তে 'বঙ্গদর্শন'-এর শেষ লেখার পর নারায়ণ, ও অন্যত্র 
১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নতুন বাংলা লেখার শুরুর মাঝখানের ত্রিশ-একত্রিশ বছর? হরপ্রসাদের 
ভাষা ব্যবহারের ও রচনারীতির এমন বদল বা অবদল তার সম্পর্কে পুরনো কিনু ধারণা 
পরীক্ষার ফাক দিতে পারে। 

ধারণাগুলি কী? 

সুশীলবুমার দে 'হরপ্রসাদ শাস্রী স্মারক গ্রন্থ (১৯৭৮) এ হরপ্রসাদ শাক’ শিরোনামের 
একটি লেখায় সেই ধারপাগুলিকে সবচেয়ে স্পষ্টতা দিয়েছেন। 

‘তবে সকল প্রবন্ধের মূল্য সমান নয়। অধিকাংশ সাধারণ পাঠকের জন্য লঘুভাবে লিখিত; 
যেগুলি শুরুতর প্রবন্ধ তাহাতে বিবৃত অনেক মতামত পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয় নাই 

“নামকরণ এবং রচনার ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে রহিয়াছে চমকদার সাংবাদিক সুলভ 
মনোভাব ও পদ্ধতির নিদর্শন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি নামের উল্লেখ করিলেই চলিবে 
'শকুস্তলার মা’, কালিদাসের মেয়ে দেখান” “এক-এক রাজার তিন তিন রানী’, 'অগ্লিমিব্রের 
ভীড়’, বিরহে পাগল” ‘শকুস্তলায় হিদুয়ানী’ ইত্যাদি। লেখা প্রাঞ্জল হইলেও প্রবন্ধপুলি স্থায়িত্ব 
লাত করে নাই প্রধানতঃ লঘুভাব ও লঘু পদ্ধতির জন্য! 

কৌতূহলের কথা এটাই সুশীলকুমার দে যে-হাটি উদাহরণ দিয়েছেন, তার সবগুলিই ও 
আরো কিছু সমতুল্য শিরোনামের রচনা শাস্্রীমশায় লিখেছেন, তার বাংলা লেখার দ্বিতীয় পর্বে, 
১৯১৪-১৫ সালের পর, বাংলা লেখা থেকে তার স্বেচ্ছা নির্বাসনের তিরিশ বছরের শেষে। 
বঙ্গদর্শন'-এ শাত্রীসশায়ের প্রথম পর্বের বাংলা রচনা প্রকাশ-কালে রচনার শিরোনাম যথেষ্ট 
গন্ডীর। রচনার স্টাইলও। 
একই বিষয় নিয়ে দুই সময়ের দুটি লেখা পড়লে, তফাতটা হয়তো একটু স্পষ্ট হয়। 
১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে শান্্ীমশায়ের একটি লেখা 'বঙ্গদর্শন'-এ বেরয় “বাংলা সাহিত্য, বর্তমান 
শিতাবসীর'। ১৯২২-এ “বাসস্তিকা'য় বেরয় একটি লেখা, তারও নাম “বাংলা সাহিত্ত'। দুটি 
লেখার প্রতিপাদ্যের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। দ্বিতীয় লেখাটি শাস্্রমশায়ের বিরল কথ্মভাষার 
রচনা। যদি কথ্যভাষাতেই লেখাটি হয়ে থাকে, তাহলে তো বলতেই হয় ১৯২২-এ 

ভাবা-ব্যবহারে আরো জনসংযোগ ঘটাতে চাইছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটিতে (১৮৮০) 

তখনকার দিনে প্রায় অজানা তথ্য সাজিয়ে বাংলা সাহিত্যের সীমার ওতপ্রোত 
সীমা চিহ্নিত করেছেন। ‘আমরা বাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, তখন বাংলা বলিলে 
ইহা বুঝাইত না। বাংলার গবর্নরের কর্তৃত্ব উড়িয্যায় ছিল না। উড়িয্যা' মহারাষ্ট্র কর কবলিত 
ছিল। উড়িষ্যার করদ ও মিত্র রাজগণ নিরস্তর মেদিনীপুর অঞ্চলে লুটপাট করিত। বীরভূম, 
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বরাহভূম, সবেমাত্র ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছে। আসাম, কাছাড় তখনো ইংরেজদিগের, 
নয়। অতি অল্প পরেই মানেরা ব্রেক্মাদেশীয় গণ) অরাজক আসাম দখল করিয়া বাংলার আসি” 
পড়িয়াছিল। ভূটান শত শত বৎসর ধরিয়া নিরস্তর অরাজকতায় ভূগিতেছিল।... সময়ে সঃ নি 
তাহাদের যুদ্ধ রংপুর পর্বস্ত আসিয়া পড়িত।.. যদিও কেহ বাংলা আক্রমণ করিতেই জ। । 
নাই তথাপি বাংলার সীমা প্রদেশে শাস্তি সুখ এস্বোরেই ছিল না! 

“বাংলার মুসলমান রাজতে তিন শক্তি ছিল, এই তিন শক্তির মূল তিন; মুসলমান গবর্ন, 
দেশীয় জমিদার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।' 

শান্রীমশায় এর পর দীর্ঘ তালিকা দিয়ে নতুন বাংলা সাহিত্যের দিগবিস্তারী বিশালতা, 
উদাহরণ দেন, তখনকার সব লেখকের নামোল্লেখ করে। তার সিদ্ধান্ত ছিল, রি 

‘এখনো একটি কথা বাকি আছে। যে-কেহ বাংলা সাহিত্য লিখিতেছেন, তীহারই অ: !, 
ব্যবসার আছে, কেহ চাকুরি করেন, কেহ জমিদার, কেহ উকিল, কেহ ব্যবসায় করেন অথ. 
পুস্তক লিখেন। অতএব সকলেই ৪5 কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উদ্ততি করিতে হই 
সাহিত্য একটা ব্যবসায় হওয়া চাই! 

১৯২২-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে শান্্ীমশায় সাহিত্যসৃষ্টিতে সাময়িক পত্রের কার্যকারিতা .. 
বেশ খোলা ভাবায় বলছেন, “বঙ্গদর্শনের অনুসরণ করে আরো দুখানা পত্রিকা গড়ে উঠেছিল - 
“আর্যদর্শন' ও “বান্ধব'। এই তিনখানি পত্রিকা আমাদের দেশের যথেষ্ট উপকার করেছে। 
প্রথমত, এরা ene! 7৩৪৩1 সৃষ্ট করেছে। দ্বিতীয়ত এতে ইংরেজির প্রভাব খুব কমিয়ে 
দিয়েছিল !.. মাসিক পত্রিকা মেয়েমহলে খুব আদর পেয়েছে; এতে আমাদের গেরস্তালি ও - 
রান্নার কাজ্জের পক্ষে একটু খারাপ হলেও সাহিত্যের পক্ষে খুব ভালই হয়েছে। মেয়েরা এখন 
বই লিখতে শিখেছেন এবং আমার মনে হয় তারা পুরুবদের চাইতে ভাল বইই লিখছেন। 

বঙ্কিমবাবুর পর অসংখ্য উপন্যাস লিখা হয়েছে।.. 

প্রথমত- আর্টের দিকে এদের দৃষ্টি নাই... 

দ্বিতীয়ত _Popularity-র দিকে দৃষ্টি বেশি |. 

তৃতীয়ত আজকালের উপন্যাসে [10181 (9-এর বড় অভাব দেখা যায়।' 

আমরা একই বিবয়ে লেখা প্রবন্ধ দুটির আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সুলীলকুমার দে 
ও আরো অনেকের এই ধারণার সত্য বুঝতে বে শাস্ত্রীমশায় ছিলেন প্রধানত পথিকৃৎ, তার 
মধ্যে পথিকৃতের গুণ ও দোষ দুইই আছে। 

আমরা আঁচ করতে চেয়েছি যে শান্তী মশায়ের আবিষ্কার এখনো শেষ হয়নি। রাজনীতির 
গুরুতর পর্বে বাংলার অস্থির মানচিত্রকে বাংলার সাহিত্যের সঙ্গতিপূর্ণ করে কোনো গবেষণা 
আর হয়নি। ও শিল্পচর্চার বেলায় নৈতিকতার দার এর চাইতে স্পষ্টভাবে উত্ধাপিত হয়নি। 
হরধ্রসাদ যেশ্রাঞ্জলতায় বিশেষজ্ঞের জ্ঞান, সাধারণের জন্য প্রকাশ করেন, সেই প্রাঞ্জলতায় : 
ও আধুনিক তৎপরতায় এখনো বাংলা উপন্যাসের বিচার-বিবেচনা শুরুই হয়নি। 

হরশ্রসাদ শাস্ত্রী তার জ্ঞানচর্চা ও সৃষ্টিচর্চা উভয়ক্ষেত্রেই ছিলেন, সহযাত্রী, পাঠকের, নিজের 
জন্য সেই ভূমিকাই তিনি স্থির করেছিলেন। সেই সহযাত্রা হয়তো উপন্যাসপাঠে আরো দৃশ্যমান 
হত। 
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উৎকৃষ্ট মানের সার, কনক ইত্যাদি। [ ব্যমকে (400) পাওয়ার 

_' টিলার।[] বিভিন্ন মডেল ও বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রাক্টর, যেমন এইচ.এম:টি.; মৃহিন্দর 

'_ এসকর্টস, সোনালিকা, এল. এন্ড. টি-জন ডিয়ার, স্বরাজ ইত্যাদি] ["ক্যামকো' 
"_(KAMCO0) পাওয়ার টিলারের স্পেয়ার পার্টস্‌।.[ উচ্চমানের বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম 
ও গর প্রতিপালন যত ট্াকটর চালিত যহপাতি.] পিভিসি পাইপ ও বিভিন্ন 
অশ্বশক্তির ডিজেল পাম্প সেট। ' | 
ড় বির পরিবার তথ আসে উপর ত বিষয় বিশদ আল মল দর 


ক্বস্থাপলা দন্ুয ; ৩০/৬ বাউতলা যোড, কলবতা-৭০০ ০১৭ 


ইবি, নেতাঙ্জী সুভাব রোড; চতুর্থ তল, কলকাতা-৭০০ 


হেড অফিসে অথবা জেলা অফিসে যোগাযোগ করুন।, ' 
1". হেড অফিস : 
ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রো ইন্া্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড 
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২৪ পবঙ্শা (দক্ষিশ). ১৪,নিউ তারাভলা রোড, কলকাতা-৮৮1 
২৪ পৰগণা তির). ২৭নংযশোৰ্‌ বোন, বাবাসাত। 
" সাহাপুর বোভ, তারকেন্বর/আল্লমবাগ/টুচড়া, ধর্যা বাজাব, লা 
বিডিও অফিস প্রেখিসেস্‌, পুৰশুড়া।' ‘ 
বর্ষমান €নং বামলাল বোস লেন: রাধানগর পাড়, শন রোড, বর্ষদান। 
বাকুল্তা জল সম্পদ ভবন, (এপ্রি ইর়িগেশন ক্যান্টিন হল), ফেল্দুয়াড়িহি। : 
মেদিসীপুয় (পশ্চিদ)  তাকৰাংলো রোড শ্ৰৎপশ্ী।  . KE 
মেদিলীপুর (পূর্ব) (১) চৌধুরী কুটির, বহরধ্াম, পোঃ পাশকুড়া।(২) তমলূক (৩) এপরা। i 
হ্বীবতূম : (একি ইরিঙ্গেশন), বব বাপান, সিউড়ি। 
সালদা '_' গৌড় রোড, কৃফকালিতলা; মালদা। ১৬ পু 
মুশিদাযাল ‘৪৬/১, কৃক্ণনাথ রোড, বহুরদপুর। "৩ পু 
জ্লপাইপুভি শালিক কক সবাই যা তলপেট 
", গ্যারেজ, জলপাইশুতি। ১ 
দার্জিছিং ভিউ আই জি তি আনিস বি বীৰ ত), শিষ পির বিডিও কির 
- বিপৰীত দিকে), পোঃ অফিস কদদতলা, ভিস্টিস্ট দার্জিলিং । 
ফেবিহাব এন এন বোভ, কোচবিহাব। « 
পুরুলিয়া কেলগুমা, এগ্রিইবিগেশন কলোনি। পর 
নদ্ীবা ৫/২, অনন্ত হরি সিত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। '. . - a 
উত্তর পিনাজগুব বাষগঞ্জ, সুপাব মার্কেট কমল্রেক্স। r 
- দশ্দিশ দিনাজপূৰ কলুবঘাট ঘেটকালি বোভ)। 7 
. ওয়েস্ট বেঙ্গল ইভ কর্পোরেশন লিমিট. 
- (একটি সরকারি সংস্থা) ; | 
J ২৩বি, নেতাজী সুভাব রোড, চতুর্থ তল, ক্যকাতা-৭০০০৪১ 
' ফোন নং : ২২৩০-২৩১৪/১৫, ২২৩৬৮৫৩৪২, ফ্যাক্স: ১১-০৩৬-২২৩০-০১৫৮ 
সম্পাদনা দশ্তব ৪ ৮৯ সহসা গান্ধি যোড, কলফাতা-৭০০ 6০৭ - মূল্য : ৭৫ টাকা 
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